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সে মোহ-আবরণ 


বিশ্বাস করা যায়নি সেদিন। মানুষের সরকার মানুষের ভালবাসার ওপর চড়াও হতে 
পারে। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে। সেদিন হয়তো এরকম ভাবাও অন্যায় ছিল যে, বামপন্থী 
সরকার কোনও অন্যায় করতে পারে। সত্তর দশকের হাড়-হিম সন্ত্রাস ও প্রতিকারহীন 
নৈরাজ্যের ভেতর দিনাতিপাত-করা বাংলার মানুষ নিরুপায় স্পর্ধায় সাতাত্তরের 
পূর্বগগনে রচনা করেছে সূর্যোদয়ের রক্তিমপট। অন্ধকারের বিদায় ঘটিয়ে তুলতে পারার 
বাস্তবতা বাংলায় তখন জুড়ে দিয়েছে সুদিনের স্বপ্নরঘোর। অন্ধকারের জন্য যারা দায়ী, 
রক্তশ্নোতের জন্য যারা দায়ী, অসংখ্য মৃত্যু ও মানবসম্পদ বিনাশের জন্য যারা দায়ী, 
সেই সরকারি ও বেসরকারি অপরাধীদের বিচারের পক্ষে অহরহ বলছেন বাম নেতারা। 
কমিশন বসছে। সন্তরের ঘাতকরা, জল্লাদরা শান্তি পাবে এরকম প্রত্যাশা সঙ্গত ভাবেই 
ডালপালা ছড়াচ্ছে। তখন চতুর্দিকে প্রতিশ্রতি আর আশ্বাস। সেই স্বপ্নঘোরের দিনে 
বামফ্রন্ট সম্পর্কে ন্যুনতম অবিশ্বাসও ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত ও চিহিত হতে পারে। 
প্রান্তিক সুন্দরবনের দুর্গম জনহীন দ্বীপ মরিচঝাপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে আসা 
উদ্বান্তূদের বসতি গড়ার চেষ্টা ও সরকারের তরফে বিরোধিতার ঘটনা সেই পরিবেশে 
বাংলার নাগরিকসমাজকে ছুঁতে পারেনি । অন্যভাবেও বলা যায়, বাংলার নাগরিকসমাজ 
মরিচঝাপির ঘটনাকে এড়িয়ে গেছে। অনেকে অবিশ্বাস করেছেন। বামফ্রন্টকে বিব্রত 
করার চক্রাস্তকে সমুচিত জবাব দেওয়ার সরকারি প্রচারে ভেসে গেছেন অনেকে। 
কেউ কেউ ভেবেছেন, কিছু একটা হচ্ছে হয়তো, মিটে যাবে। সরকারের সুনজর থেকে 
বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় সব জেনে বুঝে চুপ ছিলেন এমন নাগরিকের সংখ্যাও কম 
নয়। মরিচঝাপির ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজে একটা সময় পর্যস্ত লেখালেখি হয়েছে, 
বিধানসভায় হইচই হয়েছে, কলকাতায় দু-চারটে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়েছে। কিন্তু 
সাড়া মেলেনি। মেলেনি যে তার বড় একটা কারণ, ওরা ছিলেন প্রান্তজন | মূলম্নোতের 
বাইরের জনসমাজ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, ওরা “থুঁটেকুডুনির ছানা", ওঁদের 
'পাথরচাপা কপাল। ওঁদের যখন তাড়ানো হল “ভালোমানুষের ছা'যেরা কেউ রা 
কাড়েনি। ওরা “সুয়োরানির রাজ্যে হানা দিয়েছিলেন। 
থেকেছি। সুয়োরানি যেমন ভাবিয়েছেন, তেমন ভেবেছি। অন্য ভাবনার মানুষ সেদিনও 
নিশ্চয় ছিলেন। তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন মরিচর্াপিতে আসা উদ্বান্ত্রদের বিপন্নতার 
কথা বলতে। কিন্তু তারা ছিলেন অতি-সংখ্যালঘু। আমাদের মোহে চিড় ধরানোর পক্ষে 
বড় যুক্তিনন্র ছিল তাদের কস্বর। আজ, তিরিশ বছর পর, সেই অন্য ভাবুকদের 
প্রতিবেদন বিবরণ বিশ্লেষণ খুঁজে খুঁজে পড়তে পড়তে মনে হয় সেদিন চুপ থাকাটা 
ছিল পাপ। 
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মরিচঝাপির খোঁজে 
“দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ' এই শিরোনামের একটি প্রকল্পে আমরা কাজ শুরু করি 
২০০৫-এর গোড়ায়। ঠিক হয়, দু" ভাগে বিষয়টি গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। 
এক ভাগে থাকবে বিশ্লেষণমূলক লেখা__ ইতিহাস থেকে পুনরুদ্ধার, ইতিহাসের 
পুনর্মূল্যায়নও | অন্য ভাগে স্মৃতিকথা, শিল্পে-সাহিত্যে দেশভাগের কথা। এ সময় প্রশ্ন 
তোলেন আমাদের এক বন্ধু। কেন থাকবে না মরিচঝাপির কথা £ দেশভাগের সঙ্গে 
নাড়ির সম্পর্ক মরিচঝাপির। যদি আন্দামানের কথা থাকে, দণ্ডকারণ্যের কথা থাকে, 
বাংলার কুপার্স ক্যাম্প এবং আরও অনেক ক্যাম্প ও কলোনির, কেন থাকবে না 
মরিচঝাপি£ 

২০০৫-এ আঠাশ বছর আগেকার মোহ-আবরণ ঘুচে গেছে। সাদাকে সাদা দেখা 
যাচ্ছে, কালোকে কালো । মরিচঝীপিতে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের আনা হয়েছিল, তারা 
আহৃত, আগন্তক বা বহিরাগত নন, তারা সঙ্গত কারণে এসেছিলেন, অসঙ্গত ভাবে 
তাদের তাড়ানো হয়েছে-_ এটা পরিষ্কার। দেশভাগ যদি আমাদের অনুসন্ধান হয়, 
বিনাশের মুখ থেকে বাঙালির ঘুরে দীড়ানোর চেষ্টা যদি আমাদের খোঁজ হয়, মরিচঝাপিকে 
বাদ দেওয়া যায় না। 

একজনের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি দণ্ডক থেকে মরিচবীপি গিয়েছিলেন, সেখানে 
ছিলেন, উৎখাতের সময় পুলিশি পাহারা এড়িয়ে বাংলার ভিড়ে মিশে যান, দণ্ডকে 
ফেরেননি। তার সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি লেখা তৈরির কথা ভাবা হল। ভদ্রলোক 
প্রস্তাব শুনে প্রবল হাতনেড়ে বলে উঠলেন, “আমি না, আমি না। আমার বাবা। তিনি 
মারা গেছেন।” তার চোখে-মুখে আতঙ্ক । মরিচঝাপি নিয়ে একটা জেদ পেয়ে বসে 
এরকম কয়েকটা অভিজ্ঞতার পরই। . 

২০০৬-এর শেষের দিকে “সিঙ্গুরের ডায়েরি” কাজট! করার সময় স্বাভাবিকভাবেই 
মরিচঝীাপি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। রাষ্ট্রীয় পীড়নের সৃত্রে। সংক্ষেপে এই কথাটা বলার চেষ্টা 
ছিল সেখানে যে, বাম জমানায় রাষ্ট্রীয় পীড়নের শুরু মরিচঝাপিতে। লেখাটি পড়ে 
কয়েকজন তরুণ বন্ধু জানতে চান, মরিচঝ্াপিতে কী হয়েছিল £ আগে শুনিনি তো? 
কেউ বলেনি। পড়িনি কোথাও । বুঝতে অসুবিধে হয় না, মরিচবীপির ঘটনা ভুলিয়ে 
দেওয়া গেছে। নৈঃশব্দ্যের অস্ত্রে ছিন্ন করা হয়েছে ইতিহাস। 

তখনই ঠিক হয়, মরিচঝপি নিয়ে স্বতন্ত্র সঙ্কলন করা হবে। 

“দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ' প্রকল্পের জন্য প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর 
'লাস্ট ট্রেন ফ্রম খুলনা” লেখাটি আমরা আনতে গিয়েছিলাম। কথায়-কথায় মরিচঝাপি 
প্রসঙ্গ ওঠে। জানতে পারি, তিনিই প্রথম সাংবাদিক, মরিচঝীপি দ্বীপে হাজির হয়েছিলেন। 
১৯৭৮-এর ২ মে। দেখেছিলেন, হাজার হাজার মানুষ-_ শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
দলে দলে-_ নৌকায় ডিডিতে ভেসে, নদীর তীর ধরে প্রায় ছোটার গতিতে হেঁটে ওই 
দ্বীপের দিকে চলেছেন। বাংলার বুকে, স্বদেশের মাটিতে ওই উদ্ধাস্ত্ বাঙালিদের বাঁচার 


১০ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ. ছিন্ন ইতিহাস 


আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলেন তিনি প্রথম অভিজ্ঞতাতেই। আবারও গিয়েছেন, পুলিশি 
পাহারা এড়িয়ে, অবরোধ এডিয়ে। দেখেছেন, হাজার প্রতিকূলতা-- গ্রীম্মদাহ ও 
শৈত্যপ্রবাহ, ঝড় ও প্লাবন, আধিব্যাধি, সাপের কামড়, প্রশাসনের শাসানি ও মৃত্যুর 
অহরহ আনাগোনা, দিনের পর দিন এক ফোঁটা পানীয় জল ও দু” মুঠো অন্নের অভাব-_ 
সহ্য করে, কাদামাটির বাস-অযোগ্য ছ্বীপভূমিকে বাসভূমি করে তুলছেন হাঘরের দল, 
শ্রম ও স্বপ্নের জোর ছাড়া যাদের অন্য সামর্থ্য নেই। স্বপ্নের দেশ গড়ছেন দেশহারানো 
বাঙালি। সে সব লিখেছিলেন “আনন্দবাজার পত্রিকা*্ম। আবার লিখলেন নতুন করে, 
পরবর্তী সময়ের পর্যবেক্ষণ জুড়ে । মরিচঝাপির জন্ম ও মৃত্যু দেখেছেন সুখরঞ্জন 
সেনগুপ্ত। দশ্ডকারণ্য ঘুরেছেন। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকদের 
সঙ্গে কথা বলেছেন। সমস্যাটা জেনেছেন ভেতর থেকে। মরিচঝাপি থেকে 'আগন্তক'দের 
“সাগ্রহে ও নির্বিঘ্নে বিদায়'-এর নমুনা হিসেবে তিনি দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে খুঁজে বের করেছেন 
অগ্নিদগ্ধ ফণীবালা মণ্ডুলকে। বিবরণ দিয়েছেন মে মাসের দুপুরে ১১৫-১২০ ডিগ্রি 
ফারেনহাইট তাপমাত্রায় বন্ধে রোড ধরে খোলা ট্রাকে উদ্বাস্তু চালানের! 

সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর নিবন্ধটি সামনে রেখে এগোতে থাকি। 

দেশভাগের অপরিণামদর্শিতার গর্ভের সন্তান দণ্ডকারণ্য, আর দণ্ডকারণ্যের সীমাহীন 
অন্যায় ও অবিচারের গর্ভে জন্ম মরিচঝাপির। দেশভাগ যদি হয় অখণ্ড ভারতের 
রাজনীতিবিদদের পাপ, মরিচঝাপি বাংলার বাম জমানার আদি পাপ। এখানে একটা 
কথা বল! দরকার, প্রাক বাম জমানার উদ্বাস্ নীতিতে বিবেকের স্পর্শ কম ছিল। 
বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে সেই সময়ের শাসকশ্রেণির হৃদয়হীনতা 
হাজার হাজার মানুষকে মনুষ্যেতর জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। এর কারণ. কংগ্রেস 
প্রশাসনে এলিট আধিপত্য । তাই, পরবর্তী সময়ে মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের দুর্দশায় সেই 
এলিট প্রতিনিধিদের উদ্বেগ ও কাতরতা স্ট্যাটেজিক মায়াকান্না বলে বুঝতে অসুবিধে 
হয় না। কিন্তু বিমর্ষ হতে হয় এটা বুঝে যে, বামশাসনেও সেই এলিট বা 'ভদ্রলোক'দের 
আধিপত্যই আরেকটা পাপ ঘটাতে পারল। ক্ষমতার হাতবদলে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় 
না, বোঝা গেল। 


পুরনো কাগজ, নতুন লেখা 
১৯৭৮-এর মার্চে এসেছিলেন ওরা । ১৯৭৯-র মে মাসে ফাকা করে দেওয়া হয়েছিল 
মরিচঝীপি। কিছু কমবেশি এই পনেরো মাসের ঘটনাপ্রবাহ সময়ক্রমে ধরে রাখার চেষ্টা 
আছে সংকলনে । 

প্রখ্যাত আই সি এস অফিসার ও দণগ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কিছুকালের 
চেয়ারম্যান শৈবালকুমার গুপ্তর লেখা প্রথমে রাখা হয়েছে সমস্যাটি সামগ্রিকভাবে 
বোঝার জন্য। দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্ভদের মানুষের মতো বাঁচার প্রশ্নটি বিশদে 
বিচার করেছেন লেখক। এর পর হাসনাবাদকে কেন্দ্র করে উদ্বাতস্দের জমায়েতের খবর। 


“তোরে লও সহজে ৭ ১১ 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বাস্তদের বলেন দণ্ডকে ফিরে যেতে । বরুণ সেনগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, 
দণ্ডক থেকে ওঁরা কেন বার বার আসার চেষ্টা করছেন? এবারের চেষ্টাকে কেন ষড়যন্ত্র 
বলা হচ্ছে? বড় আশা করে আসা উদ্বান্তদের একটি অংশ সরকার ও বাংলার সাধারণ 
মানুষের হৃদয়হীনতায় ফিরে গেলেন দণ্ডকে হৃতসর্বস্ব হয়ে । ফিরে গিয়ে তারা পড়লেন 
আর এক দুঃসহ পরিস্থিতিতে । সেখানে গিয়ে তাদের বিপন্ন দশা দেখলেন স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ও সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্ত। বললেন, ধোঁকা দিয়ে এই মানুষগুলোকে 
চরম বিপদে ফেলা হয়েছে। যাঁরা ফিরে যাননি, তাদের একটি অংশ মরিচবীপিতে বসতি 
নির্মাণের কর্মযঞ্ঞ শুরু করলেন। দ্বীপে গিয়ে দেখে লিখলেন সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত । 
সেই কর্মযজ্ঞ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে উদ্বাস্তদের অসম যুদ্ধের কথা লিখলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । 
২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ মরিচঝাপিতে অবরোধ জারি করে প্রশাসন । জল, খাদ্য, ওষুধপত্র 
থেকে শুরু করে সাংবাদিকদেরও ওই দ্বীপে যাওয়া নিষিদ্ধ হল, নিষিদ্ধ হল ওই দ্বীপ 
থেকে বেরনো। ৭ ফেব্রুয়ারি এই অবরোধের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । 
মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানালেন, মরিচবীপিতে নৈরাজ্য কায়েম করা হচ্ছে। ইন্ধন দিচ্ছে 
স্বার্থান্বেষী মহল ও রাজনৈতিক কুচক্রীরা। এসইউসি বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর 
বিবৃতিতে সত্যের অভাব চিহিত করলেন। অবরোধে উপবাসী মরিচঝাপিতে গেলেন 
জ্যোতির্ময় দত্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। সেদিন দ্বীপের ঘরে ঘরে ভাত রান্না হচ্ছে। এই 
মানুষদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে স্নেহের সুরে কথা বলার অনুরোধ জানালেন বিশিষ্ট সুনীল 
গঙ্গোপাধ্যায় । শৈবালকুমার গুপ্ত সরকারের প্রচার ও যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, মরিচঝাপিতে 
পুনর্বাসন সম্ভব! ১৭ মে ১৯৭৯ উদ্বান্তুহীন করা হল দ্বীপভূমি। পান্নালাল দাশগুপ্ত তার 
কাগজ “কম্পাস'এ এই অপারেশনকে ধিকার জানালেন এই বলে যে, “পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তার কর্তব্য শেষ করলেন, কিন্তু কত মূল্যে, কত রক্তে, কত অর্থে তার প্রকৃত 
হিসাব পাওয়া যাবে না।, 

এ পর্যস্ত লেখাগুলো, পুরনো কাগজ-_ প্রতিবেদন, আবেদন ইত্যাদি থেকে নেওয়া। 
এর পর নতুন লেখা, নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, আরএসপি নেতা 
মনোজ ভট্টাচার্য, তুষার ভট্টাচার্যের। প্রফুল্ল মণ্ডলের সাক্ষাৎকার সাম্প্রতিক। অনু জালের 
অনুবাদটি বেরিয়েছিল একটি ছোট পত্রিকায় । গ্রন্থভুক্ত হল এই প্রথম। মৃদুল দাশগুপ্তর 
লেখা অবশ্য ১৯৮১ সালের। মরিচঝাপি থেকে ফেরত যাওয়া উদ্বাস্তদের বেদনা 
অভিযোগ অভিমান শুনেছিলেন দণ্ডকে গিয়ে । 

ইতিহাসের সন্ধানে সব স্বরকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংকলনে । যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর 
বক্তব্য স্থান পেয়েছে, বামফুণ্ট সরকারেব সাবেক অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রর মরিচঝীপি 
বিষয়ে স্মৃতিচারণা, তর্কেণ অবকাশ থাকা সন্তেও (বসতিহীন দ্বীপে জোতদার-জমিদারদের 
অস্তিত্ব!), অনুরূপ মর্যাদায় রাখা হয়েছে। সরকার পক্ষের সেদিনের প্রচারের রেশ রয়ে 
গেছে লেখাটিতে। অবিভক্ত ২৪ পরগনার তৎকালীন পুলিশ সুপার অমিয়কুমার সামস্তর 
কাছে একটি লেখা চাওয়া হয় আমাদের তরফে । মরিচঝাপির ঘটনার সঙ্গে প্রশাসানক 


১২ % মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহ'স 


যোগ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল তারই। তিনি লেখা দিতে সম্মত হন এবং যথাসময়ে 
দেন। নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ ও তার ভিত্তিতে ঘটনার বিশ্লেষণ আছে লেখাটিতে। 
মরিচঝাপি নিয়ে বিভিন্ন লেখায় “পুলিশি নির্যাতন" সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার 
মতে, সে-সব মিথ্যাচার" । হতে পারে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কোনও লেখায় অতিরেক 
থাকতে পারে। নানা রকমের অবরোধ জারি করে দ্বীপের সত্য চাপা দিতে সেদিনের 
চেষ্টাটাই হয়তো “মিথ্যা*র দরজা খুলে দিয়েছে। যারা অবরোধের দেওয়াল খাড়া করেন, 
সত্য বলার এক্তিয়ার তাদের থাকে না। সরকারের তরফেও সেদিন “গল্প” কম খাড়া 
হয়নি। আমরা কোনও কণ্ঠস্বরের ওপর অবরোধ জারি করা ভুল পথ বলে মনে করেছি। 

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। ১৩২৪-এর অগ্রহায়ণে লেখা । ৯২ 
বছর পরও প্রায় একই রকম প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি লিখেছেন, “পুলিশ একবার যে- 
চারায় অল্পমাত্র দাত বসাইয়াছে, সে-চারায় কোনোকালে ফুল ফোটে না, ফলও ধরে 
না। উহার লালায় বিষ আছে... পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্প্শই 
সাংঘাতিক... উহাদের পুলিশের) খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। 
(ছোট ও বড়, কালাস্তর) 

ভরসা রাখি, মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তু বিদায়ের “গুপ্ত খাতা” ও “গুপ্ত চাল' একদিন 
প্রকাশ পাবে। 


তুমি আর নেই সে তুমি 
শৈবালকুমার গুপ্তর লেখা নিবন্ধ “মরিচঝাপি কি মরীচিকা'য় রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন 
দেখে সমস্যায় পড়তে হয়। লাইন দুটি হল: “নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা 
কয়/ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।' প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয় আছে, একটা আভাস আসছে, 
কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। যোগাযোগ কলি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে। উত্তর পেয়ে 
যাই। লাইন দুটি “চিরদিনের দাগা” নামের কবিতায় আছে। “পলাতকা" কাব্যগ্রস্থে। নিজের 
মনের বিকার থেকে শৈলকে ওর জনক-জননী মন্দ বলছে, আপদ ভাবছে। “বিধির শৈল' 
মানে আসল শৈল, তা নয়ু। শৈলবালা স্বেচ্ছায় আসেনি পৃথিবীতে । তাকে আনা হয়েছিল। 
সেটা ভুল না ঠিক তার দায় বা রায় শৈলবালার ওপর বর্তায় না। অথচ তাকেই খেসারত 
গুনতে হল। “একে একে তিনটি মেয়ের পরে/শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে/জননী 
তার লজ্জা পেল; ভাবল কোথা থেকে/অবাঞ্রিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে। 
পবিনা-দোষের অপরাধে শৈলর জীবন শুরু হল। পদে পদে অপবাদ, অপমান, অনাদর। 
মা বলে 'পোড়ারমুখী', বাবা বলে 'হতভাগী”। যারা ওকে ডেকে এনেছে, তারাই 
নিজেদের মনের কালি মাখিয়ে মেয়েটিকে গাল পাড়ে। 

স্পষ্ট হয়ে যায় প্রাসঙ্গিকতা। মরিচঝাপিতে যে উদ্ধাত্তরা এসেছেন, তারা নির্দোষ। 
তাদের ডেকে আনা হয়েছে। ডেকে এনেছেন যাঁরা, এখন তারাই তাড়াতে নানা অপবাদ 
রটাচ্ছেন। একদিন যাঁরা দেখভাগ সমর্থন করেছেন, উদ্বাস্তুদের পাশে দীড়িয়েছেন, 
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ও দগ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের উদ্যোগের, জোর দিয়ে বলেছেন যে বাঙালি উদ্বাস্তদের 
পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সম্ভব, নিদিষ্ট ভাবে একাধিক প্রকল্পের কথা বলেছেন, 
এমনও বলেছেন যে বাইরে পাঠানোর চেয়ে অনেক কম খরচে ও অনেক কম সময়ে 
বাংলার ভেতরে অনেক ভাল পুনর্বাসন হতে পারে, তাদের কেউ কেউ দণ্ডকারণ্যে 
হাজির হয়ে বাংলায় স্থায়ী-ভাবে ফেরার ইচ্ছে জাগিয়ে রেখেছেন উদ্বাস্তদের মধ্যে, 
এখন তারাই ক্ষমতাসীন হয়ে দণ্ডকত্যাগী হাজার হাজার মানুষকে ঘাড়ে ধরে বাংলাছাড়া 
করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। 

শঙ্খ ঘোষ জানতে চান, মরিচঝাপি নিয়ে কোনও কাজ করতে চাইছি কি না এবং 
জগদীশচন্দ্র মগ্ডলের “মরিচঝাপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে" বইটি দেখেছি কি না। ২০০৭- 
এ লেখা অশোক মিত্রের স্মৃতিচারণরার সংবাদ তিনিই দিলেন। শঙ্খ ঘোষের কাছেই 
জানা গেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরমার ঝুলি” কবিতাটির কথা । বললেন, ১৯৭৮- 
এ “দেশ'-এ বেরিয়েছিল। উদ্ধাস্তুরা তখন লাঞ্না সয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, প্রিয়জনদের 
হারিয়ে শোকসর্বস্ব হয়ে ফিরে যাচ্ছেন সেই নির্মম দণ্ডকে। প্রতারণা আর অত্যাচারের 
প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছিলেন, এই কবিতার জন্য সুভাষকে সোনার কলম দেওয়া উচিত। 

এই ফিরে যেতে বাধ্য-হওয়াদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। “উলটোরথ'। 
দণ্ডকের নিরুপায়তায় থাকা হাজার হাজার মানুষকে ভাবানো হয়েছিল বাংলায় তাদের 
স্থায়ী ঘর হবে। পালাবদলের পথে বাংলায় প্রগতিপন্থীরা আগের চেয়ে ঢের প্রত্যয় 
নিয়ে ক্ষমতায় এলে তারা স্থায়ী ঘরের টানে বেরিয়ে পড়েন। “কিন্তু সব কিছু নিয়ে 
এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন 
তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হল সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হল, আবার তাদের ধরতে 
হবে ফেরার পথ।” (কবিতার মুহূর্ত) কবিতার ভাষায়, “সবার কাছে লাখি খাবার 
পদ্মবুকে/ দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়! দেশভিখারিদের উৎখাত করার 
শাসানি-দেওয়া বামশাসকের হিটলারি-ভঙ্গি দেখে শঙ্খ ঘোষ লেখেন, “তুমি আর নেই 
সে তুমি”। তার কয়েকটা লাইন: “তুমি বললে দণ্ডকে নয়/আপন ভূমিই চাই/আমি 
বললে ভণ্ড/কেবল লোক খেপাবার টাই ।/ চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ/উড়িয়ে দেবে 
টিয়া/তুমি বললে বিপ্লব, আব/আমি প্রতিক্রিয়া। 


কলম, কাটি, কম্প্রোমাইজ 

সংকলনে নানা লেখায় কয়েকটি বিষয় বার বার এসেছে। যেমন, কংগ্রেস আমলের 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি ও বামপন্থীদের বিরোধিতা, দগ্ডকারণ্য প্রকল্পের গোড়ায় গলদ 
ও চলমান অব্যবস্থা, উদ্বাত্ত্ররা কেন বাংলায় আসার চেষ্টা করে এবং প্রতারিত প্রতিহত 
হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে ফিরে যেতে থাকে. ক্ষমতায় বসে উদ্বাস্তদের প্রতি বামপন্থীদের মমতার 
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বিলোপ ইত্যাদি। লেখাগুলোর অর্ধেকেরও বেশি সেই সময়ের। শৈবালকুমার গুপ্ত, 
পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা যে তথ্যের ওপর নিজেদের কথা দাড় 
করিয়েছেন, সেখানে এই প্রসঙ্গগুলো অপরিহার্য । কাচি চালালে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি 
লেখাকে খুন করা হবে। আর, এই সংকলন তো সে-সব কথাই বলতে চেয়েছে ইতিহাসের 
দায়ে। একটু বেশি বলা হলে ক্ষতি কী? কলমকে কাচির ভূমিকা থেকে নিবৃত্ত রাখা 
গেছে এই যুক্তিতে। 

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে কলম বন্ধ রাখাটাই কাচির ভূমিকা নিল। যেমন, মরিচঝাপি 
সম্পর্কে বহু লেখা খবরের কাগজ, সাময়িকীর পাতায় ছড়িয়ে আছে। ধরে রাখা গেলে 
ভাল হত। মরিচঝাপির শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালির ডায়েরির খবর পাওয়া গেল। সেটা 
ছাপা জরুরি। মরিচঝীপির উদ্বাস্তু নেতারা স্বদেশি ও বিদেশি প্রচুর মুদ্রা উপার্জন করেছেন 
বলে প্রচার হয়েছে। এই নেতাদের ও তাদের উত্তরপুরুষকে ভ্যান ঠেলে, কয়লার গুল 
বেচে, জোগাড়ের কাজ করে এবং এইরকম “ছোটলোক'-সাধ্য আরও জীবিকায় যুক্ত 
থেকে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়েছে ও হচ্ছে। এঁদের কথা যত বেশি সম্ভব 
লিখে রাখা দরকার। অনেকেই জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছেন। দরকার ভাল ভাবে জানা ও 
লেখা এক পুলিশ অফিসারের রহসাময় মৃত্যুর নেপধ্য-কথা, যিনি নাকি মরিচঞঝাপি 
অপারেশনে বিশেষ দায়িত্প্রাপ্ত ছিলেন। হতে পারে এটা রটনা। আমরা সত্যটা জানতে 
চাই! আপাতত কাচির সঙ্গে কন্প্রোমাইজ করা হল, বর্তমান খণ্ডের আয়তনের কথা 
ভেবে, পরে আরেকটি খণ্ড করা যাবে লাগায় রেখে। 

মরিচঝাপিতে পুলিশ নেমেছিল ১৪ মে ১৯৭৯, ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ। তৎকালীন 
২৪ পরগনা জেলা পুলিশের অধিকর্তা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানাচ্ছেন, পুলিশ 
কোনও ঘরে আগুন লাগায়নি। উদ্বাস্ত নেতাদের তৈরি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কয়েক 
জন পালিয়ে যাওয়ার আগে হতাশা থেকে আগুন লাগায়। ১৪ জ্োষ্ঠ ১৩৮৬ [সম্ভবত 
২৮/২৯ মে ১৯৭৯] তারিখে প্রকাশিত “মরিচঝীপি বুলেটিন” নম্বর ১-এর সম্পাদকীয়তে 
লেখা হয়, “তিনি (জ্যোতি বসু) জেনে রাখুন যে ১৪ মে তারিখে মরিচবীপি দ্বীপে যে 
আগুন তিনি জবালিয়েছেন, সে শিখা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে হতে একদিন সারা বাংলায় 
আলোকস্তস্তে পরিণত হবে।” সংখ্যাটির সম্পাদক ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত, সহ-সম্পাদক 
রঙ্গলাল গোলদার। সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল “যুদ্ধের ঘোষণা”! মরিচঝাপির ঘরে 
ঘরে আগুন যে-ই লাগাক, লেগেছিল। সে-আগুন আলোকস্তম্ত হতে পারেনি। আজ 
যুদ্ধ বা প্রতিশোধ নয়, যা ঘটেছিল তা যেন জানতে পারি তার জন্য তিরিশ বছরের 
নৈঃশব্য ভেঙে, আপসের উদাস দূরবর্তিতা ভেঙে আলোকবৃত্তে এসে দীড়াতে পারেন 
সেদিনের ভূক্তভোগীরা। 


শেষের আগে 
মরিচঝাপিতে বসতি নির্মাণের নেতৃত্বে ছিল উদ্ধাস্ত উন্নয়নশীল সমিতি। সংগঠনের 


“লত্যেরে লও সহজে" ই ১৫ 


সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ে অবরোধ জারির পর থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 
পর্যস্ত অনাহারে মৃত, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত, ধর্ষিত, ৩১ জানুয়ারি 
১৯৭৯ থেকে নিখোজ ও নিহত, আলিপুর ও বসিরহাট এবং অন্যান্য জেলে বন্দি 
উদ্বান্তদের সংখ্যা ও নামের তালিকা, বাজেয়াপ্ত করা নৌকার সংখ্যা ও তাদের মালিকের 
নাম, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির পরিমাণ ইত্যাদি জানিয়েছেন 
লিখিতভাবে। সেটি ছাপা হয়েছে জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের “মরিচঝাপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে, 
বইটিতে । এই তালিকা যদি সত্য হয়, ভাবা যায় না পুলিশি নিগ্রহ কোন পর্যায়ে 
পৌঁছেছিল। তালিকার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। হয়তো এর বিরুদ্ধে বলারও 
আছে। কিন্তু ১৯৭৯-র ২৩ বছর পর আবার আর এক রকম অবরোধ! ২০০২-এ 
বইটির আলোচনা বেরোয় পাবলিশার্স আান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ব্রিমাসিক মুখপত্র 
'পুস্তকমেলা'য় (ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আফাঢ় ১৪০৯)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সরিয়ে ফেলা হয় পত্রিকার প্রায় সব কপি। অঘোষিত কারণে ওই আলোচনা বাদ দিয়ে 
তার জায়গায় অন্য লেখা ছেপে পত্রিকা বের করা হয়। কেন এই সেন্সর? নৈঃশব্দ্যের 
ষড়যন্ত্র? ইতিহাসকে ছিন্ন রাখার প্রয়াস! 

“নিষিদ্ধ” আলোচনাটি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। 

আমরা চেয়েছি এবং চাই, মরিচঝাপির সত্য জানা যাক, ভালমন্দ যা-ই হোক। 


কাজটি হয়ে উঠতে পারল যে সহযোগী সহমমীদের জন্য, তাদের প্রথমে আছেন 
নাটাব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। সব সময় পাশে থেকেছেন। “আনন্দবাজার পত্রিকা”র 
্রস্থাগারিক শক্তিদাস রায় আমাদের দ্রুত এগোতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নানা ভাবে 
সঙ্গে পেয়েছি অজয় বসুরায়, সুনীতা দে, মানব চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল মজুমদার, 
এসইউসিআই নেতা রণজিৎ ধর ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএমএল লিবারেশন- 
এর বন্ধুদের এবং অধীর বিশ্বাস ও তার আবেগ-অধীরতাকে। প্রতিপদে শরণ নিতে 
হয়েছে “আনন্দবাজার পত্রিকার! চিরকৃতজ্ঞ থাকব “কম্পাস' পত্রিকা ও নাশনাল 
লাইব্রেরির এসপ্ল্যানেড ইস্ট শাখার কমীদের কাছে। সেদিনের একটা ছবি বিপুল গুহর 
রূপায়ণে কালের সীমা পেরিয়ে অনেক-কথা-বলতে-চাওয়া প্রচ্ছদ হয়ে উঠেছে। ভুলক্রটি 
যা আছে, এককভাবে আমার। নিবন্ধ ও প্রতিবেদনগুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে 
বানানে কিছু বিশৃঙ্খলা রয়ে গেল। 


১৬ %$ মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


উদ্বাস্তু সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা। একে রাজনৈতিক দাবা 
খেলায় পরিণত করলে শুধু ভুল নয়, অন্যায় হবে এবং সেই 
অন্যায়ের কোনও মার্জনা নেই। আর, বাঙালি উদ্বানস্তদের সঙ্গে 
সেই অন্যায়টাই করে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। দগুকারণ্য 
থেকে উদ্বান্তরা বার বার চলে এসেছে কেন? খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে। 
অনাহারে মৃত্যু থেকে, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পেতে। নিদেনপক্ষে 
দেশের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ফেলতে। 


দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্ত 
শৈবালকুমার গুপ্ত 


কেন এরা আসছে? খোঁজ নিন! 

দণ্ডকারণ্যের উদ্ধান্ত সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বন্যার স্রোতের 
মতো দলে দলে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীর ভিড়ে শিয়ালদহ, 
হাওড়া, খড়গপুর, বার্নপুর প্রভৃতি রেলওয়ে স্টেশন এবং হাসনাবাদ ও আরও 
কয়েকটা অঞ্চল গিস্গিস্‌ করছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন যাঁরা প্রশাসনের কর্ণধার তারা 
যদি মনে করেন, এটা কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারসাজি তবে সেটা 
হবে নিছক আত্মপ্রতারণা এবং উদ্ধান্তদের গলাধাকা দিয়ে ফেরত পাঠাবার অজুহাত। 
দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের কোনও মুখপাত্র নাকি বলেছেন, এই চলে আসবার পেছনে 
আছে উদ্বাস্তদের শ্রমবিমুখতা এবং কিছু কিছু গ্রামসেবকের উসকানি। এ দুয়ের 
কোনওটাই ঠিক নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। উদ্বান্ত্রা যে শ্রমবিমুখ নয় সেটা দগ্ডকারণ্যের 
সর্বোচ্চ প্রশাসকের জবানিতেই প্রমাণ করা যাবে। আর গ্রামসেবকদের প্ররোচনা? 
উদ্বান্তরা ফিরে এলে তাদের কী স্বার্থ? গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে তারাও তো বেকার 
হবে-_ এমন আত্মঘাতী কাজ করে তাদের লাভ? আর রাজনৈতিক দলের কথাই 
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যদি ওঠে তবে এটা কি ঠিক নয় যে এতদিন বামপন্থী দলগুলোই ছিল আন্দামান বা 
বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সেজন্য 
তাদের সর্বাধিক আস্থাভাজন £ যাদের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার বিশেষ কোনও 
কারণ নেই, এক কালে ক্ষমতাসীন কিন্তু বর্তমানে গদিচ্যুত দল বা দলগুলোর 
প্রাক্তন সুহৃদদের বিব্রত করবার জন্যে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। হতে পারে যে 
বামপন্থী দলগুলোর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে তাদের আশা হয়েছিল যে এবার 
হয়তো তাদের অবস্থাটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে। কিন্তু আসল কারণ 
কারও উসকানি বা প্ররোচনা নয়, সুষ্ঠু জীবনযাপন ও অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের 
তাগিদ। সে সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান না করেই যদি বর্তমান সরকার প্রত্যাগত 
শরণাহীদের পত্রপাঠ বিদায় করেন তবে এই কথাই প্রমাণ হবে যে ক্ষমতা পেলে 
কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোনও তফাত থাকে না। দু-পক্ষই ঘাড় থেকে আপদ 
বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। ১৯৬৪ সালে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত 
অগণিত হিন্দু-বৌদ্ধ বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা শিশু দণগ্ডকারণ্যের প্রবেশদ্বারে হুমড়ি 
খেয়ে পড়ল, তখনও প্রশাসনের এই চেহারাই দেখেছি। আমি সবে দণ্ডকারণ্যের 
ভার নিয়ে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ফিরছি, 
পথে এই ব্যাপার দেখে টেলিফোনে বলেছিলাম আমাকে অস্তত এক সপ্তাহের 
সময় দেওয়া হোক, যাতে এই জনস্নোত সামলাবার জন্য শিবির ও রসদ সংগ্রহ 
হয়তো ভেবেছিলেন যা শক্র পরে পরে, আপাতত তো এই আপদ ঘাড় থেকে 
নামুক। বর্তমান প্রশাসনও কি সেই পম্থাই অবলম্বন করবেন? একবারও কি 
সরেজমিনে তদস্ত করে জানবার চেষ্টা করবেন না কেন এত লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে 
চলে আসে? সে জাতীয় তদস্ত এক বা একাধক মন্ত্রীর ভূপাল বা রায়পুর বা 
কোরাপুটে গিয়ে সেখানকার মন্ত্রী-মণ্ডলী বা উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের সঙ্গে আলাপ 
করে হবে না। তার জন্য চাই প্রশাসনে অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীল মানবতাবোধ এবং 
সত্যসন্ধিৎসু মানসিকতা । এই সব গুণ যার আছে তেমন একজন বা দুজন ব্যক্তি 
যদি মাসাধিককাল ধরে সমস্ত পুনর্বাসিত অঞ্চল ও উদ্বান্ত শিবির পর্যটন করে, 
দগুকারণ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে ও তাদের কাগজপত্র পর্যালোচনা 
করে তথ্যসংগ্রহ করেন তবে সে তদন্ত হবে বাস্তবধর্মী এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী 
স্থির করবার সহায়ক। তা না করে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গতানুগতিকতার আশ্রয় 
নেন তবে উদ্বাস্তরা যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই থাকবে, তাদের সমস্যার কোনও 
সুরাহা হবে না এবং হয়তো কয়েক দশকের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ হয়ে যাবে। উদ্বাস্ত 
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সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা, একে রাজনৈতিক দাবাখেলায় পরিণত করলে শুধু 
ভুল নয়, অন্যায় হবে এবং সেই অন্যায়ের কোনও মার্জনা নেই। 


৮ 


দণ্ডকারণ্যে উদ্ধাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা প্রথম কার মাথায় এসেছিল 
সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। মনে হয় এটা বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার সম্মিলিত 
ফল, এবং সে চিন্তাধারার মধ্যে উদ্বাস্তদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের ইচ্ছা যতটুকু 
জায়গা জুড়ে ছিল, তার চেয়ে বেশি জুড়ে ছিল অন্যান্য স্বার্থ, যেটা এখন পশ্চাদ্দষ্টির 
সাহায্যে ক্রমশ উদঘাটিত হচ্ছে। জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে আর তিলধারণের স্থান 
নেই, অথচ বিভিন্ন ক্যাম্পে ডোলের উপর নির্ভর করে যারা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে 
তাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করা দরকার এবং সেটা হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, 
এই ছিল বাংলা সরকারের এবং খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারেরও মনোভাব। হঠাৎ 
কোনও উচ্চপদস্থ আমলার দৃষ্টি পড়ল এই ভূখণ্ডের উপর। কিন্তু আগে থেকেই 
এএমপিও নাম নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা অন্ধ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার 
অন্তর্গত ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ এলাকার খনিজ ও বনসম্পদ 
আহরণ, সংরক্ষণ ও শিল্পায়নের পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু বাধা ছিল বিস্তর। 
বিরলবসতি অঞ্চলে শ্রমিক জোটে না, আদিবাসীরা সংখ্যায় অল্প এবং ওদের 
জীবনযাত্রার ধরন ও নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্পের অনুকূল নয়। অনগ্রসর অঞ্চলে 
পায়ে চলার পথ আছে, পাকা সড়ক নেই, যন্ত্রচালিত যানবাহন তো দূরের কথা। 
যদি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বাস্তদের এখানে এনে বসানো যায় তবে এক টিলে অনেক 
পাখি মরে। উদ্বান্ত পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করা হল বলে দাবি করা 
চলে, পরিকল্পনার রূপায়ণে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, 
শ্রমিক সমস্যার সমাধান হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তদের সুষ্ঠ 
পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর 
কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাদের পুনর্বাসনেরও একটা সুরাহা হয়ে যায়। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরটাদ খান্নার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা । পশ্চিম 
পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য অকৃপণহস্তে অর্থব্যয় করার কাজে যারা 
ছিল তীর প্রধান সহায়, হঠাৎ দণ্ডকারণ্যের মতো একটা নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে 
তাদের চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনায় তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। 
খুঁটিয়ে দেখা হল না, যাদের এখানে এনে ফেলা হবে, এখানকার আবহাওয়া তাদের 
সইবে কি না, যে বৃত্তি দ্বারা তাদেরকে জীবিকা অর্জন করতে বলা হবে সেই কৃষির 
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পক্ষে এখানকার মাটি ও পারিপার্মিক অবস্থা অনুকূল কি না, যে ভৌগোলিক 
পরিবেশের মধ্যে তাদের নতুন জীবনযাত্রা শুরু হবে সেখানে তারা অবাঞ্চিত বা 
অপাংক্তেয় কি না। তা ছাড়া আরও একটা নিগুঢ় মতলব যে অস্তত কারও কারও 
মনে ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। দণ্ডকারণ্যের যে কাল্পনিক সীমারেখা 
টানা হল, তার মধ্যে অন্বপ্রদেশ বাদে আছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের দু-তিনটি 
অনগ্রসর থানা। যেসব জায়গায় জমি উচ্চাবচ অনুর্বর ও বিরলবসতি সেখানে এই 
দুটি প্রাদেশিক সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য কিছু জায়গা বিনামুল্যে ছেড়ে দিতে 
রাজি হলেন এই শর্তে যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যোগাযোগের পাকা রাস্তা তৈরি করার দায়িত্ব, 
সেচের দায়িত্ব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দণ্ডকারণ্য প্রকল্প 
নিজ ব্যয়ে বহন করবে। এবং উন্নয়নের পর সিকি ভাগ জমি আদিবাসীদের স্বার্থে 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেবে। আপাতদৃষ্টিতে এতে আপত্তি করার কিছু নেই, 
জমি যখন বিনামূল্যে পাওয়া গেছে এবং রাস্তাঘাট যখন নিজের প্রয়োজনেই করতে 
হবে। কিন্তু ওডিশা সরকারের নিগুঢ় মতলব ধরা পড়ল যখন দেখা গেল যে ছেড়ে 
দেওয়া জমিগুলো খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে বহু দূরে দূরে ছড়ানো । ওড়িশা সরকারের 
এই চালে এক টিলে দুই পাখি মারা হল। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মাথায় হাত বুলিয়ে 
বছ ব্যয়সাধ্য রাস্তঘাট তৈরি করিয়ে গোটা এলাকাটাই সহজগম্য করা হল অথচ 
ঘন-সন্িবিষ্ট উদ্বান্ত বসতির সম্ভাবনার গোড়ায় কুঠারাঘাত করে স্থানীয় রাজনৈতিক 
ভারসাম্য বিদ্বিত হতে দেওয়া হল না। পরে দেখা যাবে যে দগুকারণ্য কর্তৃপক্ষ 
বিপুল অর্থব্যয়ে যে দুটি সেচ পরিকল্পনার বাঁধ ও তার অববাহিকা তৈরি করেছেন 
তার প্রায় সমস্ত সুবিধাই স্থানীয় অধিবাসীদের ভাগে পড়েছে, উদ্বান্তদের জন্য যে 
ছিটেফৌটা বরাদ্দ ছিল তাও প্রায় যাবার মুখে। পরের মাথায় কাঠাল ভাঙার এমন 
চমৎকার উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে, উদ্বাত্তদের জন্য বরাদ্দ 
অর্থের বিপুল একটা অংশের এইভাবে উদ্বান্ত বাহভূত স্বাথে বিনিয়োগ কারুর 
চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। ষষ্ঠ প্ল্যান কমিশনের নোটে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, 
দণ্ডকারণ্য প্রকল্পটি একটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, পুনর্বাসন প্ল্যান নয়। 
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দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার শুরু হয় পশ্িমবঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানকারী ডোল- 
প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায়। পুনর্বাসন মন্ত্রকের ধারণা ছিল এইসব শিবিরে অধিবাসীদের 
মধ্যে অন্তত শতকরা নব্বই জন কৃষিজীবী, বড়জোর দশজন ক্ষুদ্র ব্যবসারী বা ক্ষুদ্র 
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শিল্পী। পরিকল্পনার কাঠামোও সেইভাবে তৈরি হল-__ ক্ষুদ্রশিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য 
বরাদ্দ হল যৎসামান্য টাকা, বাকিটা চাষি পরিবারের জন্য। যেখানে যেখানে যখনই 
একলপ্তে কিছুটা জমি পাওয়া গেছে, তখনই সেখানে গাছ উপড়ে জঙ্গল কেটে 
জমিটা চাষের উপযুক্ত মনে করে গ্রাম পত্তন করা হয়েছে এবং ৩০ থেকে ৫০টি 
পরিবার সেখানে পাঠিয়ে জমিতে বসিয়ে বলা হয়েছে যে তিন বৎসর তারা 
জীবনধারণের জন্য সামান্য কিছু ডোল পাবে, হাল-লাঙ্গল-বলদের জন্য লোন 
পাবে এবং তিন বৎসরের মধ্যে স্বনির্ভর হতে হবে কারণ তার পরে আর ডোল 
মিলবে না। শিল্প বা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ব্যবস্থায় কার্পণ্য আরও বেশি। তাদের 
বেলায় ডোলের মেয়াদ মাত্র তিন মাস। একথা কারও মনে হল না যে, যে গ্রামের 
অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নীচের ধাপে সেখানে কাদের এমন 
ক্রয়ক্ষমতা আছে যাদের উপর নির্ভর করে একজন ব্যবসায়ী দোকান খুলতে পারে 
বা একজন শিল্পী নিজের শিল্পনৈপুণ্যের বলে জীবিকা অর্জন করতে পারে। পাঞ্জাবি 
উদ্বান্তদের বেলায় কিন্তু এ রকম করা হয়নি, বলা হয়নি যে “০209 প্রা৷ 82108100715, 
81৬/895 পরা) 251101011001150, 

যে যেখানে যেভাবে পেরেছে পুরনো বা নতুন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 
তার জন্য প্রাপ্য সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার প্রশ্নই ওঠেনি। দণগ্ডকারণ্য প্রকল্পে এই 
কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবীর জাতিভেদে অনড় হয়ে থাকার দরুন পুনর্বাসন বিদ্বিত 
হয়েছে, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার দরুন অসন্তোষ বেড়েছে, এই অসস্তোষের প্রকাশ হয়েছে 
উদ্বাস্তদের মধ্যে যারা প্রধান তাদের মুখে। দশুকারণ্য কর্তৃপক্ষ মনে করেন এই সব 
স্থানীয় নেতারাই যত অশান্তি আন্দোলনের মূলে । সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু গোড়ায় 
যেখানে গলদ, পুনর্বাসন যেখানে কাগজে কলমে কিন্তু কাজে নয়, সেখানে 
অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ না করলে এরকম পরিস্থিতি অবশ্যস্তাবী। 

শ্রীমেহেরঠাদ খান্লা যদি ফ্লেচার বা সুকুমার সেনের পরামর্শ শুনতেন তবে অবস্থা 
অন্যরকম দাঁড়াত। পাঞ্জাব কেডারের করিতকর্মা অফিসার ফ্লেচার খুব সুনামের 
সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাত্তদের পুনর্বাসনের কাজ করেছিলেন এবং এখানে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুনর্বাসনের কাঠামোটা খাড়া করবার কাজ শুরু করেছিলেন। 
কিন্তু তাঁর একটা মত্ত বড় দোষ ছিল, সব সময়ে %63 51 বলতে জানতেন না-_ 
সুতরাং তাঁকে যেতে হল। কিছুদিন পরে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের চাপে পড়ে 
শ্রীমেহেরটাদ খান্না সুকুমার সেনকে চেয়ারম্যান করে নিতে বাধ্য হলেন কিন্তু নানাদিকে 
তার ক্ষমতা সীমিত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে বার বার রুদ্ধ দেওয়ালে 
মাথা ঠোকাই তাঁর সার হুল, শ্রীখান্নাকে দিয়ে কিছুতেই একথা মানাতে পারলেন 
না যে, একান্তভাবে কৃষিনির্ভর দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, দ্রুত শিল্পায়ন 
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ছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আর কোনও পথ নেই। এই শ্রীখান্নাই কিন্ত ১৯৬৪ সনের 
বিপুল উদ্বাস্ত আগমনে ভড়কে গিয়ে আমাকে 909 পাঠিয়েছিলেন, বহু শিল্প প্রস্তাব 
নিয়ে আমার সঙ্গে রায়পুরে দেখা কর। যেন বিভিন্ন শিল্পের পরিকল্পনা ও প্ল্যান 
এতই সহজ যে ম্যাজিসিয়ানের খরগোশের মতো তা টুপি থেকে বার করা যায়: 


৪ 


আমি মোট দশ মাস দণ্ডকারণ্যে ছিলাম। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ পদত্যাগ করি। 
এই সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে সেটা বলা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার বিস্তৃত বিবরণ বোন্বে 2০০701710 ড/6911%-র সম্পাদক 
শচীন চৌধুরীর অনুরোধে ওর কাগজে প্রকাশের জন্য লিখে পাঠাই এবং ১৯৬৫ 
সনের জানুয়ারি মাসে পর পর তিনটি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। তার খানিকটা 
চুম্বক নীচে তুলে দিচ্ছি। 

১৯৬৪ সনের জুন পর্যস্ত পুরাতন শরণার্থী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭৫০০। 
যার মধ্যে ৭২৬১টি পরিবারকে তথাকথিত কৃষি জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। 
কিন্ত সত্যিই কি এদের সকলে একাস্তভাবে স্বনির্ভর হয়ে পুনর্বাসিত হয়েছিল? 
চাষের জমির উপর যাদের নির্ভর সে সব পরিবারের লোকসংখ্যা যদি ৪১/২ বলে 
ধরা হয় তবে হিসাব করে দেখা গেছে যে জীবিকার প্রয়োজনে অস্তত ৬০ মণ ধান 
জমি থেকে তুলতে না পারলে জীবিকা নির্বাহ কঠিন-_ ৩৫ মণ খাদ্যশস্যের 
প্রয়োজনে, ৭ মণ বীজ ধানের জন্য ও ১৮ মণ ধান বিক্রয়লন্ধ অর্থে অন্যান্য 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য। একর পিছু ১৫ মণ ধান না হলেও অস্তত ১১ কি ১২ 
মণ ধান হওয়া দরকার। যদিও সমস্ত ৬ কি ৬১/ একর জমিই ধান চাষযোগ্য ছিল 
না। একটু খতিয়ে দেখা যাক, ১৯৬৪ সনের মাঝামাঝি যে ৭৫০০ পরিবারকে 
পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয় ককষি জমিতে ৭২৬১, বাদবাকি ক্ষুদ্র 
শিল্প) তার মধ্যে কত অংশ এই অবস্থায় পৌঁছেছিল। 

(১) প্রথম যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হল সেটা ১৯৫৯ সনে ফরাসগীও অঞ্চলের 
তিনটি গ্রামে__ কৃষিতে ২০৫টি পরিবার, ক্ষুদ্রশিল্পে ৪৬টি। জমি অনুর্বর, সুতরাং 
এক বছর প্রচুর রাসায়নিক সার সংযোগে ফলন ভাল হলেও গড়ে একর পিছু 
৪/৫ মণের বেশি ফলন হয়নি। সর্বশেষ হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ৩২টি পরিবারের 
ভূমি একেবারে নিম্মলা, ১৩১টি পরিবারের ভাগ্যে জুটেছে সর্বসাকুলো ৩০ মণ 
ধান, ১৬টি পরিবারের ৩১ থেকে ৪০. ৫টি পরিবারের ৪১ থেকে ৫০ এবং ২১টি 
পরিবারের ৫০ মণের উপর। এরা যে তবু বেঁচে ছিল সেটা পুনরবাসনলব্ধ কৃষিজমি 


২২ % মরিচবাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


বা ক্ষুদ্রশিল্পের জোরে নয়, বোরগাঁও গ্রামে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্পের 
দৌলতে, সেখানে চাকুরি করে, অথবা দিনমজুরি খেটে অথবা অন্যত্র ফালতু কাজ 
জোগাড় করে। ছেচল্লিশটি শিল্পী পরিবারের অবস্থাও তথৈবচ-- ১২টি পরিবার 
শিল্প থেকেই কোনও রকমে টিকে আছে, বাকি সব শিল্পগুলিই মুমূর্ষু অথবা মৃত। 
ওদের বেলাতেই দণগ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্পই ভরসা। 

(২) তার পর পত্তন হয় ওড়িশার উমরকোট অঞ্চলের উমরকোট ও তার 
কাছে বা দূরের ২৪টি গ্রাম এবং বহু দূরে বিশ্লিষ্ট রায়গড় ও তৎসন্নিহিত বিভিন্ন 
স্থানে আরও ২৪টি গ্রাম। উমরকোটে ১২৪০টি পরিবার বসানো হয়েছিল, আর 
রায়গড়ে ২৫৪৬টি। উমরকোট অঞ্চলের গ্রামগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত ছিল 
এই যে, ১৭৬টি পরিবারের জমি একেবারেই ধান চাষের অনুপযুক্ত, ৫১টি পরিবারের 
জমির মধ্যে এক একর মাত্র এই চাষোপযোগী, ১০৭টি পরিবারের ২ একর, 
১৭৬টি পরিবারের ৩ একর ইত্যাদি। যদি একর পিছু ফলন ১০ মণই ধরা যায় 
(যদিও সেটা দুম্রাপ্য) তবে অস্তত ৪ একরে ধান না হলে একটি পরিবারের গ্রাসই 
চলে না, আচ্ছাদন তো দূরের কথা। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারিতে যখন পরিবার পিছু 
কত খাদ্যশস্য মজুত আছে তার হিসাব নেওয়া হল, তখন দেখা গেল ১২১টি 
পরিবারের হাতে আছে ৫০ মণ, ১০৮টি পরিবারের ৪০ থেকে ৫০ মণ, ২১৯টি 
পরিবারের আছে ৩০ থেকে ৪০ এবং ৪৫২ পরিবারের ৩০ মণের নীচে। তার 
মধ্যেও ১২১টি পরিবারের ভাড়ার একেবারে শূন্য এবং ১১১টি পরিবারের হাতে 
১০ মণেরও কম। উমরকোটকে তখনকার মতো বীচিয়ে রেখেছে ভুট্টা, মুগ, মেস্তা 
প্রভৃতি বিকল্প শস্যের চাষ এবং বিশেষ করে ভাক্কল বাঁধে মাটি কাটার দিনমজুরি 
কাজ; কিন্তু শেষেরটা তো চিরস্থায়ী নয়। এই ভাক্কল বাধ শেষ হয় আমি চলে 
আসবার কিছু পরে, কিন্তু এর সম্বন্ধে একটা জিনিস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
ওড়িশার পুনর্বাসন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বাধটা করা হচ্ছিল বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে, 
দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন প্রকল্পের বাজেট থেকে। আশা করা অন্যায় নয় যে, এর 
বেশির ভাগ সেচের সুবিধাই পাবে উদ্বাস্ত্র অধ্যুষিত গ্রামগুলি, যদিও স্থানীয় 
অধিবাসীরাও বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা গোড়া থেকেই ছিল অন্যরকম-_ 
স্চে প্রকল্প তৈরিই হয়েছিল এমনভাবে যে এর জল দ্বারা সিঞ্চিত ১১০০০ একর 
জমির মধ্যে মোটে ১১০০ একর জমি ছিল উদ্বান্তদের, বাকি সবটা স্থানীয় 
অধিবাসীর। অর্থাৎ গোড়া থেকেই সেচ প্রকল্পের এক-দশমাংশ জল উদ্ধাস্তদের 
জন্য বরাদ্দ ছিল, বাকিটা অন্যের। যারা এই প্রকল্পের জন্মদাতা তারা দগুকারণ্য 
প্রশাসনের অফিসার, ওড়িশা সরকারের নয়, কিন্তু পরিকল্পনা দেখে সে কথা মনে 
করা শক্ত। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, আর একটু পরিশিষ্ট আছে। ভাঙ্কল বীধের 
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নির্মাণ শেষ হলে দণ্ুকারণ্য কর্তৃপক্ষ তার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন 
ওড়িশা সরকারের হাতে এবং তারাও সে সুবিধার সম্যবহার করতে ছাড়েননি। 
সর্বশেষ সংবাদ এই যে, ছিটেফোটা যেটুকু জল উদ্বাস্তুদের জমির ভাগ্যে জুটেছিল, 
খালের মুখ বন্ধ করে ওড়িশা সরকার সেটুকু থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছেন। 
শুধু উমরকোট দণগুকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত 12%1011775715] চিযা?-এর জন্য যতটুকু 
জল দরকার সেটা বাদ দিয়ে। রায়গড়ের গ্রামগুলোর অবস্থা আরও খারাপ বলে 
আমার শোনা ছিল, কিন্তু তার সঠিক তথা আমার কাছে নেই। 

(৩) উমরকোটের পর মধ্যপ্রদেশের পারলকোট অঞ্চলে বসতি হয়। এখানকার 
জমি মোটের উপর ভাল, মধ্যপ্রদেশ সরকারের ব্যবহারে দু-মুখী নীতি নেই এবং 
দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের অর্থে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার প্রবৃত্তিও দেখা যায়নি। আমি 
যখন ছিলাম তখন সম্প্রতি ৪৫টি গ্রামে ২২৩৯টি পরিবার বসানো হয়েছে তার 
মধ্যে সে বছর ৫১১টি পরিবার ৩০ মণের উধের্ব ধান পায়। বাকিরা পায় তার 
কম। আঞ্চলিক প্রশাসন এটাকে নৈরাশ্যজনক মনে করেননি এবং বলেছিলেন, 
ওখানকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাল, গ্রামগুলো খুব দূরে দূরে নয় এবং যে ক্ষুদ্র 
সেচপ্রকল্প সবে আরম্ত হয়েছিল তার বারো-আনা সুবিধাই পাবে উদ্বাস্তু জমিগুলি। 

(৪) সকলের শেষে পত্তন হয় মালকানগিরি অঞ্চল এবং এখানেই যত 
গোলমালের সূত্রপাত। এই স্থানটির নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে এবং ওড়িশা সরকার দণ্কারণ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে 
এই দূরবর্তা এবং একাস্ত অনগ্রসর প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলকে উন্নত করবার চেষ্টা 
করেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। আমার সময়ে ১৯৬৪) মোট 
১০২৩টি পরিবার ২৩টি নব প্রতিষ্ঠিত গ্রামে ছড়িয়েছিল এবং তাদের যোগাযোগের 
জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদির কোনও বালাই ছিল না। পাথুরে জমিতে নলকৃপ বসে না, 
উচ্চাবচ জমিতে বর্ধার জল গড়িয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উপরের মাটির আস্তরণের 
গভীরতাও হ্রাস পেয়ে চাষের অনুপযোগী হয়। তখন সবেমাত্র গ্রামগুলির পত্তন 
হয়েছিল, পরিবার পিছু জমি বিভাগ সম্পূর্ণ হয়নি, এক একটা গ্রাম যৌথভাবে চাষ 
করে যে ফসল পেয়েছিল, তার একটা হিসাব আমি করেছিলাম। সেটা এই রকম-_ 
৬৩৯টি পরিবারের উৎপাদন পরিবার পিছু অনধিক ২০ মণ এবং ৪০টি পরিবারের 
উৎপাদন ২০ থেকে ৩০ মণ। ৩১ থেকে ৫০ মণ উৎপাদনকারীর সংখ্যা ১৮০। 
অর্থাৎ পরিবার পিছু ৬০ মণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে মানকানগিরির শতকরা 
৮৫টি পরিবারে সেই সংস্থান ছিল না। মালকানগিরি সম্পর্কে পরে আরও কিছু 
বক্তব্য আছে-_ কিন্তু সেটা বর্তমান অথবা প্রাক্‌-বর্তমান সময়ের কথা। 


২৪ 7 মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কেন পুনর্বাসন হতে পারল না? 


কৃষি ভিন্ন পুনর্বাসনের অন্য ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্রশিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
অথবা দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দিনমজুরি বা বেতনভুক 
কাজ। বোরারাও, জগদলপুর ধেরমপুরা), উমরকোট, আশম্বাগুদা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থানে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের নিজন্ব ছোট বড় কয়েকটি বস্ত্রচালিত কারখানা 
ছিল, কিন্তু তাদের উৎপাদন যৎসামান্য ও বরাবর ক্ষতির অস্কটা বেড়ে যাচ্ছিল 
বলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাতে যে সব উদ্বাস্ত কাজ পেয়েছিল তাদের সংখ্যা 
যৎসামান্য এবং তাদের মজুরিও আইনে বেঁধে দেওয়া রেটেরও কম। বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, বছরের পর বছর 
ক্ষতিশ্বীকার করে এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালনা হচ্ছিল. সেখানে কাজ নেওয়াকে 
আর যাই হোক, পুনর্বাসন বলা চলে না। যেদিন দণগ্ুকারণ্য প্রকল্প গুটিয়ে ফেলা 
হবে অথবা তারও আগে যেদিন ক্ষতির পরিমাণে ভয় পেয়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ 
এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুটিয়ে ফেলবেন, সেদিন এরাও বেকার হয়ে পড়বে। 
আর যেভাবে পুনর্বাসন হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল, দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ 
তার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। সে হল দণগুকারণ্য প্রকল্পের মধ্যেই যে সব 
চাকুরি আছে বা খালি হয় বা নতুন সৃষ্টি হয়, তাতে উদ্বান্তদের বা তাদের পরিবারভুক্ত 
লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দণ্ুকারণ্য প্রকল্পের পূর্ত কার্যগুলি ঠিকাদারদের 
হাতে না দিয়ে একটা রেট অনুসারে উদ্বান্তরদের মধ্যে বন্টন করা। শেষের পদ্ধতি, 
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় যত দিন চিফ ইঞ্রিনিয়ার ছিলেন, ততদিন চলেছিল। তিনি চলে 
আসবার পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পের চাকুরিতে অগ্রাধিকার কোনও কালেই মানা 
হয়নি এবং এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আসতে হবে এই ছুতো দেখিয়ে তাদের 
চেষ্টা করে বাদ দেওয়া 'হয়েছে। কোথাও কোনো কর্মখালি বা নতুন নিয়োগের 
সম্ভাবনা থাকলে ভিতরের খবর যারা জানেন, সেই সব অফিসার সুদূর প্রত্যন্ত প্রদেশ 
থেকে নিজেদের কোনও আত্মীয়কে আনিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে 
রাখেন এবং কলকাঠি এমন করে নাড়েন যে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার তারই 
নাম সুপারিশ করে পাঠান। সুদূুরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত উদ্ধাত্ত পরিবারের ছেলেরা 
না করতে পারে নাম রেজেস্ট্রি, না পারে জানতে কোথায় নতুন নিয়োগ হবে। 
গোড়া থেকেই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তদের উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। তার 
প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং সহানুভূতির অভাব। 
অফিসারদের মধ্যে অনেকেই এটাকে অন্য সাধারণ কাজের মতোই গ্রহণ করেছেন, 


দগুকারণ্যের উদ্বাস্ত ট ২৫ 


মানবিকতাবোধ থেকে করেননি । অনেক অফিসার নিজেদের প্রাদেশিক সরকারে 
অবাঞ্ছিত হয়ে এইখানে আশ্রয় পেয়েছিল, সুতরাং টিকে থাকবার তাগিদে তাদের 
“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। দরদ যে কোথাও ছিল না তা 
নয়, কিন্তু সেটা বেশির ভাগ নীচের ধাপে, উপরতলায় নয়। উদ্বাস্তু বাঙালির ভাষা 
ও ধাত বোঝে এমন বেশি বাঙালি অফিসার দগ্ুকারণ্যে নির্বাসনে যেতে চাননি। 
প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে যে দুজন বাঙালি অফিসার সেখানে গিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ 
করবার সাহস দেখিয়েছিলেন, সেই নির্মল সেনগুপ্ত ও শটীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে 
দেওয়া হল এবং বশংবদ অন্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক 
হল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের তিরোভাব এবং সুকুমার সেনের অকালমৃত্যু। ডা. রায় 
যদি বেঁচে থাকতেন, তবে মেহেরটাদ খান্না সুকুমার সেনকে ঠুঁটো জগন্নাথ করবার 
সাহস পেতেন না এবং পদে পদে তার প্রস্তাবগুলো উপেক্ষা করতে পারতেন না। 
সুকুমার সেন বা আমি যদি ডা. রায়কে বোঝাতে পারতাম, কোথায় গলদ এবং কী 
তার প্রতিকার, তবে তার মতো ব্যক্তিত্ৃসম্পন্ন লোকের কাছে শ্রীখান্না কি ত্যাগী 
[মহাবীর] মাথা তুলতে পারতেন না! দুঃখের বিষয় তার স্থলাভিষিক্ত যারা হলেন, 
তাদের প্রথম ও প্রধান চিত্তা হল কী করে উদ্বাস্তদের সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব এড়ানো 
যায়। দণ্ডকারণ্যের উদ্বান্তদের একবার ঘাড় থেকে নামিয়ে তারা আর সেদিকে নাক 
গলাতে চাইলেন না, মানবিকতাবোধের জন্যও না। আর উদ্ধাস্ত পুনর্বাসনের ভারপ্রাপ্ত 
প্রাদেশিক সচিব বা মুখ্য সচিবের কথা না বলাই ভাল-_- তারা দণগুকারণ্য সম্বন্ধে 
এতখানি নিস্পৃহ হয়ে উঠলেন যে, ব্রেমাসিক মিটিংগুলোতে যোগদান অনাবশ্যক 
মনে করে হাত গুটিয়ে রইলেন। 


ঙ 


১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আমি পদত্যাগ করে দগ্ডকারণ্য থেকে 
চলে আসি এবং তারপর থেকে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
নেই। বর্তমান পরিস্থিতি ও তার কারণ সম্বন্ধে নীচে যা লিখছি সেটা কতক সরকারি 
নথিপত্র ও রিপোর্টের নকলের উপর ভিত্তি করে লেখা, যার সত্যতা সম্বন্ধে আমার 
সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। সেগুলি বেশির ভাগই মুখ্য প্রশাসকের নোট যা 
তিনি বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ব্রেমাসিক অধিবেশনের সময় পেশ 
করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চান, তবে 
সনচেয়ে ভাল হয় যদি তাঁরা অভিজ্ঞ, দরদি ও সত্যসন্গিৎসু কোনও অফিসার পাঠিয়ে 
আসল ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করেন। 


২৬ সু মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


দলে দলে গ্রাম বা শিবির ছেড়ে এই যে উদ্বাস্তদের পলায়ন এটা কিছু নতুন 
নয়। প্রতি বছরই এরকম হয়, কখনও কম কখনও বেশি। ষষ্ঠ প্ল্যানিং কমিশনের 
প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যস্ত ৪২,২১৩টি উদ্বাস্ত পরিবার 
দণ্ডকারণ্যে এসেছিল এবং তার মধ্যে ৩০,১৫৯টিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। 
কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক ত্রিশ হাজার পুনর্বাসিত উদ্দান্ত্দের মধ্যে ৮৮৩৬টি পরিবার 
পলাতক এবং যে প্রায় বারো হাজার পরিবার শিবিরে পুনর্বাসনের প্রত্যাশায় দিন 
গুনছিল, তাদের মধ্যেও ৭০৭৫টি পরিবার শিবির ছেড়ে চলে গেছে। কোথা থেকে 
এবং কখন গেছে, তার একটা গাণিতিক হিসাব নীচে দিচ্ছি, যা থেকে বোঝা যাবে 
কেন এই প্রবণতা । 

১৯৬৫ সনের শেষ তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা ১৪০০, যার মধ্যে শিবিরত্যাগী 
১৬৩ জন, উমরকোট থেকে পলাতক ২৫৬ জন এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক 
৯৫৭ জন। কোণ্ডাগাও এবং পারলকোট থেকে পলাতকের সংখ্যা নগণ্য। 

১৯৬৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পলাতকের সংখ্যা ২১৭০। যার মধ্যে শিবিরবাসী 
২৩৩, উমরকোট থেকে পলাতক ৩৮৪ এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক ১৪৮২ । 
এ সময়েও কোশ্ডাগীও ও পারলকোটের পলাতকের সংখ্যা নগণ্য। 

১৯৬৭-র প্রথম তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা বেশি নয়-_ মোটে ৩৭৩। 
শিবির থেকে কেউ পালায়নি, কিন্তু উমরকোট থেকে পালিয়েছে ১২৩ এবং 
মালকানগিরি থেকে পালিয়েছে ১৮৯টি পরিবার। এবারও কোণ্াগাও ও 
পারলকোটের রেকর্ড ভাল। 

অর্থাৎ ওড়িশার অন্তর্গত যে দুটো অঞ্চলে বেশি পরিমাণে উদ্বাস্তু বসানো হয়েছিল, 
পলায়নের হিড়িক সেখানেই বেশি, আর মধ্যপ্রদেশের দুটো অঞ্চল থেকে পলায়নী 
মনোবৃত্তি খুব স্তিমিত। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। 

এর পেছনে রাজনৈতিক দলবাজি আছে বা গ্রামসেবকদের উসকানি আছে, 
সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকল্পের কোনও একজন অফিসার নাকি বলেছেন, 
উদ্বাস্তরা শ্রমবিমুখ তাই পালায়। একথাও যে অবিশ্বাস্য তা মুখ্য-প্রশাসকের বিভিন্ন 
সময়ের উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। ১৯৬৬ সনের ১৫ আগস্টের নোটে তিনি 
স্বীকার করেছেন, “55 9901519 216 [9100175 11 68০6110171 601%5 |) ৪1] 20165”, 

এবং যে বোরগীঁও ও যুগানী অঞ্চলে ধান চাষ বিফল হয়েছে, সেখানে দো- 
আঁশলা ভুট্টা বুনে প্রচুর ফসল ফলিয়েছে। তার আগের আগের বছরগুলিতে অজন্মার 
দরুন যখন ফসল ফলল না বললেই চলে, তখনও উদ্ধান্ত্রা যে যেখানে পারে 
শ্রমের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে এবং প্রকল্পের পাথরভাঙা, মাটিকাটা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য 
কাজে ৫০০০ থেকে ৮০০০ উদ্বাস্তু হাড়ভাঙা খাটনি খেটেছে, যার বাজার মূল্য 
অস্তত কুড়ি লক্ষ টাকা (২০.১.৬৬ তারিখের নোট)। 


দগুকারণ্যের উদ্বাস্ত ৭ ২৭ 


তাহলে এখন করণীয় কী? 


তাহলে কেন এই গৃহত্যাগ? উত্তর অতি সোজা এবং মুখ্য-প্রশাসকের বিভিন্ন সময়ের 
নোট থেকেই তা প্রমাণিত হয়। পলায়নের কারণ অজন্মা, খাদ্যাভাব, অর্থাভাব ও 
অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা, নিদেনপক্ষে দেশের মাটিতে 
শেষ নিশ্বীস ফেলার ইচ্ছা। 

বিভিন্ন উদ্বাস্ত অধ্যুষিত গ্রামে এবং অনুর্বর জমিতে উৎপন্ন ফসল যে কী রকম 
অপ্রচুর এবং অভাব কী রকম নিদারুণ তা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে 
একটি গ্রামের বধূ আমাকে বলেছিল, “খিদে কাকে বলে, ছেলেমেয়েরা খিদের 
জ্বালায় ছটফট করলে কী রকম লাগে, তা আপনারা জানেন না, আমরা জানি।” 
১৯৬৫ সনের একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট উল্লেখ করে মুখ্য-প্রশাসক লিখছেন যে, 
একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ পুরুষের ওজন যেখানে ১৩১ পাউন্ড, একজন উদ্ধাস্ত 
পুরুষের ওজন সেখানে মাত্র ৮৩ পাউন্ড। সাধারণ মেয়েদের বেলায় ওজন যেখানে 
১২০ পাউন্ড, উদ্বাত্ত মহিলার ওজন সেখানে ৭৪ পাউন্ড। ১৯৬৬ সনের জুন 
মাসে অন্নাভাব সত্তেও আগে গোলমাল হয়নি, বিক্ষোভ হল তখন যখন শোনা 
গেল যে, জগদলপুরে অনাহারে একটি মৃত্যু ঘটেছে। 

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তদের কৃষিজমির উপর আগে থেকেই শনির দৃষ্টি ছিল এবং 
কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের জন্য যা করেছেন, তা অপ্রচুর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বিপরীত-ফলপ্রসু। বর্ষানির্ভর জমিতে ধান ফলে না, চাই তার জন্য সেচের জল 
এবং জমির অন্নতা নিবারণের জন্য রাসায়নিক সার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকে যে বিশেষজ্ঞ 
কমিটি সুকুমার সেনের চেষ্টায় সমস্ত এলাকা সার্ভে করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, 
তাতে তারা স্পষ্ট চেয়েছিলেন বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা না ফেঁদে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত 
প্রত্যেকটি বিভিন্ন গ্রামে ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনার প্রবর্তন। তাতে সেচের সমস্ত জলটাই 
উদ্বাস্ত গ্রাম পাবে এবং সময় ও অর্থ দুই-ই সংক্ষেপিত হবে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য 
কর্তৃপক্ষের ঝৌক ৪1101056 5017116-এর দিকে__ যিনি সেচ বিশেষজ্ঞ তাঁর 
অভিজ্ঞতা বড় বড় বাঁধ তৈরি করানো, সুতরাং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা বানচাল হল। 
বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা যায়, কিন্তু ভাঙ্কল বাঁধের 
বেলায় দেখা গেছে, ষোল আনা সুবিধাই গেছে স্থানীয় অধিবাসীদের অনুকূলে । 

সুকুমার সেনের সময় থেকে ঠিক ছিল যে, প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবার ৭ একর 
জমি পাবে। ৬১/২ একর চাষের জমি ও ১/. একর ঘরবাড়ি তৈরি ও সবজিবাগান 
করার জন্যে। সেচের জল পেলে এই পরিমাণ জমিতে গ্রাসাচ্ছাদন ভালভাবেই 
চলতে পারে, কিন্তু আমি যখন চলে আসি, তখন শোনা গেল কতৃপক্ষ ভাবছেন ৭ 


২৮ স্ট মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


একরকে কমিয়ে ৫ একরে দীড় করানো যায় কি না, কারণ তাহলে সমপরিমাণ 
জমিতে বেশি করে উদ্ধাত্ত বসানো যাবে। শেষে তাই হল। সর্বশেষ খবর এই যে, 
পাচ একরও বড় বেশি। ওটা কমানো দরকার, তা না হলে নবাগত উদ্বাস্তদের 
জায়গা দেওয়া যাবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে, যে সব জায়গায় সেচের জল 
পাওয়া যাবে সেখানে পরিবার পিছু তিন একরের বেশি জমি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু 
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়” সুতরাং মালকানগিরিতে কবে পাঁচ-ছয় বৎসর পরে, 
পটেরু বাঁধের জল পাওয়া যাবে, সেটা অনুমান করে তখন থেকেই সেই ভবিষ্যৎ 
সেচ খালের আওতায় পড়ে এমন সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট হল মাত্র 
তিন একর জমি এবং সেখানেই তাদের বসানো হল। 

অভাব এবং অজন্মা যে কী রকম নিদারুণ সেটা বার বার মুখ্য-প্রশাসকের 
নোটে প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু তার প্রতিকারে দণগ্ুকারণ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত 
হ্ত-সঙ্কোচনের নীতি শিথিল করে যে অপেক্ষাকৃত উদার হস্তে সাহায্য দেওয়া 
দরকার, সেটা করতে অনেকদিন তাঁর সাহস হয়নি। ১৯৬৬-এর ২৬ জানুয়ারি 
তিনি স্বীকার করেছেন যে, খাদ্য-পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক এবং সেটাই উদ্বাত্তব পলায়নের 
প্রধান কারণ। সাত মাস পরে দণগ্ুকারণ্য কর্তৃপক্ষের ব্রেমাসিক অধিবেশনে বলা 
হল, যেহেতু দণ্ডক ত্যাগের পিছনে দুই-তৃতীয়াংশই হল ক্ষুধার তাড়না, সেহেতু 
মুখ্য-প্রশাসক চেষ্টা করুন, যাতে উদ্বাস্তর। সেচের জল পান। কোথেকে জল আসবে 
সে প্রশ্নের ধার কাছ দিয়েও তারা গেলেন না। তখন পর্যস্ত পটেরু সেচ পরিকল্পনা 
ভবিষ্যতের গর্ভে এবং শক্তিগুদা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা সবে শুরু হয়েছে! 

দশ বছর পরেও অবস্থা যথাপূর্বং। ১৯৭৭-এর ১৯ আগস্ট মুখ্য-প্রশাসক 
লিখছেন, “১৯৭৬ সনে অনাবৃষ্টিতে মালকানগিরি শপ্চলের দুর্দশার সীমা ছিল না। 
কাগজে কলমে ৩৩৮৩৮ একর জমি উদ্বাস্ত্ পুনর্বাসনের জন্য দেওয়ার কথা থাকলেও 
অনাবৃষ্টির দরুন এর সিকি ভাগে আদৌ চাষ হয়নি এবং বাদবাকি যেটুকু চাষ 
হয়েছে, সেটা প্রায় না হওয়ারই সামিল। যেখানে ১৯৭৫ সালে একর পিছু ৫.১৮ 
কুইন্টাল ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ১৯৭৬ সালে পাওয়া গেল মাত্র ১.৯৫ 
কুইন্টাল। অন্যান্য আয়ও এমনভাবে হাস পেয়েছে, একটি পরিবারের বার্ষিক আয় 
২৬৩৫ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৪৪১ টাকা। এদিকে দ্রব্যমূল্য উধ্বমুখী, বিশেষ 
করে চাল ও গমেব দাম।: 

আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ তাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি হবে। 
দগ্ডকারণ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মালকানগিরির বিস্তৃত এলাকা 
জুড়ে যে অনাবৃষ্টি ও অজন্মা প্রায় নিত্যসাথী হয়ে দীড়িয়েছিল উদ্বাস্তদের দলে 
দলে গ্রাম ও শিবির ত্যাগের সেইটেই হচ্ছে আসল কারণ। কিন্তু আরও একটা 


দঞ্জকারণ্যের উদ্বাস্ত 2 ২৯ 


কথা বলা দরকার, কারণ “'গোদের উপর বিষফৌড়া'র মতো এখানে রাজনীতি 
এসে মাথা গলিয়েছে। 

উদ্বাস্ত্রদের মালকানগিরি ত্যাগের আর একটা প্রধান কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের 
প্রকাশ্যে-ঘোষিত আপত্তি এবং জোর করে জমি বেদখল । উমরকোটের ভাক্কল 
বাধের কথা আগেই বলেছি আর পুন্রাবৃত্তি করব না। মালকানগিরিতে ওড়িশা 
সরকার তার চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠেছেন। ক্ষুদ্র শক্তিগুদা বাঁধ দণ্ডকারণ্য 
কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে থাকুক, বৃহত্তর পটেরু সেচ পরিকল্পনার রূপায়ণ পুরোপুরিভাবে 
ওড়িশা সরকারের হাতে থাকবে এবং তার ৩০ কি ৪০ কোটি টাকার ব্যয়ভার 
সম্পূর্ণ বহন করবেন দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ। 

বশংবদ দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজি হলেন, শুধু বললেন, সেচলব উপকারের 
ছিটেফৌটা যেন তাদের ভাগ্যে জোটে এবং হাজার চল্লিশেক একর জমি উদ্বাস্তদের 
জন্য দেওয়া হয়। ওড়িশা সরকার বললেন, “তথাস্ত” কিন্তু কাজের বেলায় দেখা 
গেল, তার বিপরীত। ৪০,০০০ একরের প্রথম কিস্তি জমির দখল নিতে গিয়ে দেখা 
গেল যে, আগে থেকেই আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীরা লাঙ্গলের দাগ কেটে 
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলে গেছে। সত্য-মিথ্যা জানি না, ওড়িশার প্রথম সারির 
একজন লোকবিশ্রুত নেতা ১৯৭৪ সনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, কোরাপুট কুরুক্ষেত্র 
হবে যদি এখানে মানা শিবির থেকে কোনও উদ্বাস্ত পাঠানো হয়। মানা থেকে 
এনে ফেলা হল,কিন্তু তারা জমি পেলেন না, মাথা গৌজবার সাহায্য যেটুকু পেলেন, 
সেটা নামমাত্র । ১৯৭৭ সনের অক্টোবর মাসে ওড়িশার রাজস্বমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় 
ঘোষণা করলেন যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদিবাসী 
ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমান সমান বণ্টন না করলে মালকানগিরি অঞ্চলে 
আর কোনও উদ্বান্ত্রকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীও নাকি কেন্দ্রের 
কাছে এই সুপারিশ করেছেন। যে সব জমিতে লাঙ্গলের দাগ কেটে স্থানীয় লোকেরা 
উদ্বাস্ত জমির উপর অনধিকার প্রবেশ করেছিল সে সম্বন্ধে ওড়িশার চিফ সেক্রেটারি 
যদিও বলেছেন, তাদের তুলে দেওয়া হবে, তীর সহকর্মী রিলিফ সেক্রেটারি বলেছেন, 
“তা কী করে হয়? জবরদখলকারীদের না হয় তুলে দিলাম কিন্তু আদিবাসীদের গায়ে 
হাত দিই কী করে 

১৯৭৪ সালে কোরাপুটের জনসভায় বিষোদগারের পর এবং ১৯৭৫ সনের 
মন্ত্রীদের উক্তির পর উদ্ধাস্তরা যদি মালকানগিরিতে না যায় বা যারা গেছে তারা 
ফিরে আসে তবে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? 
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৭. 


তাহলে করণীয় কিঃ দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্দের কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে, না যদি 
থাকে, তবে যারা ফিরে এসেছে এবং যারা ভবিষ্যতে ফিরে আসতে পারে, তাদের 
বিকল্প ব্যবস্থা কী? 

এর পরিষ্কার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া শক্ত, কিন্তু দণ্ডতকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কয়েকটা কথা মনে হয়। 

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের গোড়াতেই যে গলদ ছিল, সেটা এখন স্বীকার করা উচিত। 
অহল্যাকে হলকর্ষণোপযুক্ত না করে এবং আর কৃষিজমি না বাড়িয়ে দেখা উচিত 
মানা, কাকেব, জগদলপুর, নারায়ণপুর, রাজোর, মাইনস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে 
শিল্পনগরী গড়ে তুলে উদ্বাস্তদের অশ্রাধিকার দিয়ে সেই সেই শিল্পে নিয়োগ করা 
যায় কিনা। কিছু কিছু শিল্পের কাচামাল দণ্ডকারণ্যেই পাওয়া যাবে, বাকিটা আনতে 
হবে__ কিন্তু এখন যাতায়াতের সডক ও রেলপথ তৈরি হওয়াতে অবস্থা আগের 
মতো সঙ্গীন হবে না। কিন্তু সেই শিল্পে উদ্বাস্তরা হবে শ্রমিক বা বেতনভূক কর্মচারী-__ 
নিজেরা ইন্ডাষ্ট্রি শুরু করবে এ মুরদ তাদের নেই, হবেও না, কারণ শিল্পে নৈপুণ্য 
আর শিল্লোদোগের দক্ষতা আলাদা জিনিস। ওড়িশার কোনও স্থানেই যে উদ্বাস্তুরা 
টিকে থাকতে পারবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না-_ কুড়ি বছর পরেও নানা রকম 
টালবাহানা করে তারা জমিতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্ত্দের পান্টা দেয়নি, যদিও ১৯৬৪ 
সালে পাট্রা দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় স্থির, শুধু সই করার অপেক্ষা । হিন্দি এবং 
ওড়িশা ভাষার উগ্র প্রচারে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন ক্রমশ লোপ পেতে পারে, 
এই আশঙ্কা অমূলক নয়। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে যত (নাক নিয়োগ হবে, তার একটা 
বৃহৎ অংশ উদ্বাস্তর্দের জন্য নির্ধারিত থাকা দরকার। কাগজে দেখলাম চিফ সেক্রেটারি 
দণ্ডকারণ্যের মুখ্য-প্রশাসকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন, প্রত্যাগত উদ্বাস্তু 
পরিবারের একজনকে ওই প্রকল্পে চাকুরি দেওয়া হবে। এই সুবুদ্ধি আরও আগেই 
হওয়া উচিত ছিল। 

কিন্তু যারা ফিরে আসবে না, তাদের গতি কী£ জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে কি তাদের 
জায়গা হবে? না হলে তারা কোথায় যাবে? বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ থেকে খানিকটা 
অংশ আপোশে কেটে নিয়ে যারা একটা স্বতন্ত্র স্বপ্ন দেখেন ধারণায়, সেটা অবাস্তব 
কল্পনা। জায়গা আছে কি? হয়তো নেই, কিন্তু জনাব সিকান্দর বকতের কি এক্তিয়ার 
আছে বলবার যে, তিনি একটি উদ্বাস্তকেও আন্দামানে যেতে দেবেন না। আন্দামান 
কি তার পৈতৃক সম্পত্তিঃ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া? সেই সঙ্গে এটাও 
জিজ্ঞাসা করা চলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন আইনের বলে 
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ফিরে-আসা উদ্বান্তরদের জোর করে ট্রেনে তুলে পাঠান? তারা যদি বেআইনি কাজ 
করে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে পরের জমিতে বা সরকারি জায়গায় আস্তানা গড়ে, 
তবে তারা দণ্ডাহ। কিন্তু তা যদি না করে তবে অন্য সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের 
মতো তাদেরও কি অধিকার নেই যেখানে খুশি যাবার, যেখানে খুশি থাকবার? 


লেখাটি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ১৯৭৯। 
লেখক দগুকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নেন ১৯৬৩-র মাঝামাঝি । পদত্যাগ 
করেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ 
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সংবাদপত্রের পাতা থেকে 


চর হাসনাবাদে ৬০০০ উদ্বাস্তু 


একশো চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য করে সকাল থেকে রাত দশটার মধ্যে ছ'হাজার 
উদ্ধান্ত ইছামতী নদী পেরিয়ে ওপারে চর হাসনাবাদে গিয়ে উঠেছেন। শনিবার 
ভোর চারটায় উদ্বান্তদের পারাপার বন্ধ করার জন্যই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ 
১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। কিন্তু উদ্বান্তদের কঠোর মনোভাবের মুখোমুখি হয়ে 
কেউ আর বাধা দানের কথা ভাবেননি। মন্ত্রী, জেলা শাসক, এসপি, এসডিও 
(মলয় চ্যাটার্জি), এসডিপিও; জনা তিরিশেক আযাডিশনাল এসপি এবং কয়েক 
কোম্পানি রিজার্ভ পুলিশের চোখের সামনে ১৪৪ ধারার বিধিনিষেধ ইছামতীর 
জলে ভেসে যায়। উলুধ্বনিতে নদীর দু'পাড়ে তোলপাড় করে, ফলে উদ্বান্ত্ুরা 
সারাদিন ধরে নদী পার হন। 

পুরো ব্যাপারটাই নিখুঁত প্ল্যান মাফিক এগোচ্ছে। ওপারে যারা গিয়েছেন তারা 
নদীর পাড়ে সিকি বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এরই মধ্যে বসতি গড়ে তুলেছেন। 
বাঁশের বাখারির চালা, ওপরে অযেল পেপার ছাউনি। 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ১৯৭৮ 


ইছামতী নদী পৈরিয়ে ৯০০০ উদ্বাস্ত সুন্দরবনের দিকে 


গত দু-দিন ইছামতী পেরিয়ে নয় হাজার দগ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্ত সুন্দরবনের দিকে 
এগিয়ে চলেছেন। আরও উদ্বাস্ত সুন্দরবন যাবার জন্য তৈরি। 
মুখ্যসচিব অমিয়কুমার সেন) শনিবার মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেছেন: 
পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। উদ্বাস্তরা সুন্দরবনে কোথায় যাচ্ছেন দেখি, 
তারপর ব্যবস্থা নেব। এদের বাধা দিয়ে রাজ্য সরকার রক্তক্ষয় করতে চান না।, 
মুখ্যসচিব বলেন, শুক্রবার থেকে বর্ধমান স্টেশনে ১২০০ উদ্বাস্ত বসে আছেন। 
তারা কোনও প্রকার সরকারি সাহায্য চান না। তারা হাসনাবাদ যেতে চান। 


সংবাদপত্রের পাতা থেকে $ ৩৩ 


ট্রেনের জানলা-দরজা এঁটে দিয়ে ৫০০ উদ্বাস্ত্র শনিবার শিয়ালদহ স্টেশনে 
পৌঁছেছেন। এঁরা কোনও আশ্রয় শিবিরে যেতে চাইছেন না। 
হাসনাবাদের উদ্বাস্তদের অকম্মাৎ নদী পেরিয়ে সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা করার 
ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যসচিব জানান, শুক্রবার প্রায় ৫০ জন সীতরে নদী পেরিয়ে 
ওপারে রাখা নৌকাগুলো দখল করেন এবং তারপর পারাপার শুরু হয়। পারাপার 
শনিবারও চলছে। উদ্বাস্তরা সুন্দরবনে কোথায় যাচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যসচিব 
বলেন ওদের লক্ষ্য বাগনা এলাকা। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ এপ্রিল, ১৯৭৮ 


দুই উদ্বাস্তু নেতার সঙ্গে মহাকরণে আলোচনা 


দুজন উদ্ধাত্ত প্রতিনিধি অমল সরকার ও রঙ্গলাল গোলদারকে হাসনাবাদ থেকে 
কলকাতায় নিয়ে আসেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। রামবাবু সাংবাদিকদের বলেন, 
হাসনাবাদের আট হাজার উদ্বান্ততর সম্মতি নিয়েই তিনি ওই দুই প্রতিনিধিকে 
জ্যোতিবাবুর কাছে হাজির করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের বৈঠকের সময় রামবাবু 
ও উদ্ধাস্তুম্ত্রী [ত্রাণ ও পুনর্বাসন] রাধিকা ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। 
অমলবাবু ও রঙ্গলালবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, তারা ১৪ এপ্রিল, 
আবার কলকাতায় এসে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। দগ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার 
জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাদের কী বলেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, দগ্ডকারণ্য 
ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের কোনও আলোচনা হয়নি। দণ্ডকারণ্যের 
অসুবিধাগুলো নিয়েই তারা প্রধানত কথা বলেছেন। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ এপ্রিল, ১৯৭৮ 


হাসনারাদে জমায়েত দণ্ুকারণ্যের উদ্বাস্ত 


দেশভাগ হওয়ার পর থেকে বারে বারে ঝাকে ঝাকে হিন্দু সমাজভুক্ত বাঙালির 
দল উদ্ধাস্ত হয়ে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) হতে এ রাজ্যে এসেছে 
আশ্রয় ও উপার্জনের খোজে । এ রকম অবস্থা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবেও 
দেখা দিয়েছিল দেশভাগের যুগে। সেখানে পাঞ্জাবি উদ্বান্ত্রদের ভিড় অবশ্য এককালীন 
হয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের ভিড় কখনওই 
এককালীন ঘটেনি। এই এককালীন আসার মধ্যেই ভারতের পূর্বাঞ্চলের ও 
পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যা বিজড়িত। 


৩৪ % মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বান্তব সমস্যা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং প্রকারান্তরে 
ধর্মের নামে নরমেধ যজ্ঞের ভিত্তিভূমিতে লোক বিনিময় ঘটেছিল, তখন এ রাজ্যে 
ধর্মের নামে ব্যাপক ও সামগ্রিক ভাবে লোক বিনিময় ঘটেনি। তা হলেও পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে বাঙালি হিন্দুদের আসা বন্ধ হয়নি কখনও । বাঙালি হিন্দু উদ্বাতস্তদের 
আগমন-স্রোত ১৯৬১ সাল পর্যস্ত অব্যাহত থাকলেও, এক সময় ১৯৭২ সালের 
দিকে মনে হয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে বুঝি বা হিন্দু সমাজভুক্ত বাঙালিরা 
রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে একটু প্রতিষ্ঠা পাবে। এই প্রতিষ্ঠা তারা 
পেয়েছে কি পায়নি তা ভবিষ্যতের ইতিহাসই নিরূপণ করবে। 

তবে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাঙালি জাতির স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সময় ওই দেশ থেকে যে এক কোটি উদ্বাত্ত্ব এসেছিল, তাদের সবাই 
স্বাধীন বাংলাদেশ ফিরে গেলেও, ১৯৭১ সালের আগে পর্যস্ত যারা এ রাজ্যে 
উদ্বাত্তব হয়ে এসেছে তাদের দায় বা দায়িত্ব নিয়ে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার 

ওই উদ্বাস্ত্দের এক সময় আন্দামানে প্রতিষ্ঠা দেবার কথা উঠেছিল। সর্বপ্রথম 
ড. প্রফুল্প ঘোষ এবং তার পরে ডা. বিধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তেমনভাবে 
সাড়া দেননি। কী কারণে এবং কেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরুর সরকার বাঙালি উদ্বান্তদের আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যাপারে নীরব ছিলেন-_ 
তাও ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবেই থাকবে । অবশ্য এ ব্যাপারে তদানীস্তন ভারত 
সরকারের নীরবতার পরোক্ষ সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ রাজ্যের সব শ্রেণির ও 
দলের বামপন্থী নেতারাও। সে সময় বামপন্থী নেতারা এমন অভিমতও জনসভায় 
ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিতে প্রকাশ করেছিলেন যে, পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে 
পর্যাপ্ত জমি আছে-- যেখানে কি না সব হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তবর পুনর্বাসন সম্ভব। 

সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যাঁরা কর্ণধার ছিলেন, তারা বামপন্থী নেতাদের ওই 
অভিমত সত্তেও অর্থনৈতিক কারণে উদ্বান্ত্রদের সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসেবে 
বিচার ও বিবেচনার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তারা উদ্বাত্তদের দায়-দায়িত্ব বহন 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দিলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ কখনওই পরিলক্ষিত হয়নি। 

শেষ পর্যস্ত ১৯৫৮ সালের দিকে বাঙালি হিন্দু উদ্বান্তদের পুনর্বাসনের জন্য 
দণ্ডকারণ্য বেছে নেওয়া হল। সেখানে এ রাজ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে 
পাঠানো হল। দণগুকারণ্য এমন একটা এলাকা-_ যার কিছুটা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত, 
কিছুটা মধ্য প্রদেশের, কিছুটা মহারাষ্ট্রের আর কিছুটা অন্ধ্রপ্রদেশের । দণ্ডকারণ্যের 


সংবাদপত্রের পাতা থেকে ৯ ৩৫ 


“মানা” কেন্দ্র উদ্বাস্তদের প্রধান শিবির হয়ে উঠল-_ সেখান থেকে তাদের পাঠানো 
হল মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ প্রভৃতি রাজ্যের অস্তরভুক্ত দণ্ডকাঞ্চলে। 

এই উদ্বাস্তদের দেখাশোনার জন্য গঠিত হল দগুক-প্রশাসন ব্যবস্থা । কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধীন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধু উদ্বান্ত্দের জন্যই তৈরি হল না। 
ভারত সরকারের খেয়াল হল আদিবাসীদের কথাও যোদের কথা ১৯৫৮ সাল 
পর্যস্ত কেন্দ্র বা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাজ্য কোনও দিনই ভাবেনি ।) 

যা হোক ১৯৫৮ থেকে এ পর্যস্ত কুড়ি বছর ধরে দণ্ডকবনে যে সব উদ্বাস্ত 
বসবাস করছিল, হঠাৎ এ বছরে প্রথম দিক থেকে তারা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। 
তাদের মধ্যে ধবনি উঠল-_ চলো সুন্দরবনে যাই। সুন্দরবনে যাওয়ার যে ধ্বনি 
তাদের মধ্যে উঠল তারও একটা ইতিহাস আছে। 

গত বছরের (১৯৭৭) শেষ ভাগে দণ্ডকের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুহারা উন্নয়নশীল 
সমিতির উদ্যোগে উদ্বান্ত্দের নিয়ে কয়েকটি সভা হয় এবং ওই সভাগুলোতে 
পশ্চিমবঙ্গের এক রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়) ও উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল 
ভাষণ দেন। ওই সভাগুলোতে উদ্বান্তদের তরফে তাদের অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র 
করে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। ওই স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না 
গেলেও, তাতে উদ্বান্তদের হয়রানি-__ বিশেষত ওড়িশা রাজ্যভুক্ত দণ্ডকাঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তদের ওপর নানা অনাচার ও নির্যাতন ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছিল৷ 
পশ্চিমবঙ্গের রাষ্রমন্ত্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় নাকি ওই স্মারকলিপি পেয়ে উদ্ধান্তদের 
প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাদের দুঃখ নিরসনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। 

ওই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বান্ত নেতা শ্রীসতীশ মণ্ডল আর একটু এগিয়ে 
গেলেন। তিনি ধ্বনি তুললেন “সুন্দরবন চলো'। তারপরই শুরু হল উদ্বান্তদের 
সুন্দরবন অভিযানের পালা । এ সবই অধুনা হাসনাবাদে জমায়েত হাজার হাজার 
উদ্বান্তর জানা। তাদের মধ্যে কারও কারও মুখ থেকে এ সব বিষয়ে শোনা কথা। 
করা জমি, ফসল, গোরু বাছুর বিক্রি করে বা ফেলে রেখে এসেছে ও আসছে এ 
রাজ্যে। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সন্ধানে ওই. উদ্বাস্তুরা এলেও, যারা ওদের 
নেতৃত্ব দিয়েছে তারা বেশ সুসংগঠিত। 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উদ্ধাস্তুরা হাসনাবাদে প্রথম ভিড় জমিয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি 
মাসের মাঝামাঝি। তখন ওরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও, গত মার্চের মাঝামাঝি তারা 
সংখ্যায় বেশ ভারী হয়ে উঠল। তখনও পর্যস্ত রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে টনক 
নড়েনি-_ কোনও বামপন্থী নেতাও সজাণ হননি। 


৩৬ ্য মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


উদ্ধাস্ত্দের সাহায্য ও সেবার জন্য প্রথম এগিয়ে এল ভারত সেবাশ্রম সংঘ । 
মার্চ মাসের ২১ তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে ভারত সেবাশ্রম 
সংঘ পরিকল্পিত সাহায্য ও সেবার ভার নিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে শুধু 
দশটি নলকৃপ বসানো হয়েছে__ তার মধ্যে চারটি নাকি বসাবার কয়েক দিনের 
মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছে। 

হাসনাবাদে জমায়েত উদ্বাস্তদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ মাথাপিছু ২০০ 
এখনও হয়নি । তবে সব উদ্ধান্তই সংঘের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছেন না। উদ্বাস্তদের 
মধ্যে কেউ কেউ বাজারে বসছে-_- তাদের উদ্যোগে হাসনাবাদে এক বাজারও 
গঠিত হয়েছে। কেউ কেউ স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়িতে জন খাটছে। প্রত্যেকেই 
এ-বিষয়ে সুদৃঢ়, এবার তারা কোনও অবস্থাতেই দলছাড়া বা দলছুট হবে না। বাঁচতে 
যদি হয় এক সঙ্গে বীচবে, আর যদি মরতে হয় এক সঙ্গে মরবে। 

ইতিমধ্যে অনেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ইছামতী নদী পেরিয়ে সুন্দরবনে 
আবাদ অঞ্চলে চলে গেছে। অনেকে বলছে, আমাদের সংখ্যানুপাতে জমি দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকে বলছে আমাদের পরিবার মতো জমি দেবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। অনেকে বলছে, এ দেশের বাবুরা যদি প্যালেস্তাইনের উদ্বাস্তদের 
জন্য বাসভৃমি আদায়ের ব্যাপারে সেচার হতে পারেন, তা হলে আমাদের জন্য 
বাবুরাও কেন কিছু করবেন না। এ সবই উগ্রপন্থী উদ্বাস্তদের কাছ থেকে শোনা। 

উদ্বাস্তদের মধ্যে যারা একটু নরমপন্থী তাদের বক্তব্য, তারা ফিরে গেলেও কী 
নিয়ে থাকবেন? তাদের সস্তানাদির জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেই-__ নেই 
পাঠশালা বা বাংলা ভাষাভাষীর বিদ্যালয়। এমন অবস্থায় উদ্বাত্তরা শঙ্কিত তাদের 
আগামী প্রজন্ম সব কিছুই ভুলে যাবে এবং দণ্ডকবনের আদিবাসীদের সগোত্র হয়ে 
চিরকালীন অত্যাচার ও অনাচারের সম্মুখীন হবে। কেউ কেউ বলছে, তারা শুনেছে 
পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকারে যাঁরা অধিষ্ঠিত তারা একদিন তাদের সুন্দরবনে 
প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দাবি করেছিলেন। এখন তারাই তো সরকার গঠন করেছেন। তা 
হলে তারা ডিদ্বাস্ত্ররা) দণ্ডক ছেড়ে এসে এমন কী অন্যায় করেছে। 

বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পর্কেও উদ্বান্তরা সংশয়াকুল। তারা রাজ্যের উদ্বাস্ত 
ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে চায়নি। রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নামে ২৭ মার্চ যে আবেদনপত্র উদ্বাস্দের মাঝে বিলির 
ব্যবস্থা হয়, তা হাসনাবাদে বিলি করা যায়নি। যাঁরা যাঁরা বিলি করতে গেছেন, 
উদ্বাস্তরা তাদের অপমানিত ও লাঞ্কিত করেছেন। উদ্বাস্তদের মাঝে প্রস্তাব দেওয়া 
হয় অন্য শিবিরে যাওয়ার, তা তারা অগ্রাহ্য করেছে। 


সংবাদপত্রের পাতা থেকে % ৩৭ 


হাসনাবাদে আসার প্রথম দিকে উদ্বাস্তরা একটু হতচকিত হলেও, এখন তারা 
চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাদের তৈরি বিভিন্ন ছপ্লড়ে অনেকে মরছে। এতেও তাদের 
ভ্রক্ষেপ নেই। তাদের এক কথা-_ সুন্দরবন যাবই-_ যাব। 
রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বান্তদের বুঝাবার এবং আবার দণডকবনে পাঠাবার 
প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ আয়োজন চালালেও, এখন পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হয়ে 
উঠেছে। সকলের নজর এড়িয়ে এতদিন তারা হাসনাবাদে জড়ো হলেও, এখন 
তারা টাকি, বসিরহাট প্রভৃতি স্থানেও ছড়িয়ে পড়ছে। ইছামতী নদীর ওপারে 
হাসনাবাদের অপরাংশেও তারা হাজির হয়েছে। সভা মিছিল ইত্যাদিও করছে। 
স্থানীয় টাকি সরকারি কলেজ, বসিরহাট কলেজের ও স্কুলের ছাত্র সমাজের কাছেও 
তারা হাজির হচ্ছে। তবে তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় তারা কোনও রাজনৈতিক 
দলের, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আহ্থা রাখতে পারছে না। ভারত সেবাশ্রম 
সংঘের সন্নাসীরা তাদের কাছে আস্থাভাজন হলেও, রাজনৈতিক নেতারা তাদের 
কাছে অনাদরণীয় হয়ে পড়েছেন। 
একটা গোলমেলে অবস্থা চলছে হাসনাবাদ অঞ্চলে । এ অবস্থার এখনই সামাল 
না দিলে পরিস্থিতি আয়ন্তের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমনকী সরকারি 
আইন ও শৃঙ্ঘথলার অবনতি ঘটাও বিচিত্র হয়ে উঠবে না। শুধু রাজধানীতে বসে 
উদ্ধাত্তরা টাকা কোথায় পেল, কেমন করে বাস জোগাড় করল, কে তাদের পেছনে 
আছে এ সব বিষয় নিয়ে সরকারের তরফে গবেষণায় সময় নষ্ট না করে গঠনমূলক 
সমাধানে এখনই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে যা সহজ 
ছিল, এখন ত৷ বেশ জটিল হয়ে দীড়িয়েছে। জট ভাল ভাবে বাধবার আগেই রাজ্য 
সরকারকে বেশ ভেবেচিন্তে কার্যকরী সমাধানে অগ্রণী হতে হবে। তা না হলে 
বিপদ শুধু উদ্বান্তদের নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই। 
সংবাদ-নিবন্ধটি ছাপা হয় '+*প।স' প্রিকার ১৫ আশ্রল ১৯৭৮ সংখ্/য় 
_ লেখকের নাম ছিল না। পত্রিকার সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্ত 


সুন্দরবন: উদ্বাস্তুর স্রোত বিরামহীন 


দণ্ডক উদ্বাস্তরা দলে দলে বিনা বাধায় সুন্দরবনের বাগনা ও কুমিরমারি এলাকায় 
ঢুকছেন। মঙ্গলবার সেখানে তাদের সংখ্যা দীড়িয়েছে ৯ হাজারেরও উপর। স্থানীয় 
লোকদের সঙ্গে তাদের যাতে কোনও সংঘর্ষ না হয় এবং তারা যাতে স্থানীয় 
লোকেদের জমি জবরদখল না করতে পারেন, তার জন্য কড়া পুলিশি নজর রাখা 
হচ্ছে। ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার বাগনা চলে গিয়েছেন। তারা 
সেখানে কয়েক দিন থাকবেন। 


৩৮  মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


এদিকে পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি জানান, এই সব উদ্ধাস্তকে সাহায্য 
দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 

হাসনাবাদে উদ্বাস্তর সংখ্যা__ ১১,১০৬ 

চর হাসনাবাদে উদ্বাত্তর সংখ্যা__ ১৬,৯২৯ 

কুমিরমারি ও বাগনায় উদ্বান্তর সংখ্যা-_ ৫ হাজার 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ 


সংবাদপত্রের পাতা থেকে % ৩৯ 


“কিছু লোকের অসৎ পরামর্শ এবং অসত্য তথ্য ও 
অমূলক আশ্বীসে' পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তদের 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, দণ্ডকে ফিরে গেলে তারা সুষ্ঠু 
পুনর্বাসন পাবেন, নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা পাবেন। 


দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তরদের প্রতি 
জ্যোতি বসু 


আপনাদের বর্তমান দুঃসহ অবস্থার জন্য আমি গভীর বেদনা বোধ করছি। আপনাদের 
প্রতি আমার আস্তরিক সহানুভূতি আছে। ইতিমধ্যে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন 
মারাও গেছেন। অনেকে অসুস্থ হয়েছেন, রোগাক্রাস্ত হয়েছেন। এক অবর্ণনীয় 
দুঃখকষ্টের মধ্যে আপনারা একরকম খোলা আকাশের নিচেই আছেন। 

আপনারা যেভাবে দণগ্ুডকারণ্য থেকে চলে এসেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় খে 
ওখানে বসবাসে আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল বা আছে। কিছু লোকের অসৎ 
পরামর্শে এবং যে সমস্ত অসত্য তথ্য ও অমূলক আশ্বাস দিয়ে আপনাদের এখানে 
নিয়ে আসা হয়েছে তা যে সঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, এই কয়েক দিনে 
নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। 

এই কুচক্রীরা আপনাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনাদের মিথ্যে প্রলোভন 
দেখিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সুন্দরবনে জমি আছে এবং ওখানেই আপনাদের 
পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে যাঁরা আপনাদের মিথ্যে বুঝিয়ে নিয়ে এসেছেন আজ 
তাঁরা কোথায়? আপনাদের এই বিপথে এনে বিপদে ঠেলে দিয়ে এঁরা নিজের! 
এখন আত্মগোপন করে সুখে আছেন। এঁদের চিনে রাখুন, এঁদের থেকে দূরে থাকুন। 


৪০ ন্ট মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


আপনাদের হঠাৎ এই চলে আসা পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারকেও যথেষ্ট বিব্রত 
করছে; স্থানীয়ভাবে হাজার হাজার মানুষকেও অসুবিধায় ফেলেছে। অত্যন্ত 
দায়িত্জ্ঞানহীনভাবে আপনাদের হাসনাবাদে নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে 
বিরোধের মধ্যে আপনাদের ফেলে দেবার চক্রাত্ত করা হচ্ছে। 

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে সুন্দরবনে নতুন করে” কোনও বসতির 
সম্ভাবনা নেই। সেখানে স্থানীয় অসংখ্য ক্ষেতমজুর ও গরিব মানুষের জন্যও কোনও 
ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রয়োজনীয় জমিও তাদের দেওয়া সম্ভব হয়নি। সুন্দরবনে 
বসবাসের উপযোগী অথবা চাষের যোগ্য আর কোনও জমি নেই। ওখানে নদীর 
জল লোনা, চাষ-আবাদ করে ফসল তৈরি করা খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। নিচু 
জমি, বাধ দিয়ে জল আটকাতে হয়। আপনারা বুঝতে পারছেন এমতাবস্থায় সুন্দরবনে 
নতুন করে লোকের পুনর্বসতি কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। সুন্দরবনে পুনর্বাসন 
সম্পর্কে আপনাদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে তা একাস্তভাবে 
উদ্দেশ্যমুলক। একথা আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল মালকানগিরি অঞ্চল পরিদর্শন 
করেছেন। তারা সরেজমিনে তদস্ত করে বুঝেছেন যে আগামী ১৯৭৯-৮০ সালের 
মধ্যেই অর্থাৎ আর দেড়-দু'বছরের ভেতরই ওখানে কৃষিজমিতে সেচের জল পাওয়া 
যাবে। জমি উর্বরা এবং দু'ফসলা/তিন-কসলা হবে বলে আশা করা যায়। এতদিন 
ধরে কষ্ট সহ্য করে থাকবার পর ঠিক যখন কিছু সম্ভাবনা, কিছু আশার আলো 
দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আপনারা কুচক্রীদের প্ররোচনায় সেই জায়গাজমি 
ছেড়ে দিয়ে চলে এসে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন, এক নিদারুণ অনিশ্চিত অবস্থার 
মধ্যে এসে পড়েছেন। আমবা আপনাদের এই অহেতুক দুর্দশা নিরসনে বদ্ধপরিকর। 
বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং আপনাদের সমস্যা 
সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আমি নিজে আপনাদের সমস্যাবলী 
নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আপনারা দণগুকারণ্যে ফিরে গেলে যাতে 
অন্তত আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া হয় ও কৃষিকাজের 
জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরদার 
সুপারিশ করেছি। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার যা কিছু করবার 
সবই করবেন। 

আপনারা ইতিমধ্যে অনেক দুঃখকষ্ট সহা করেছেন। এ অবস্থা চলতে দেওয়া 
যায় না। হাসনাবাদ থেকে নদী পার হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আপনাদের আর 
এক বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। নদীর ওপারের অবস্থা আরও খারাপ। 
সেখানে রিলিফের কোনও ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। 


দণ্ডকারণা ফেলত উদ্বাস্তদের প্রতি ৪১ 


এপারে রিলিফের যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা থেকেও যাতে আপনারা 
বঞ্চিত না হন এবং সে সুযোগ যাতে আপনারা প্রত্যেকেই নিতে পারেন সেই জন্য 
আপনাদের এপারেই ফিরে আসতে অনুরোধ করছি। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার আগে 
আপনাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে 
আপনারা সেখানে ফিরে আসুন। ছেলেমেয়ে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে ত্রাণ 
শিবিরের সাহায্য নিন। 

দীর্ঘদিনের শ্রম ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যে ঘর-সংসার দণগুডকারণ্যে আপনারা গড়ে 
তুলেছিলেন তা আবার স্থায়ী ও সুন্দরভাবে গড়বার জন্য আপনারা দৃঢ় সঙ্কল্প নেবেন 
বলে আমি আশা করি। 

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের 
এই কথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে ওখানে 
যাতে আপনারা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পান, নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা পান, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
সার্টিফিকেট পান, আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধে পান ও সম্মানের 
সঙ্গে স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে পারেন তার জন্য সব রকম চেষ্টা করা হবে। 

আমি তাই আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করি আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে 
চলুন, সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুন। এই উদ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার 
আপনাদের সঙ্গে আছেন, আপনাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন। 


'দগুকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তবদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন” শিরোনামে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসুর স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিটি লিফলেট আকারে প্রকাশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৮ 
সালের ১১ এপ্রল 


৪২  মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


দণ্ডকারণ্যে নিয়ে-যাওয়া শরণার্থী পরিবারগুলির এক-তৃতীয়াংশের 
বেশি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে। 
কেন এসেছেন ? সবাই জানতেন। ১৯৭৫ সালেও তারা দল বেঁধে 
আসার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পুলিশ বাংলার সীমানার 
বহরে ট্রেন থেকে নামিয়ে পিটিয়ে তাদের ফেরত পাঠিয়েছে। তখন 
উসকানির অভিযোগ ওঠেনি! 


দগ্ডকের উদ্বাস্তর কথা কে ভেবেছি 


বরুণ (সেনগুপ্ত 


কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি, দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বান্তদের চলে আসা নিয়ে যে 
সমস্যা দেখা দিয়েছে এর জন্য কম বেশি আমরা প্রায় সবাই দায়ী। এই সমস্যা 
সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের অনেকেরই অনেক অবদান আছে। এর 
জন্য দায়ী দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, এর জন্য 
দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এর জন্য দায়ী ওড়িশা সরকার, এর জন্য দায়ী রাজ্যের 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপ এবং এর জন্য দায়ী 
আমরা সংবাদপত্রগুলিও। 

সবচেয়ে দুঃখের ও মজার ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই এখনও 
নই, হাজার হাজার মানুষের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য আমরাও দায়ী। উপ্টে 
আমরা এর পেছনে “ত্রাস্ত' খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, আমরা “উসকানিদাতাদের' 
উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং আমরা 
শুধু যে কোনও ভাবে এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে 
দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছি। 


দগুকের উদ্বাস্তর কখ' কে ভেবেছি সু ৪৩ 


আমার প্রথম প্রশ্ন, আজ যারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সেই দলগুলোই অর্থাৎ 
সেই সিপিআই(এম), ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-ই কি দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর 
ধরে বলে আসেননি যে পূর্ববঙ্গের শরণারীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাবার 
কোনও প্রয়োজন নেই? তাদের নেতারাই কি দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করেননি যে, 
পশ্চিমবঙ্গেই এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার মতো পর্যাপ্ত জমি আছেঃ তারাই 
কি সর্বতোভাবে উদ্বাস্তদের বোঝাবা'র চেষ্টা করেননি যে, আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে 
যাওয়া মানে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাওয়া? আজ সতীশ মণ্ডল যখন সেই কথাই 
বলছেন তখন তাকে চক্রাস্তকারী বলা হচ্ছে কেন? দণগ্ডকারণ্যে নানা ভাবে লাঞ্িত, 
ব্যতিব্যস্ত ও বিপদর্রস্ত হয়ে কিছু শরণার্থী যদি মনে করে থাকেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্বান্ত পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট জমি আছে বলে যাঁরা এতদিন বলে এসেছেন, 
তারাই যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছেন, তখন ওখানে গেলে একটা ব্যবস্থা 
হয়ে যাবেই। তাহলে কি খুব অন্যায় করেছেন? 

রাজ্য সরকারের কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই ফ্রন্ট সরকার 
বিরোধী একটা চত্রান্ত। ফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য কেউ চক্রাস্ত করে 
ওদের এখানে নিয়ে আসছে। 

কিন্তু এই এঁরাই তো ১৯৭৫ সালের জুন মাসেও দলবেঁধে পশ্চিমবঙ্গে 
আসছিলেন। তখন তো রাজ্যে কংগ্রেস সরকার, তখন কার বিরুদ্ধে চক্রাস্ত করে 
এঁদের নিয়ে আসা হচ্ছিল? 
মোকাবিলা করেছিলেন। পশ্চিমবাংলার সীমানার বাইরেই ট্রেন থেকে নামিয়ে এঁদের 
পিটিয়ে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই এসে গিয়েছিল জরুরি 
অবস্থা। সেই সুযোগে দণ্ডকারণ্যের নেতৃস্থানীয় উদ্বাস্তরদের সবাইকে মিসায় আটক 
করে রাখা হয়েছিল। মানা ক্যাম্প কার্যত ভেঙে দেওয়া হয়েছিপ। ৩খন ব্যাপারটা 
নিয়ে কাগজেও তেমন কোনও হইচই হতে পারেনি। 

কিন্তু কেন উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসতে চাইছেন। কেন তারা ১৯৬৫ 
সালের পর থেকেই আর খুব বেশি দণ্ডকারণ্যে থাকতে আগ্রহী নন সেটা কি কেউ 
কখনও বুঝে দেখা প্রয়োজন মনে করেছেন? 

সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার বা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কথা না হয় ছেড়েই 
দিলাম। কারণ, ওরা তো শুধু বুঝতেন মিসা আর ডান্ডা। কিন্তু ১৯৭৭ সালে 
কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনতা ও বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও কেন তারা 
দণ্ডকারণ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে খোজখবর নিলেন না? দণ্ডকারণ্যের উদ্ধাস্ত প্রতিনিধিরা 
বার বার গিয়ে তাদের দুয়ারে দুয়ারে ধরন! দিয়েছেন। তারা কেঁদে পায়ে ধরে ধরে 


৪৪ সু মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


সবাইকে বলেছেন, ওখানে আর থাকা যাচ্ছে না। ওখানে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না, 
ওখানে আমাদের মেয়েদের সম্ভ্রম পর্যন্ত থাকছে না। কিন্তু তবু কর্তৃপক্ষস্থানীয় 
সবাই এতদিন চুপ করে ছিলেন কেন? অসুবিধাগুলো দূর করার এবং অত্যাচার, 
অবিচার ও জুলুম বন্ধ করার কোনও চেষ্টা কোনও কর্তৃপক্ষ গত এক বছরেও 
করেননি কেন? 

কেউ বলতে পারবেন না তারা কিছু জানতেন না। তারা সবাই জানতেন ১৯৬৫ 
সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই দণগ্ুডকারণ্যে প্রচণ্ড খরা চলেছে। তারা সবাই জানতেন 
দণ্ডকারণ্যের জন্য সরকারি হিসাব মতো প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচা হলেও কাজ 
ওখানে তেমন কিছুই হয়নি। তারা সবাই জানতেন ওখানে নিয়ে গিয়েও অধিকাংশ 
পরিবারকে আট-দশ বছর করে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফেলে রাখা হয়েছে। তারা সবাই 
জানতেন শরণার্থীরা অশেষ আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছে। তারা সবাই জানতেন 
স্থানীয় উপজাতীয় লোকজন বাঙালি উদ্বান্তদের ভাল ভাবে নেয়নি। তারা সবাই 
জানতেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া শরণার্থী 
পরিবারগুলোর এক তৃতীয়াংশের বেশি (অর্থাৎ প্রায় ৮০,০০০ লোক বা ১৬,২১১টি 
পরিবার) দগুকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। সেকেন্দার বকত, 
জ্যোতিবাবু, নীলমণি রাউত রায় সবাই গত নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই জানতেন 
যে, দণ্ডকারণ্যের শরণাীরা বলছেন একটা সুরাহা না হলে এবার তারা দলবেঁধে 
পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবেনই। 

কিন্তু তবু তারা এতদিন চুপ করেছিলেন কেন? শরণার্থীরা দলবেঁধে পশ্চিমবঙ্গে 
হাজির হওয়ার আগে কারও চৈতন্য উদয় হয়নি কেন? তাদের অভাব-অভিযোগগুলি 
দূর করার কোনও ব্যবস্থা কেউ করেননি কেন? কেন দিল্লি, ভুবনেশ্বর এবং কলকাতা 
থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দণ্ডকারণ্যে ছুটে যাননি সময় মতো? 

আমার বদ্ধমূল ধারণা, যদি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা সময় মতো সচেতন হতেন, 
যদি এমপি, এমএলএ-রা ফৌরা বিনা পয়সায় ট্রেনের ফাস্ট ক্লাসে সর্বত্র যেতে 
পারেন) মাঝে মধ্যে গিয়ে দণ্ডকারণ্যের অবস্থা দেখে আসতেন এবং তা নিয়ে 
যথাস্থানে বলতেন, যদি আমরা সংবাদপত্রগুলো নিয়মিত দণ্ডকারণ্যের খোঁজখবর 
নিতাম, তাহলে আজ এ অবস্থা দাড়াত না। তাহলে হাজার হাজার শরণার্থীকে 
এভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসত হত না। দুঃখের বিষয় আমরা প্যালেস্টাইনের 
উদ্বান্ত্দের নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি-_ কিন্তু দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীদের কথা ভাবিনি! 

দগ্ুডকারণ্যে মোট পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রায় ৪২ হাজার শরণার্থী 
পবিবারের। এর ভেতর ৭৭ সালের আগেই দগুকারণ্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন 
১৬,২১১ পরিবার। এর পর ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ মার্চ পর্যস্ত চলে এসেছেন 


দণ্ডকের উদ্বান্তুর কথা কে ভেবেছি ৭ ৪৫ 


আরও প্রায় ১০ হাজার পরিবার । দণগ্ডকারণ্যে এখন রয়েছেন আর মাত্র ১৫ হাজার 
শরণার্থী পরিবার। 

দণ্ডকারণ্যে মোট যে প্রায় সওয়া দু লক্ষ শরণার্থী গিয়েছিলেন, তাদের জন্য কি 
পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না? ১০০ কোটি টাকা খরচ 
করলে তাদের জন্য কি পশ্চিমবাংলায়ই একটা ব্যবস্থা হতে পারত না; হয়তো 
পারত। কারণ, যে পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির বেশি সেখানে দু 
লক্ষ কতটুকু! কারণ যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য 
থেকে ১ লক্ষ করে কর্মপ্রার্থী আসেন, সেখানে দু লক্ষ দরিদ্র বিপন্ন বঙ্গভাবাভাষী 
আর কত বড় বোঝা? 

কিন্ত প্রশ্নটা এইখানেই শেষ নয়। ব্যাপারটা দু লক্ষেই ইতি নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্বাস্তু আসা শেষ হয়ে গিয়েছে, আর কখনও পূর্ববঙ্গ থেকে এ রাজ্যে শরণার্থী 
আসবে না এটা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর 
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করা হল। প্রতি বছর 
পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী আসার পাকা ব্যবস্থা হল। এই অভিশাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
কবে মুক্তি পাবে কেউ তা জানে না। 

শ্যামাপ্রসাদবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও 
প্রতি বছর পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী আসছে এবং এসে পশ্চিমবঙ্গের জনারণ্যে মিশে 
যাচ্ছে। সরকারের কাছে এরা কোনও সাহায্য চাইছে না বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
ভূমির উপর, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর চাপটা ঠিকই পড়ছে। 

মূল প্রশ্ন হল, দেশবিভাগের সব দায় পশ্চিমবঙ্গকেই নিতে হবে কেন, 
পূর্ববঙ্গের শরণাহীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন জাতীয় দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে না কেন। 
পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে কেন? পূর্ববঙ্গের 
শরণাীদের জন্য আন্দামান দুয়ার কেন খোলা হবে না? আন্দামানে পূর্ববঙ্গের 
শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার দেবে না 
কেন? 

দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের, 
পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকাকে আজ তাই দাবি তুলতে হবে: পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের 
সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে নিতে হবে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্য 
এবং আন্দামানে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দিল্লিকে করতেই হবে। 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৭৮ 
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তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে-_ এই মারাত্মক ভ্রমে' পড়ে এসে 
তারা দেখলেন, পশ্চিমবঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ নেই। 
সেই প্রতারিত ও বিতাড়িত বাঙালিদের খোঁজে দণ্ডক সফর। 


দণ্ডকারণ্য ঘুরে দুটি প্রতিবেদন 
পান্নালাল দাশগুপ্ত 


ক. প্রচণ্ড আঘাতে বিবশ উদ্বাস্তদের মানসিক পুনর্বাসনের প্রশ্ন আগে 


সোজা দণ্ডকারণ্যে যাবার আগে কটক ও ভূরনেশ্বর ঘুরে যাওয়া দরকার মনে 
করলাম। কেন না দশুকারণ্য জায়গাটা বেশির ভাগ ওড়িশা, তার পর মধ্যপ্রদেশে 
অবস্থিত। অন্তপ্রদেশেও এই অরণ্যের ভাগ আছে। কিন্তু অন্তর প্রদেশ সরকার বাঙালি 
শরণাহীদের জন্য কোনও জায়গা দণ্ডকারণ্য অথরিটিকে বা কেন্দ্রীয় সরকারকে 
ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি! দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রথমত তাদের সার্ভে 
টিম দিয়ে বিচার করে *নেয়, এই বিশাল দণ্ডকারণ্যে কোথায় কোথায় চাষযোগ্য 
জমি পাওয়া যেতে পারে। তখন সেই এলাকাগুলোকে উদ্ধার অর্থাৎ রিক্রামেশন 
করা হয়, যান্ত্রিক ও কায়িক উপায়ে। এভাবে উদ্ধার করা জমির শতকরা পঁচিশ 
ভাগ স্থানীয় ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য রাজ্য সরকারের 
হাতে ফেরত দেওয়া হয়। বাকিটাতে শরণার্থীদের বসানো হয়। বলা বাহুল্য ভিডিএ 
দেশুকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) কোনও সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি মাত্র, এটা কোনও স্থায়ী সংস্থাও নয়, ১৯৬৫ সালেই তা 
গুটিয়ে নেবার কথা ছিল। কিস্তু কাজ অসমাপ্ত বলেই এখনও আছে, কবে কখন 
তা সমাপ্ত হবে জানে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এখনই গুটিয়ে নেবার কথা ভাবছেন 
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নাকি। মোট কথা দণ্ুকারণ্য রাজ্য সরকারগুলোর হাতেই আছে এবং ভবিষ্যতেও 
থাকবে, কিন্তু ভিডিএ থাকবে না। অতএব শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলোর হাতেই 
শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এখনও আইনশৃঙ্বলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য 
সরকারগুলোরই। ডিডিএ-র হাতে কোনও পুলিশ নেই। শরণার্থীরা ডিডিএ-র কাছে 
তাদের প্রতি আইনশৃঙ্খলাগত নালিশের প্রতিবিধান পেতে পারে না, স্থানীয় থানাতে 
দরবার করতে হবে। 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরাগত লক্ষাধিক শরণার্থীদের যেমন করেই হোক 
দণ্ডকারণ্যেই পাঠিয়ে দেবেন, এই সিদ্ধান্ত কলকাতা থেকে জেনে যাই। অনিচ্ছুক 
ও ভগ্নমনোরথ এবং যথাসর্বস্হারা শরণার্থীদের তো আবার যথাস্থানে পাঠিয়েই 
দেওয়া হবে, কিন্তু পুনরাগত শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ সেখানে নিশ্চিত হতে পারে না। 
বকসীপাত্র, হোম সেক্রেটারি শ্রীসীতাকাত্ত মহাপাত্র, সাহিত্যিক গোপীনাথ মহাস্তি, 
কানুচরণ মহাস্তি এবং আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করি। কটকে “সমাজ” পত্রিকার 
সম্পাদক শ্রীরাধাকান্ত রথ, প্রবীণ রাজনৈতিক ও প্রজাতন্ত্র কাগজের সম্পাদক 
ডা. হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র, সিপিআই, সিপিএম পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এবং আরও 
অনেকের সঙ্গে দেখা করি। উদ্দেশ্য একই, যাতে ওড়িশাতে শরণার্থীদের সুষ্ঠু 
পুনর্বাসনের দিকে এঁরা সবাই একটু দৃষ্টি দেন। ভগ্রমনোরথ সর্বহারা শরণার্থীদের 
নৈতিক বল ও উৎসাহ ভিন্ন অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এ পরযস্ত 
সমস্ত দায়টা ছিল একমাত্র দণ্ডকারণ্য অথরিটি বা ডিডিএ-র ওপরেই, যার অফিসার 
ও কর্মচারীরা সাধারণত ভিন্ন প্রদেশবাসী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের খবরের 
কাগজ ও জনসাধারণ যেমন দীর্ঘকাল ধরে শরণার্থীদের কোনও খবরাখবর রাখনি, 
তেমনই ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকার ও খবরের কাগজ ও জনসাধারণ 
পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের কোন প্রত্যক্ষ দায়দায়িত্ব আছে বা ছিল বলে মনে করতেন 
না। যেন সবটাই ডিডিএ-র ব্যাপার । ডিডিএ-র হাতে টাকাপয়সা আছে, নানা কর্মচারী 
আছেন, বিশেষজ্ঞ আছেন, মেকানিকাল ডিভিশন আছে, তবে আবার কী কিন্তু 
ব্যাপারটা তো কেবলই ফিজিক্যাল পুনর্বাসনই নয়, মানসিক পুনর্বাসনের প্রশ্নও 
আছে। তা ছাড়া আছে স্থানীয় আদিবাসী ও স্থানীয় অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সম্ভাব্য 
খিটিমিটি ব্যাপার, যেখানে প্রতি পদে পদে ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্র আছে, ভাষা 
আলাদা, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের এই সঙ্গমন্থলে, 
এই বিভিন্ন চরিত্রের লোকেদের মধ্যে সহযোগিতা হচ্ছে কিনা. ইন্টিগ্রেটেড 
ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা, মনের মিল হচ্ছে কিনা__ এ সব মানসিক ও সামাজিক 
দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এরই জন্য এত বড় ডেজারসান 
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ও এক্সোডাস ঘটেছে। শতকরা ৭০ জনের ওপরে শরবণার্ী দীর্ঘ পনেরো বছরে 
তিল তিল করে সঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি ঘরবাড়ি গরু-ছাগল সব ফেলে দিয়ে 
অথবা জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে তথাকথিত দেশে মানে পশ্চিমবাংলায় হাজারে 
হাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়, সুন্দরবনে ঢুকে পড়ে, পথেঘাটে পড়ে থাকে। ডিডিএ 
কর্তৃপক্ষ ছাড়া তাদের বারণ করার কেউ ছিল না। তা ছাড়া ডিডিএ কর্তৃপক্ষের 
ওপরে তাদের আস্থা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। যদি ওখানে তখন বেসরকারি 
কোনও শুভবুদ্ধির নেতৃত্ব থাকত, যদি ওড়িশার ও মধ্যপ্রদেশের জনমত সজাগ 
থাকত, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আগের কোনও যোগাযোগ থাকত তবে 
এত বড় একটা নিষ্ঠুর ধোঁকা কার্যকর হতে পারত না। 

মুখ্যমন্ত্রী নীলমণি রাউতরায়, মনে হল আমার কাছ থেকেই প্রথমে শুনতে 
পাচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবাইকে জোর করে হলেও আবার ফেরত 
পাঠিয়েছেন। তার মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একমাত্র ডিডিএ ছাড়া অপর কারও 
সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ করেন না। অথচ সেখানে পুনরাগত শরণার্থীদের নিয়ে 
যদি একটা ল ত্যান্ড অর্ডার সমস্যা দাঁড়ায়, সেটার মোকাবিলা তো ওড়িশা ও 
মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকারের দায়দায়িত্রেই পড়বে, যেমন অতীতে মানা ক্যাম্পে 
ও অন্যত্র এমনকী গুলিগোলা করার দায়দাযিতও নিতে হয়েছে-_- ডিডিএ তো 
কোনও গুলিগোলা চালায়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে আমি তাই অনুরোধ করলাম, আরও 
একটু নজর রাখতে হবে রাজ্য সরকারকেও এই দণ্ডকারণ্যে কী হচ্ছে, হতে যাচ্ছে 
তার ওপর । আমি যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের সকলেরই শরণার্থীদের ওপর 
সহানুভূতি আছে বলে আমার মনে হল, কিন্তু সেই সহানুভূতিটা সক্রিয় ছিল না, 
সজাগ ছিল না, ছিল ঘুমস্ত। আজ যদি সেটা জাগ্রত হুশিয়ার হয়, তবে শরণাহীদের 
ওখানে আবার ভালভাবে বসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। 

আবার এমন কিছু ওড়িশার নেতা আছেন, যাঁরা মনে করেন, বোধহয় কোনও 
কালেই বাঙালি শরণার্থী ওখানে স্থায়ীভাবে বসবে না। পূর্ববঙ্গের মতো নদী, জল, 
নরম মাটি ও আবহাওয়া ছাড়া বাঙালি উদ্বাস্তরা কোথাও বসবে না, দগুকারণ্য 
তাদের জন্য নয়, একথা নাকি বিজু পট্টনায়েক একদা পণ্ডিত নেহরুকে প্রথমেই 
বলে দিয়েছিলেন এবং আজও তাই তার মত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরি ও 
তীর স্ত্রী শ্রীমতী মালতী চৌধুরিও বলেন, এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমি মনে করি, এই 
যদি তাঁদের সুনিশ্চিত মত হয়ে থাকে, তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে সোজা বলে দেওয়া উচিত-_ বলা উচিত যে, তাদের অন্যত্র ঠাই করো। 
কিন্তু সেটাও তাঁরা করেন না, নরম মাটি, নদী-জলে লালিত-পালিত পূর্ববঙ্গের 
সন্তানেরা দণ্ডকারণ্যে চিরদিনের মতো বসতে পারবে না প্রকৃতির কারণে এ কথা 


দণ্ডকারণ: দুরে দুটি প্রতিবেদন টু ৪৯ 


হয়তো ঠিক নয়। এত বছর পরে আজ যে নতুন প্রজন্ম হয়েছে, তাদের পূর্ববঙ্গের 
সঙ্গে কোনও পরিচয় অনেকেরই নেই। তারা জন্মেছে এই কঠিন দেশেই, বড় 
হচ্ছে বাংলার বাইরেই। তারা পূর্ববঙ্গের নদনদী, জল-মাটিতে বড় হয়নি। মানুষ 
হিসাবে অন্যেরা যা পারে, নতুন প্রজন্মের শরণার্থী সম্তানেরাও তা পারবে। তবে 
চাষি পরিবারের জন্য সেচের জল চাই-ই চাই। তার ব্যবস্থাও হয়েছে, যদিও আরও 
অনেক আগেই সেই সব সেচ প্রকল্পের দ্রুত সম্পাদন করার জোরদার প্রচেষ্টা থাকা 
উচিত ছিল। পটেরু ড্যাম চালু হলে সমস্ত মালকানগিরি সাব-ডিভিসনের সেচ 
সম্ভব হবে, কিন্তু তা হতে আরও ২-৩ বছর লাগতে পারে, যদি না ইতিমধ্যে 
কোনও তাড়া দেওয়া হয়। সতীগুদা ড্যাম এ বছরেই কার্যকর হবার কথা। ভক্কল 
ড্যাম থেকে ১৩,৭০০ একর জল এখনই পাচ্ছে। পটেরু থেকে দেড় লক্ষাধিক 
একরে বারো বছরে সেচ মিলবে। সতীগুদা থেকে ৩৭,০০০ একর। তাছাড়া 
পাখানজোর প্রজেই থেকে পাওয়া যাচ্ছে ১০০০ একরে। কিন্তু এসব ড্যাম থেকে 
জল যা পাওয়া যাবে, তার শতকরা বিশ ভাগ মাত্র পাবে শরণার্থীরা, বাকিটা স্থানীয় 
আদিবাসী ও অন্যরাই পাবে। ইরিগেশনের নালা থেকে জল মুখ দেখে দেখে 
যেতে পারে না-_ সবচেয়ে উঁচু জমি দিয়ে যে রিজ পাওয়া যায় তার উপর দিয়েই 
যায়। ২৯টি মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট করা হচ্ছে। ইন্দ্রাবতী প্রজেক্ট বড় ড্যাম, 
ওটা যেদিন কার্যকর হবে, কোরাপুট জেলার অনেকটাই তাতে লাভবান হবে। উঁচু- 
নিচু জমি, বৃষ্টির জল দাড়ায় না। নইলে বৃষ্টিপাত ওখানে ৫৫ ইঞ্চির ওপর-__ 
যদিও দীর্ঘদিন ধরে বর্ষে না। দীর্ঘমেয়াদী ফসলের জায়গা ওটা নয়। স্বল্প মেয়াদী 
শস্য ২/৩টা করে নেওয়া সম্ভব হবে সেচসেবিত এলাকাতে। উচু-নিচু জমির মধ্য 
দিয়ে যে সমস্ত নালা নেমে গেছে, তাতে ঘন ঘন চেক-ড্যাম করে বৃষ্টির জল 
আটকে রাখা সম্ভব, তা আবার ডাগ-ওয়েল করে বাধতে সেচ করা সম্ভব। প্রায় 
সর্বত্রই, প্রত্যেকের জমিতেই একটা করে ডাগ-ওয়েল করে দেওয়া উচিত, যেখানে 
যেখানে ড্যামের থেকে সেচ মিলবে না। পূর্ববঙ্গের চাষিরা প্রয়োজনমত চাষ করতে 
চায় না, বা পারে না, একথা ঠিক নয়। মালকানগিরি এলাকাতেই গত বছর ত্রিশ 
লক্ষ টাকার মতো মেস্তা, পাট পেয়েছিলেন। তিল প্রচুর করেছিলেন। ওমরকোট 
এলাকাতে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী ভাষ বা মকাই চাষ হচ্ছে দেখে এলাম। এসব চাষ 
আদিবাসীরা করত না. জানত না, তারাও শিখছে। 

কোরাপুট জেলা ও দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ খুবই ভাল হবে সন্দেহ নেই। সামনের 
এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর ওপরে ভরসা করে শরণার্থীরা হয়তো আর অপেক্ষা 
করতে পারছিল না। প্রকৃত-কল্পিত নানা অভিযোগের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন 
তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে-_ এই মারাত্মক ভ্রমে তারা পতিত হন। সেখানে ও 


৫০ সু মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে তাদের হয়তো আজ সম্পূর্ণ চোখ খুলে যাবে-_ পশ্চিমবঙ্গে 
তাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ নেই। কী ভয়াবহ এই অভিজ্ঞতা। 

যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে ফিরে আসছে, তাদের প্রায় সকল পরিবার 
থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুইই তারা পথে পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে 
এসেছেন। তাদের শোক দুঃখ বোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় আজ বিবশ। 
ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার পাঠানো 
হচ্ছে শরণার্থীদের তদারক করার জন্য। তাদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত 
শিশু ও বৃদ্ধদের তারা ট্রেন থেকেই ফেলে দিয়েছে পরবর্তী কোনও স্টেশনে নেমে 
তাদের সদগতি করার অপেক্ষা রাখেনি। তাদের কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গে কথা 
বলে দেখেছি, কী ভয়াবহ হতাশা, ভগ্ন মনোরথ, ভাগ্যনির্ভর হয়ে তাঁরা পড়েছেন 
যে দেখলে হতাশ হতে হয়। আবার কি তারা বুক বেঁধে ঘর বাঁধার সংগ্রামে 
নামবার শক্তি পাবেন। মালকানগিরি ও পারলকোট এলাকা থেকেই বেশি চলে 
আসেন। মালকানগিরি শরণার্থী গ্রামগুলো এখনও প্রায় শূন্য, কিছু কিছু করে ফিরছে। 
খাঁ খা করছে ঘরবাড়িগুলো। যে ২/১০ ঘর যায়নি তারাও এক পা তুলেই বসে 
ছিল যাবার জন্য। তারাও গরু-বাছুর বিক্রি করে দিয়ে বসে আছেন। এবারে তারা 
কোথাও চাষবাস করতে পারবেন না, এই ববার ফসল তারা পাবেন না, রবিতেও 
কিছু করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ডিডিএ অবশ্য বলছেন যে, যারা চাষ করতে 
চান তাদের জন্য ডিডিএ থেকে ট্ট্যাক্টর দিয়ে চাৰ করে দেওয়া হবে, কিন্তু তা 
কতটুকু হবে জানি না। কেন না ডিডিএ সংগঠনটাও এই একসেভেলের চালে 
ডিমরালাইজড হয়ে পড়েছে, তাদেরকেও আবার চাঙ্গা করতে কম তেল পোড়াতে 
হবে না! 


যুগাত্তর, ২৫ জুলাই ১৯৭৮ 


খ. সিকান্দার বখতের মাথায়ও নেই দণগুক প্রকল্পের তাৎপর্য কী 


কটক থেকে রায়গড়া হয়ে কোরাপুটে মোটরে যাই। সঙ্গে আমার দুজন ওড়িশি 
বন্ধু ও একজন বাঙালি বন্ধুকে কটক থেকে নিই। আমার ধারণা যত বেশি সম্ভব 
স্থানীয় লোকদের এই ব্যাপারে যুক্ত করতেই হবে। ব্যাপারটাকে নিছক বাঙালি 
বাঙালি করে রাখলে চলবে না। রায়গড়াতে এক রাত্রি কাটাই, কোরাপুট জেলা 
থেকে হরিশ্চন্দ্র বকসীপাত্র একজন মন্ত্রী, তার সঙ্গে পূর্বেই ভূবনেশ্বরে কথা হয়েছিল। 
তার বাড়িতেই রায়গড়ায় একটা ছোটখাটো বৈঠক করি, স্থানীয় ওড়িশি ভদ্রলোকদের 


দণ্ডকাবণ্য ঘুরে দুটি প্রতিবেদন সু ৫১ 


নিয়ে। তার পরদিন কোরাপুটে পৌঁছই। কোরাপুট্টেই ডিডিএ-র হেড কোয়ার্টার। 
মি. পুরি এখন ডিডিএ-র চেয়ারম্যান ও চিফ একজিকিউটিভ অফিসার । তিনি গত 
৩-৪ মাস হল গিয়েছেন। বেশ উৎসাহী লোক বলেই মনে হল। তিনি নিজেও 
একদা শরণার্থী ছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা। কেন্দ্রীয় সরকারের কুটির ও 
আনা যাবে । মালকানগিরি জোনের আযডমিনিস্ট্রেটর শ্রীগৌতমবুদ্ধ মুখার্জি, 
আইএএস, ইনিও মাত্র এক মাস হল মালকান শিবিরের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। 
বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক এবং উৎসাহ আছে বলেই মনে হল। তিনি প্রতিদিন 
শরণার্ী গ্রামে দৌড়চ্ছেন, কেবল অফিস আর ফাইলপত্র নিয়ে থাকেন না। তবে 
তিনিও নতুন। এখন ডেভেলপমেন্টের চেয়ে শরণার্থী রিসেপসন ও রিলিফ দেওয়াই 
কাজ-_ কিন্তু ডিডিএ রিলিফ সংগঠন নয়, ডেভেলপমেন্টের জন্য সংগঠন। যদি 
রিলিফ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে ডেভেলপমেন্ট হবে না, শরণার্ীদেরও 
মনোবল সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। 

আমি একটা ছোট উদ্দেশ্য নিয়ে এবারে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম । সেটা এখানে 
বলে দেওয়া দরকার। স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সেবা ও গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
দণ্ডকারণ্য এলাকাতে একটা ছোট পাইলট প্রোজেক্ট করা সম্ভব কিনা এটা দেখাই 
আমার লক্ষ্য ছিল। সব কাজ সরকারি কর্মচারী ও বুরোক্রেসি দিয়ে হয় না। নন- 
অফিসিয়াল এজেন্সি ও ভলান্টারি সংগঠনের এ ক্ষেত্রে অনেক কাজ আছে। অথচ 
এ জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান দণ্ডকারণ্যে কোনও কিছু নেই। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 
সর্বভারতীয় চরিত্রের হওয়া দরকার, কেবল বাঙালি দিয়ে নয়। 

এখানে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যটা আবার স্মরণ করা দরকার। দণ্ডকারণ্যে 
কোরাপুট জেলায় (সবচেয়ে বড় জেলা) শতকরা ৬৬ ভাগ লোক সিডিউলড 
দ্রাইব ও সিডিউলড কাস্ট। মালকানগিরি ওড়িশার সবচেয়ে বড় সাব-ডিভিসন 
সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন। সব বাঙালি শরণার্থীরাও যদি 
দণ্ডকারণ্যে বসে যান, তবে তাদের সংখ্যা শতকরা ১০-১২ এর বেশি হবে না। 
ভিডিএ বা দণ্ুকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ হল সমগ্র এলাকাটার উন্নয়ন, 
তার মধো যারাই আছেন তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এটা কোনও বিশেষ কমিউনিটি 
উন্নয়ন প্রোগ্রাম নয়, এরিয়া বেসিসের প্রোগ্রাম। অতএব ডিডিএ যে কাজ করবে, 
তা সকলের জন্যই করবে। যদি জাতি বা উপজাতি বা কমিউনিটি হিসেবে কারা 
বেশি উপকৃত হবে প্রশ্ন করা যায়, তবে স্বভাবতই বলতে হবে যে যারা শতকরা 
৭০, অর্থাৎ আদিবাসীরা, তাদেরই উন্নতি ব! উন্নয়ন এর প্রধান বস্তু । তারপরে 
আসে বাঙালি উদ্বান্তদের কথা। এটা আগে পরের কথা নয়, একই সঙ্গে সকলের 
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উন্নতির প্রোগ্রাম। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে ডিডিএ হল বাঙালিদের প্রোগ্রাম তবে 
তা সত্য নয় এবং তা কখনও কার্যকর হতে পারে না। ডিডিএ জমি উদ্ধার করে 
আদিবাসীদের জন্যও দিয়ে দিচ্ছে, অবশ্য রাজ্য সরকারের হাত দিয়ে আদিবাসীদের 
মধ্যে যারা ভূমিহীন তাদের জন্য এই জমি। আবার তাদের জন্য বাড়িঘর, চাষবাস 
ইত্যাদি করার জন্য যা করার দরকার বা ভাগ [?] তাও রাজ্য সরকারের হাতেই 
দিয়ে দিচ্ছে। শত-শত মাইল যে রাস্তা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে কেবল 
বাঙালিরাই হাঁটবে না, তাও সকলের জন্যই। তাও করে দিচ্ছে ডিডিএ। গোটা 
কয়েক বীধ তৈরি করার টাকাও ওডিশা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের হাতে দিয়ে দিচ্ছে 
ডিডিএ। নতুন নতুন বন সৃষ্টি করার জন্য সরকারি বন বিভাগের হাতে টাকা তুলে 
দিচ্ছে ডিডিএ। অথচ ডিডিএ কী একমাত্র বাঙালিদের জন্যই? অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
শ্রীসিকান্দার বখত সেদিন ঘোষণা করে দিলেন যে, তাঁরা শীঘ্রই পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় 
তুলে দেবেন। সরকার নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য এ 
যাবৎ ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছে। একমাত্র ডিডিএই খরচ করেছে ১১৫ কোটি 
টাকা। বছরের পর বছর কতদিন ধরে এই শরণার্থী সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হবে? 
অতএব সব গুটিয়ে নেব। এই বিবৃতি আমি দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ শেষ করে দিল্লি যাবার 
পথে নাগপুর স্টেশনে পড়ি। পড়ে স্তম্ভিত ও অবাক হই! শরণার্থী পুনর্বাসন 
বিভাগ ও ডিডিএ যদি তুলে নেওয়া হচ্ছে এখন বলা হয়, তবে মি. পুরি ও তাঁর 
ডিডিএ সহকমীদের মনোবলটা কিছু থাকবে কী£ শরণারহীদের ভগ্ন মনোবল ফিরিয়ে 
আনার প্রাথমিক দায়িত্ব আজ ডিডিএ-র আর ডিডিএ-র অফিসার ও কর্মচারীদেরই। 
মাথাতেই ঢুকে যাবে, এ যেন মাথার ওপরেই আঘাত। একটু হিসেব নেওয়া যাক। 

মোট কও পরিবারকে এ যাবৎ দণ্কারণ্যে বসানো হয়েছিল বলে সরকারি 
বিবৃতিতে পাই। কোন্ডারগাও-১৯৮, মালকানগিরি-৮১৯২, পারলকোট-৭৪৫৪, 
ওমরকোট-৪২৫৭, মোট-২০,১০১ চাষি পরিবার । আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা এস-টি 
পরিবারের মোট সংখ্যা হল ১২০২; অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২১,৩০৩টি পরিবার । এই 
২১-২২ হাজার পরিবারের জন্য যদি ১১৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়ে থাকে তবে 
প্রতি পরিবার পিছু খরচ হয়েছে প্রায় ৫৩ হাজার টাকা। এত টাকা খরচ করার 
পরেও শতকরা ৭০ শরণার্থী সেখান থেকে সব কিছু ফেলে দিয়ে চলে গেল 
সুন্দরবনের বাঘ-ভল্লুকের দেশে £ এই ধরনের কথা বলার মানে একটা স্ক্যানডেলকে 
স্বীকার করে নেওয়া। স্বয়ং সিকান্দার বখতের মাথায়ও নেই, ডিডিএ-র প্রকৃত 
তাৎপর্য কী। ওটা নামেই মাত্র শরণার্থী প্রোগ্রাম, আসলে একটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের 
উন্নতির প্রোগ্রাম-_ দণ্ডকারণ্যের এলাকা সারা পশ্চিমবাংলার প্রায় ডবল বা দ্বিগুণ। 


দণ্ডকারণ্য ঘুরে দুটি প্রতিবেদন % ৫৩ 


নেংটি পরে প্রিমিটিভ অবস্থায় আধপেটা খেয়ে পরে থাকে যে আদিম জাতি তারাই 
সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ। আর বিরাট ভবিষ্যৎ এই এলাকার । সেচ ব্যবস্থায় প্রায় 
সব জমিকেই সমৃদ্ধ করা চলে। প্রচুর মূল্যবান বনসম্পদ, খনিজ দ্রব্যের অভাব 
নেই, লৌহ আকর, বক্সাইট, লাইমস্টোন প্রচুর রয়েছে। 

যদি আজ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তুলেই দেওয়া হয় তবে এ কাজ করবে কে? 
শরণার্থীরা না হয়, এমনিই মরে গেল বা হারিয়ে গেল, কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের 
হবে কী? বিরাট কর্মকাণ্ডের যোজনার কী হনে রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে 
দিলেই হবে কি? রাজ্য সরকারের হাতে এত লোকজন ও রিসোর্স দেওয়া হবে 
কি? আদিবাসী বা উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের সে যোগ্যতা হয়েছে কি? যদি পুনর্বাসন 
বিভাগ তুলেও দেওয়া হয়, ডিডিএ-কে যেন তুলে দেওয়া নয় হয়, এমন আত্মঘাতী 
কাজ না করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাইব্যাল উন্নতির বিভাগ ও কমিউনিটি 
ডেভেলপমেন্ট বিভাগ ও হোম ডিপার্টমেন্টকেই তবে ডিডিএ-র দায়িত্ব নিতে 
বলা হোক। 

যাক এসব কথা । এখন ডিডিএ-র কর্মপন্থায়ও কীভাবে পক্ষপাত ঘটেছিল, তা 
একটু বলা দরকার। ডিডিএ কেমন করে শেষ পর্যস্ত একমাত্র শরণার্থী পুনর্বাসন 
নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । আসলে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য থেকে তারা 
কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আদিবাসীদের জন্য উদ্ধার করা জমির শতকরা ২৫ ভাগ ও 
অন্যান্য অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েই তারা খালাস, কিন্তু কেমন করে 
সে জমির ব্যবহার হচ্ছে, কেমন করে তাদের উন্নতি হচ্ছে, কেমন করে ও কতটা 
অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব আর তাদের নেই। বন বিভাগের হাতে টাকা 
তুলে দিয়েই খালাস কিন্তু সেখানে বন সৃষ্টি হচ্ছে কি না, দেখবার দায়িত্ব নেই। 
এমনই করে দণুকারণ্য একটা ডুয়েল কর্তৃত্বে ভাগ হয়ে গেছে, পরস্পরের সঙ্গে 
সামান্যই যোগাযোগ আছে। যে যার আপন মনে চলেছে। বহু শত মাইলে বিক্ষিপ্ত 
শরণার্থী গ্রামগুলোর পরিদর্শন করার জন্য পেট্রোল পুরিয়ে ডিডিএ অফিসারেরা 
ঘুরছেন, কিন্তু পথে যে অসংখ্য আদিবাসী গ্রাম আছে তাদের কী হচ্ছে তা দেখবার 
অবসরও নেই, দায়িত্বও নেই। আবার স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসার ও কর্মচারীরা 
গাড়ি হাঁকিয়ে ডিডিএ-র তৈরি পথ দিয়ে আদিবাসী গ্রামের খবরাখবর করতে 
যাচ্ছেন, কিন্তু শরণার্থী গ্রামগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এভাবে যে কত পেট্রোলের 
অপচয় হচ্ছে অথচ যথাযথ কাজ হচ্ছে না, তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। 

এই পরিস্থিতিতে শরণার্হী ও আদিবাসীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও রেষারেষি 
তো হতেই পারে। একদল বলবে সবই শরণারীদের জন্য করা হচ্ছে আর একদল 
বলবে সব জল, সব সেচ, সব ভাল জমি তো আদিবাসীরাই পাচ্ছে, আর এই সুপ্ত 
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বিরোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য কায়েমি স্বার্থের বাহক ও সাহুকার ব্যবসায়ী 
শ্রেণিদের পরোক্ষ উসকানি থাকতেই পারে। কোথাও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টের 
লক্ষ্য নেই। বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কার ও সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত 
কত পার্থক্য। এই বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের মধ্যে এঁক্য ও বন্ধন সৃষ্টি করার 
জন্য কোনও সংগঠন নেই। সকলেই সকলকে ভুল বোঝেন এবং ভুল বোঝাতে 
সাহায্য করছেন। 

এখানে একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার । ওড়িশিরা বাঙালি 
শরণার্থীদের ওখান থেকে ভাগিয়ে দিয়ে ডিডিএ রচিত উন্নত সেচসেবিত জমিগুলো 
তারা ভোগ করবার উদ্দেশ্যে ঝগড়াঝাটি উসকে দিচ্ছে। এ জাতীয় কথাবার্তা একদম 
দায়িত্বহীন। মালকানগিরি জোনে শতকরা ৫ ভাগ লোকও ওড়িশি নন। বরং 
তেলেগুরা সীমান্তের অপর পার থেকে ক্রমশ এসব অঞ্চলে ঢোকবার চেষ্টা করতে 
পারে। কোরাপুটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটাও আশঙ্কা করেন। তিনি একজন ওড়িশি। 
তিনি মনে করেন যদি শরণার্থীরা এক্ষুনি ফিরে এসে তাদের জায়গা দখল না 
করেন, তবে তেলেঙ্গিরা এসে জোর করে বসে পড়বে, তখন প্রশাসনের পক্ষে 
একটা কঠিন সমস্যা হবে তেলুগুদের উৎখাত করা । আরও অনেক ওড়িশি অফিসার 
এ জাতীয় উৎকণ্ঠা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। অথচ এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
নামেই কলকাতার একটি ইংরেজি নামী সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি 
নাকি অনেক টিকিট কেটে শরণাহীদের চলে যাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছেন, কী 
দায়িত্হীন এসব প্রচার। আমি তো লজ্জায় হেট, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এতে 
কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও বিশেষ ক্রুদ্ধ নন। আবার এমন সংবাদ কলকাতার খবরের 
কাগজে বেরিয়েছে যে, স্থানীয় আদিবাসীরা শরণার্থীদের তাড়াতে সাহায্য করছে। 
আমি কয়েক্জন আদিবাসী নেতারও দেখা পাঁই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, 
লক্ষ্মণ মারকানি-_ কয়া উপজাতি নেতা । মালকানগিরির বদিলি গ্রামের আদিবাসী 
ও পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি নিজে হাসনাবাদ পর্যস্ত এসেছিলেন শরণার্থীদের ফিরিয়ে 
নেবার জন্য। পারেননি । পরে তার কাছে লেখা শরণার্থীদের কয়েকটি হৃদয়বিদারক 
চিঠিও আমি দেখি। লক্ষ্মণ কিছুটা শিক্ষিত, বাংলা বলতেও শিখেছেন, তিনি জনতা 
দলেরও সভ্য। তা ছাড়া আমি আদিবাসী দু-একটি গ্রামে গিয়ে শরণার্থীদের সম্বন্ধে 
তাদের ধারণা কী বুঝতে চেষ্টা করেছি। সত্যিই তাদের সঙ্গে বড় ধরনের কোনও 
মনোমালিন্য ছিল না, উভয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহায়ক হয়ে পড়েছিল। 
একটা পাগলা হাওয়া এসে হঠাৎ বাঙালি শরণার্থীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে যায়। 
এমনই ছোটখাটো বিবাদ-বিসম্বাদ ভারতের সর্বত্রই আছে। তুলনায় এখানে অনেক 
কমই বলা যায়। আদিবাসীরা ওখানকার সত্যিই অনেক পেছনে । আমাদের 
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সীওতালরাও তার তুলনায় এখানে অনেক উন্নত। কিছু সীওতাল উদ্বাস্ত পরিবারও 
ওখানে এসেছে। তারা এক রকম ভালই আছে। তাদের কিছু কিছু অভিযোগ আছে 
আদিবাসীদের বিরুদ্ধেও, কিন্তু সে সব আদিবাসী কালাহান্ডি জেলা থেকে আগত। 
দরিদ্র কালাহান্ডি থেকে সরে আসা প্রায় যাযাবর জাতীয় আদিবাসী। তাদের মধ্যে 
কিছু চোর জাতীয় ব্যক্তি আছে-__ কিন্তু স্থানীয় আদিম আদিবাসী কেয়া)দের বিরুদ্ধে 
সীওতালদেরও কোনও নালিশ নেই। এখানকার আদিবাসীরা সত্যিই খুব সরল। 
তারা না খেয়ে থাকলেও কখনও ভিক্ষে করবে না, চুরি করবে না, কেড়ে নেবে 
না। পরনে তাদের এক-দুই করে পট্ি মাত্র! শতকরা চারজনাও সাক্ষর নয়। 
ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে তাদের ছেলেমেয়েরা । আমি কয়েকটা গ্রামে গিয়েছি। প্রথমে 
কেউ আসে না। পরে একে একে ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়িরা উপস্থিত হয়েছে। 
ভাষা বোঝা ও বোঝানো শক্ত। ওড়িশি বন্ধুরা আমাকে কিছু কিছু বোঝাতে পারছেন। 
দেখলাম নতুন প্রজন্মের কিছু কিছু আদিবাসী তরুণ বা কিশোর বাংলা বোঝে, 
আমার কথার উত্তর ভাঙা-ভাঙা বাংলাতেই দিচ্ছে। সোজা সরল উত্তর। কোনও 
মারপ্যাচ নেই। ওরা এত সরল যে, সরকারি খণ নিতেও রাজি নয়, নয় ডিডিএ- 
র দেওয়া জমিরও দখল। বাঙালিদের কাছ থেকে নানা ধরনের চাষবাস একটু 
একটু শিখলেও শিখছে। বাঙালিরা হঠাৎ চলে যাওয়াতে ওরা দুঃখিত! একযোগে 
হঠাৎ চলে যাবার জন্য মালকানগিরি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 
স্থানীয় শহরবাসীরাও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত, তারাও চায় বাঙালিরা ফিরে আসুন। 
ওমরকোট এলাকার একটু খবর দিই। সেখানকার প্রায় সাড়ে চার হাজার বাঙালি 
শরণার্থী পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩-৪ শত পরিবার চলে গেছেন, বাকিরা কিন্তু এই 
হুজুগে কিছুতেই মাথা দেয়নি। সেখানকার জোনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীরাধাকাস্ত 
মণ্ডল ও সেক্রেটারি গৌরাঙ্গ শীলের মনোবল লক্ষ্য করে ভাল লাগল। তার মানে 
এই নয় যে তাদের কোনও অভিযোগ নেই বা নালিশ নেই। কিন্তু তার জন্য তীরা 
ওখানে বসেই লড়বেন, চলে যাবেন না। কাউকে চলে যেতে দেবেন না-_ বরং 
যারা চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছে বা আসছে তাদের জন্য একটা আলাদা 
গ্রাম দেওয়া হোক-_ এমনই তাঁদের দাবি। ওমরকোট এলাকায় হাজার হাজার 
একরে ভুট্টা চাষ হচ্ছে দেখলাম। ভুন্টার বাজার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। স্টেট 
ব্যাঙ্ক থেকে তারা ২০ লক্ষ টাকা লোন পান, জোনাল আ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী জে পি 
চৌধুরির কাছে শুনলাম যে লোন পরিশোধের হার ৯৫ শতাংশ। এটা যে কোনও 
ভারতীয় এলাকার পক্ষে একটা দৃষ্টাস্ত। ওখানে ওরা প্রত্যেকের জমিতে একটা 
করে ডাগ-ওয়েল চান। তাদের অভিযোগ প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে ৭ একর 
করে চাষের জমি দেওয়া হত। এখন তা থেকে নাকি দু একর কেটে নেওয়া হচ্ছে। 
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সেচসেবিত এলাকা এটা নয়। একটা করে ইদারা দিয়ে যদি ৫ একর করে জমি 
দেওয়া যায়__ তবে হয়তো চলে-_ কিন্তু সেচবিহীন ৫ একরে কোনও পরিবারের 
ভরণপোষণ চলা শক্ত। যাই হোক এসব অভিযোগ সত্তেও ওই এলাকায় এখনও 
হাসি ও উৎসাহ দেখা যায়। পুলিশ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আছে। সাতটা খুন 
হয়েছে অথচ কাউকে ধরা যায়নি, বা ধরেনি। পুলিশের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক 
নালিশ শুনেছি দণ্ডকারণ্যের কর্তৃপক্ষের কাছেও। এ সম্বন্ধে পুলিশ সাহেবকেও 
বলেছি তার পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা। 


যুগাত্তর, ২৬ জুলাই ১৯৭৮ 
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ক্ষুধার অস্ত্রে ঘায়েল করে দণ্ডকত্যাগীদের দণ্ডকে ফেরানো 
হচ্ছে। হাসনাবাদ স্টেশনে সার সার ঝুপড়ি, যা পৃথিবীর 
সবচেয়ে সস্তায় বাঁচা ও না-খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার 
অতুলনীয় আশ্রয়। হার-না-মানা অনেক মানুষ তখন 
মেতেছেন দ্বীপে আপন হাতে আপন বসতি নির্মাণে। 


দশ হাজার রবিনসন ভ্রুশো অবিকল খুলনা বানাচ্ছেন 
জ্যোতির্ময় দত্ত 


ক. মরিচঝাপির আড়ালে 


হাসনাবাদ রেলস্টেশনের যে দিকেই তাকান, দেখবেন গরুরগাড়ির ছইয়ের মতো 
ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি। যার মধ্যে হাজার ছয় কিংবা আট কিংবা নয়-_ সঠিক গণনা 
কেউ করেনি-__ ক্রুদ্ধ, অভুক্ত মানুষ অপেক্ষা করছে। 

স্টেশনে দাড়িয়ে আছে একটা স্পেশাল দ্রেন, যাতে উঠে পড়লেই পাওয়া 
যাবে খাবার এবং ওষুধ। প্ল্যাটফর্মের টিউবওয়েল থেকে জল নেওয়ার জন্য 
অপেক্ষমাণ শরণার্থীদের সঙ্গে মিশে আমিও মাইকের ঘোষণ! শুনি: এ্যাপর্নীরা 
ট্রেনে ওঠামাত্র ঞ্ামাদের অফিসারেরা এ্ঠযাপনাদের ঞ্যাবতীয় দরকার দ্টাকবেন। 
ঞ্যাপন্নীদের প্রত্যেকের খাবার ও নগদ টাকার ব্যাবস্থা করে দেবেন। ট্রেন ছাড়তে 
ঞ্যার দেরি নেই। 

গোটা কুড়ি উপবাসী পরিবার ট্রেনে উঠে গেছেন, কিস্ত আরও অনেক অনেক 
জায়গা পড়ে আছে। একদা খুলনা ও তৎপরে অন্ধপ্রদেশবাসী বৈকুষ্ঠ মণ্ডল গভীর 
মনোযোগসহ রেলগাড়ির জানালায় ভেজা ধুতি শুকুতে মেলে দিচ্ছিলেন এবং 
তার স্ত্রী কামরার ভেতরটায় ছেঁড়া কাথা ও এনামেলের বাসন বিছিয়ে আবার 
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একবার চেষ্টা করছিলেন একটু থিতু হয়ে বসার, এমন সময় আমি উঁকি দিলাম। 
কী দেখতিছেন? আমি বললাম, আমি সাংবাদিক, জানতে এসেছি দগুকারণ্যে 
ফেরার অসুবিধেটা কী? কেনই বা আপনারা এসেছিলেন £ 

ইচ্ছা ছিল না ওই দেশে যাব, কিন্তু এ দেশে বান্ধব পালাম না। আজ ছয়দিন 
ভাত খাতি পারিনি। চলতিছি। আসতিও দিচ্ছে না।' 

মণ্ডলমশাই কোনও জায়গা থেকে সহজে পালাবার লোক নন। উনি ১৯৬৪ 
সাল পর্যস্ত পাকিস্তানে যুঝেছেন এবং দগুকারণ্যও ওঁদের এতদিনে কাবু করেনি। 

“আপনারা তো দেখেন না কিসির জন্য আমরা আসছি। আজ তের বচ্ছর 
আমরা একটা কোথাও বসার চেষ্টা করতিছি, কিন্তু সে দেশে তের বচ্ছর বিষ্টি হয় 
না। আমরা গাছের মহুয়া ফল, তেতুল পাতা, বিচি গুঁড়া, খায়ে খায়ে কাটায়ে 
দিচ্ছি। আর আশা নাই।' 

কলকাতার রাস্তায় যেহেতু এই দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর মানুষদের ঢুকতে দেওয়া 
হয়নি, বৈকুষ্ঠবাবুর উক্তি অনেকের অতিনাটকীয় মনে হবে। দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকার এত শত কোটি টাকা ব্যয় করার পরও যদি সেখানে এঁরা বাচার মতো 
পরিবেশ না করে থাকতে পারেন, সেটা নিশ্চয় বাঙালি রিফিউজির আলস্য ও 
অপদার্ধথতার কারণে! 

কেন এলেন আপনারা? কারও প্ররোচনায় কি আপনারা এসেছেন £ কেন ফিরে 
যাচ্ছেন না? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের অন্বেষণে আমরা বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ 
হয়ে সুন্দরবনের কুমিরমারি ছুঁয়ে সেই কাদার দ্বীপ মরিচবীপি ঘুরে এলাম এবং 
মানুষের কষ্টের এবং মানুষের শক্তির এমন একটি উপলব্ধি এই চারদিনে নিয়ে 
ফিরলাম, যা না.ভোলা পর্যস্ত সহজ ভাবে অন্ন গ্রহণ আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব 
হবে না। কিন্তু শুরুতেই বসিরহাট স্টেশনেই কি স্পষ্ট ছিল না উত্তর? ওই 'ঝুপড়ি' 
হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা আত্তানা। কোনও খুঁটি নেই, কেবল কয়েকটি কাঠি 
ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তার ওপর ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে অর্ধ- 
তাবু অর্ধকুঁড়ে। না এক্কিমোর ইগলু, না রেড ইন্ডিয়ানের টোকি, এই আট আনা 
দামের 'ঝুপড়ি'র চেয়ে কম খরচে অধিক সংখ্যককে আশ্রয় দেয়। 

এ রকম নিকৃষ্ট একটি আস্তানার মধ্যে কোনও বিচক্ষণ চাষি তার দামী ছাগল 
কি মুরগী রাখবেন না। যদি এই 'ঝুপড়ি'র মধ্যে এই বর্ষায় তিন দিনে হয়তো 
একবার কিছু খেয়ে পাঁচজনের মধ্যে হয়তো দুজনই মরে গিয়ে, তবুও যদি এই 
পশ্চিমবঙ্গের কাদা আঁকড়ে ব্যতিক্রমহীন নির্বিশেষে সবাই পড়ে থাকতে চায়, তবে 
নিশ্চয় দণ্ডকারণ্যে কোনও অন্যায় ঘটেছে! 


দশ হাজার রবিনসন জুশো অবিকল খুলনা বানাচ্ছেন 2 ৫৯ 


কেন আপনি দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এলেন, এর উত্তর কেউ ব্যথিতভাবে দিয়েছেন, 
কেউ ফোঁস করে। মরিচঝীপির আরণাক উপনিবেশের একজন পৌরাণিক ভাষায় 
বললেন: ওই বনপ্রদেশ থেকে কেন যুধিষ্ঠির মহারাজ চলে এসেছিলেন? কেন 
রামচন্দ্র সেখানে থাকেননি? আমরা চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর নিজির দেশে, 
নিজির মাটিতে ফিরলাম। এতে আর বিস্ময় কী? কিন্তু তার পাশেই বসেছিলেন 
যুবক পবিভ্রকুমার বিশ্বাস, যিনি রাগে ঠিকরে উঠে, চোখেমুখে ফুলকি ছিটকে 
বললেন: “কেন থাকব? আমাদের আপনারা বলছেন আমরা সুখে থাকতে হঠাৎ 
কারও কনস্পিরেসিতে চলে এসেছি। শুনুন। কারও কনস্পিরেসি নেই। কনস্পিরেটর 
হচ্ছে আমাদের পেট। যিনি আমাদের পটারু ড্যামের খবর দিচ্ছেন, তাকে আমি 
এই খবর দিচ্ছি: পটারু ড্যাম বলে কিছু নাই? ছত্রিশওড়া ড্যাম বলে কিছু নাই। 
আমি নিজে ছত্রিশওড়া ক্কিমে মাটি কেটেছি। ওই ভ্যামে জল ধরে চাষ শুরু হতে 
আরও কুড়ি বছর লাগতে পারে, থার্টি ইয়ার্স লাগতে পারে। কিন্তু এখন বাঙালি 
রিফিউজি কোথাও নাই যে কোনও ক্কিমে জল পাচ্ছে, যে কারও কাছ থেকে 
গালাগালি আর মারধোর ছাড়া কিছু পাচ্ছে।, 

মরিচঞ্াপি থেকে ফিরে কুমিরমারিতে রাত কাটাবার অবকাশে দেখা হল 
মালকানগিরি ড্যামসাইটের ৩নং ক্যাম্পের শ্রীনিখিল রায়ের সঙ্গে। ইনি সপরিবারে 
কুমিরমারির ইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা দিনের বেলা নদীর ধারে বাধের ওপর 
ঘুরে বেড়ান, বিকেলে, ইস্কুল সাঙ্গ হলে, ভেতরে গিয়ে দর্জির কাজ করেন। 

নিখিলবাবুরা পাকিস্তান থেকে, এসেছিলেন ১৯৭০-এ ম্যাত্রিক পাশের পর। 
দু-একটি শিবির ঘুরে প্রথমে যান মানা ক্যাম্পে । তারপর সোনাবেড়া ক্যাম্প 
(৯ মাস), মানভাটা ক্যাম্প 0৩ বছর), এমার্জেন্সি জারির পর মালকানগিরি ক্যাম্প। 
এই ঢের। ক্যাম্প কমান্ডান্ট কোনও কমপ্লেন শুনতি চাতেন না, বলতেন তোমাদের 
মতো রিফিউজি থাকলিও চলে, না থাকলিও চলে। আমাদের কাজ ছিল বাধ 
অর্ডার ছিল না। যেখানি বলবেন, সেখানি গিয়ে মাটি কাটতি হবে। আমরা কতিম, 
দেশ বিভাগ না হলে বাঙালি রিফিউজি না আলি কি আপনাদের কোনও রাস্তা হত 
না? না জনমানবহীন জঙ্গলির মধ্যে সব গরু গাধার কাজ বাঙালি রিফিউজি করবে 
কিন্তু মানুষের মতো কোনও অধিকার পাবে না।” যে কাজ অপর কেউ করবে না 
সেখানে সেই কাজ এই ভারতবর্ষের এই অতিথিদের দ্বারা করিয়ে নেওয়া হত। 
এর জন্য দৈনিক মজুরি ১-৮০ থেকে ২-১০ পয়সা যা কন্ট্রীক্টরদের মজুরদের 
উপার্জনের এক-তৃতীয় থেকে এক চতুর্থাংশ। আমরা এঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার 
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নামে ভারত বিভাগের এই জামিনদের কাছ থেকে সস্তা দামে আদায় করেছি। 

এমন সময় মুকুন্দরাম সিকদার বলে আর একটি শরণার্থী এসে আমাদের 
কলকাতার লোকদের তাদের অবস্থার রগড় দেখতে আসার জন্য মহা চোটপাট 
শুরু করলেন। নিখিলবাবু তাকে শাস্ত করে ধীর ভাবে দণগুকারণ্যে চাষের সমস্যাটা 
বোঝালেন। আমরা আট বছর ধরে শুধু ক্যাম্পেই আছি, আমরাও ভারত সরকারের 
চিপ লেবার। কিন্তু যারা জমি পেয়েছেন, বারো-চোদ্দ বছর আছেন তারা কেন 
থাকতে পারছেন না? 

“বাঙালির জমি হচ্ছে পাথুরে পাহাড়ের ঢালুর জমি, যে জমি এমনকী আদিবাসীরা 
ছুঁয়ে দেখে না। বিষ্টি হয় না, হলেও দাঁড়ায় না। আর যদি বা বিষ্টি হল, কোন মতে 
ধান হল তো লোকালরা তা কেটে নিয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে দীড়িয়ে তা দেখতি হবে। 
কোনও বিচার নেই। সবার অধম হচ্ছে বাঙালি। একজন কেউ তো করার নেই। 
কারও কাছে নালিশ করার নেই।, 

নিখিলের বয়স ৩০। সে অলস নয়, আট বছর সে মাটি কেটেছে। এখন 
এখানে এসে সপরিবারে দর্জির কাজ করছে। শ্রীপদ মণ্ডলের, যে শ্রীপদ মগুডলের 
মিষ্টির দোকানে বসে আমরা কথা বলছিলাম, তিনি নিজেও খুলনার লোক। কেবল 
তার পরিবার পঞ্চাশ বছর আগে সুন্দরবনে এসেছেন এবং জঙ্গল সাফ করে বসবাস 
শুরু করেছেন। তখন তারা গাছও কেটেছেন, বাঘও তাড়িয়েছেন, আর কুমীরকে 
যে কী করেছেন তা তো স্থানটির নামেই প্রকাশ । এমনি করেই সুন্দরবনের নোনা 
কাদামাটি মানুষের হাতে পড়ে মিষ্টি ও ফলদ হয়েছে। 

সকলেই কতিছে বাঁচতি যদি পারো তো প্রতিবিশিতা পাবা। সেখানে সকলে 
তাকায় যন কখন এ আপদ যাবে। এখানে তাকায় যেন মুখে না বলেও বলে, 
বাঁচিতি পারবা ত? 


খ. “নিতাইটাদ কি জয়” 


মরিচঝীপি হচ্ছে রায়মঙ্গল আর বাগনা নদীর সৃষ্ট একটি দ্বীপ যা কোটালের বানে 
প্লাবিত হয়ে যায়। এটা হল সুন্দরবনের চৌকাঠ। বাঘ এবং মানুষের জগতের 
মধ্যে এক বাফার এলাকা, যাতে বনবিভাগ ঝাউ এবং নারকেল রোপণের একটি 
অর্ধমনস্ক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আগের দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ, যখন হাসনাবাদ 
থেকে লঞ্চ রায়মঙ্গলে পড়ল, এক কিশোর মগুল আমাদের আঙুল দিয়ে মরিচঝাপি 
দেখিয়ে দিলেন: “এটাই হচ্ছে প্লান্টিশান। ওইখানে থেকেই সুন্দরবন শুরু। স্পষ্টতই, 
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যারা জলময় সুন্দরবনের কুহকে সাড়া দিয়ে পাথুরে দণ্ডকারণ্য ফেলে চলে 
এসেছিলেন, তারা দক্ষিণে যেতে যেতে এখানেই প্রথম বসতিহীন এক দ্বীপ পথে 
পেয়ে, তাদের অবসন্ন দেহ এই কাদামাটির ওপর ফেলে দিয়েছেন। আমরা রাতটা 
বাগনা ফরেস্ট অফিসের কাছে এক জেলে কুটিরে কাটিয়ে, পরের দিন সকালে 
এক আঁশটে ডিঙি নিয়ে মরিচঝীপি পৌঁছলাম। যখন নদী পার হচ্ছি, পাশ দিয়ে 
আট-দশটা বৈঠা ছপছপ করতে করতে একদল সহাস্য ও সকৌতুক শরণার্থী রমণী 
ওপারে জল আনতে ও কাঠ বেচতে চলে গেল! নৌকাটার মাঝিও দীড়ি সকলেই 
নারী। তারা এমনভাবে পাশ দিয়ে চলে গেলেন, যে মনে হল তারা বুঝি ইতিমধ্যে 
চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে কাটাননি, তারা বক কী মাছের মতোই জলেরই জীব। 

বস্তুত, মরিচবীপিতে নেমে-__ এর নতুন ওপনিবেশিকেরা জায়গাটার নাম 
দিয়েছেন 'নিউ নেতাজিনগর'___ প্রথমেই যেটা মুখে জল ঝাপটের মতো লাগে 
সেটা হচ্ছে এঁদের আনন্দ। এঁরা প্রত্যেকেই নিয়মিত অনাহারে আছেন। সারাক্ষণ 
পা দুটি কাদায় প্রোথিত। অমোঘ নিয়মে, একজন-দুজন করে মারা যাচ্ছেন। কিন্তু 
কারও মুখে দীনতা কী বিরক্তি নেই। আমরা নৌকা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে চার- 
পাঁচটি তরুণ কর্মী আমাদের ঘিরে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে নিলেন। এঁদের 
অনেককে গ্রেফতারের পর, এঁরা সর্বদাই সাদা পোশাকের পুলিশের আগমনের 
আশঙ্কায় আছেন। কিন্তু আমাদের ফটোগ্রাফার দিলীপ ঘোষ আগেই পথিকৃৎ রিপোর্টার 
অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে এ অঞ্চল ঘুরে যাওয়ায় সন্দেহ সহজেই ভেদ হল। 

যে মুহূর্তে ওরা নিশ্চিত হলেন যে আমরা বন্ধু এবং তাদের জন্য কিছু খাদ্য ও 
ওষুধ নিয়ে এসেছি, তারা সমবেত কণ্ঠে জয়ধবনি করে উঠলেন, “জয়, নিতাইটাদ 
কি জয়।” 

এঁরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। এবং “নিতাইাদ” হলেন গৌরাঙ্গের প্রিয় শিষ্য 
নিত্যানন্দ। এই ১৯৭৮ সালে, নিউট্রন বোমা এবং এলএসডি-র যুগে কোনও তীব্র 
ও গভীর বিশ্বাস বিনা এতগুলি মানুষ কি এত কষ্ট এমন হাস্যমুখে উপেক্ষা করতে 
পারত? এই হাজার দশেক মানুষ একটা বসতি গড়ার উৎসবে মেতেছে। প্রত্যেকে 
কাজ করছে। একটা চালার মধ্যে দেখলাম ডিডি নৌকা তৈরি হচ্ছে। বসেছে 
কামারশালা ও হাঁপর। চেরাই হচ্ছে কাঠের গুঁড়ি। ছক কেটে বসানো হয়েছে 
বাজার। দেখলাম সোজা সড়ক, দেখলাম ইস্কুলের চালা, দেখলাম ভেরির জন্য 
মধ্যে এক অবিকল খুলনা শহর রাতারাতি সৃষ্টি করবেনই, করবেন। 

সেই মহাভারতের ঝধষিদের মতো শ্মশ্রুল এক বৃদ্ধ বাধের ধারে বসে 
হাসি-হাসি মুখে সুতলি কাটছেন! এঁর নাম রতীশ মগ্ুডল। বয়স বললেন ৫৫ 
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বছর। “একটু কমবেশি হতে পারে।” কিন্তু এখনও শুধু যে নিজে হাতে সুতো 
কেটে জাল বোনার সাধ আছে তাই নয়, নিজে হাতে কুঁড়েও বাঁধছেন, মাটিও 
কাটছেন। অথচ তিন দিন বাড়িতে উনুন জুলেনি। 

তবু এখানে পড়ে থাকতে চান? এর উত্তরে এই শ্মশ্রল রতীশ মণ্ডল যা 
বললেন তার সারাংশ হল যে, দগুকারণ্যে বিশ বছর বেঁচে থাকলেও তা আশাহীন 
বীচা। যদি কোনও বছর ভাল বৃষ্টি হয় তো দু-মাসের মতো অন্ন জুটতেও পারে। 
এবং সেখানে তারা ছিলেন সরকারি অফিসারের কৃপাহীন। “আমরা ছিলাম পায়ের 
ফুটবল। যেখানে লাথাবে সেখানে যাতি হবেনে। কিন্তু এই সুন্দরবনে যদি কোনও 
মতে তিন-চারটে মাস অনাহারে হলেও পার করে দিতে পারেন, তাহলে হয়তো 
চিরকালের মতো ডাঙা পাবেন। তাই না খেয়েই ত থাকি। দণগুকারণ্যে পেট ভরে 
ভাত খাতি পারিছি কদিন? বিশ বছর পার করতি পারলাম, তিন মাস পারবো না? 
কিন্তু এখন আমি আর রিফিউজি নই। আমার বাস্তহারা দশা ঘুচিছে।” একটি নয়, 
দুটি নয়, এখানে দশ হাঁজারই রতীশ মণ্ডল । এঁরা যে রকম চওড়া করে সড়ক এবং 
বড় করে রাস্তা গড়ছেন তাতে মনে হয় এঁরা ভাবছেন, ওদের নাতনির নাতনিরাও 
এখানেই বুঝি বড় হবে। 
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তারিখটা ছিল সম্ভবত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। বন্যার পর দুর্দাস্ত 
রায়মঙ্গলে নৌযুদ্ধ। এক দিকে পুলিশবাহিনী, প্রত্যেকে স্বাস্থ্যবান 
এবং অন্য দিকে অসহায় বা স্বল্নাহারে দুর্বল খালি গা বাঙালি 
উদ্বাস্তরা। লড়াই স্থলেও। কাদামাটির দ্বীপে বুড়োবুড়ি থেকে শিশুরা 
খাটছে দারুণভাবে প্রাণের দায়ে। গড়ছে ঘর, স্কুল, পথ । 


মরিচঝাপি সম্পর্কে জরুরি কথা 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 


মরিচঝাপির কাছে নদীবক্ষে রীতিমতন একটা নৌযুদ্ধ হয়ে গেল। একদিকে পুলিশ 
বাহিনী যাঁদের কারুরই উচ্চতা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির কম নয় এবং তারা প্রত্যেকেই 
স্বাস্থ্যবান বলে ধরে নেওয়া যায়, আর অন্য দিকে অসহায় বা স্বল্পাহারে দুর্বল, খালি গা 
বাঙালি উদ্বান্তরা। পুলিশ পক্ষ ছিলেন মোটর লঞ্চে আর উদ্বান্তুরা নিজেদের তৈরি 
করা নৌকোয়। এই সংঘর্ষে উদ্বাস্তদেব মাধ্য কতজন হতাহত হ্যেছেন তার কোনও 
বিবরণ সংবাদপত্রে বেরোয়নি, তবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ন” জন পুলিশ আহত 
হয়েছেন জানা গেল। উদ্বান্তদের পঞ্যাশখানি নৌকো ডুবে যায়, তার আরোহীরাও 
নিশ্চয়ই ডুবে যায়নি, আশা করি। উদ্বাত্তরাও সশস্ত্র ছিল! এই অসম যুদ্ধটি হল 
কেন? কিংবা এই যুদ্ধের কি কোনও প্রয়োজন ছিল £ আমি সম্প্রতি মরিচধাপি ঘুরে 
এসেছি, সুতরাং এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু জানাতে চাই। 
পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা উদ্বাস্তদের ব্যাপারে তিতিবিরক্ত! মোটামুটি কিছুটা 
সরকার। ভারত বিভাগের ফলে বাঙালিরা উদ্বাস্ত হয়েছে বলে ভারতেরই বিভিন্ন 
প্রান্তে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। সে রকম দেওয়াও হয়েছে। তবু সেই উদ্বান্তুরা 
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কেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে সমস্যা বাড়াচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে এমনিই তো সমস্যার 
অস্ত নেই। আমিও এরকম ভাবতাম। 

কেন প্রায় সত্তর আশি হাজার উদ্বাত্তব পশ্চিমবাংলায় ফিরে এলো? একবার 
যারা ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছে, তারা দ্বিতীয়বার আশ্রয় ত্যাগ করে কেন 
ফিরে এলো? সাধারণ নিরীহ মানুষ কি সহজে মোটামুটি একটা আশ্রয় ছেড়ে 
অনিশ্চিতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে এবং এরা সবাই ক্যাম্পবাসী নয়, অনেকেই 
জমি পেয়েছিল এবং হাল-গরু ছিল। জমি ছেড়ে, হাল গরু যা-তা দামে বিক্রি 
করে চলে এসেছে। ঠিক যেমন ভাবে এক সময় পাকিস্তান থেকে এসেছিল। 
কেন? উদ্বান্তদের মতে, দণ্ডকারণ্য পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ। সেখানে তারা 
দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকও নয়, চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণির কিছু। স্থানীয় লোকেরা 
বাঙালি এবং রিফিউজি শুনলেই ঘৃণায় নাক কুঁচকোয়। রিফিউজিরা দিন মজুরি 
করতে গেলে স্থানীয় লোকদের তুলনায় অর্ধেক মজুরি পায়। পুলিশ তাদের কেস 
নেয় না, ইত্যাদি। বিভিন্ন জায়গায় অন্তত পঞ্চাশজন উদ্বাস্তর মুখে আমি এ কথা 
শুনেছি, এবং তাদের সকলকেই মিথ্যেবাদী ভাবার কোনও কারণ পাইনি। সেই 
জন্যই তারা “মরি তো বাংলার মাটিতে মরব' এই শ্লোগান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 
সব উদ্বাস্তুরই লক্ষ্য ছিল সুন্দরবন। এটা হঠাৎ কিছু নয়। অনেক দিন থেকেই ঠিক 
করা এবং গত তিন-চার বছরের মধ্যে উদ্বাস্তদের কয়েকজন নাকি সুন্দরবন এলাকা 
ঘুরে সার্ভে করে গেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তদের থামানো হয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই 
বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। সে রকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ 
স্টেশনে দেখি, যারা ফেরৎ ট্রেনে ওঠবার জন্য সরকারি অফিসে লাইন দিয়েছে 
স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় অনেকেই তিন চার দিন খায়নি, তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া 
গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে 
ফিরে গেল। 

কয়েক হাজার উদ্বাত্তত এখনও রয়ে গেছে, তারা আশ্রয় নিয়েছে মরিচঝাপির 
মতন এক দুর্গম জায়গায়। আমি যেদিন যাই, সেদিন লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল, যেতে হয়েছিল ডিঙি নৌকোয়, দুর্দাস্ত রায়মঙ্গল নদীর বুকের ওপর দিয়ে । 
মরিচঝাপিতে গিয়ে আমি অবাক। আমার ধারণা ছিল, বাঙালি উদ্ধাত্তরা অলস, 
কোনও কাজ করতে চায় না। কিন্তু মরিচবীপি দ্বীপে জঙ্গল, জল কাদার মধ্যে 
বুড়ো-বুড়ি থেকে শিশুরা পর্যস্ত খাটাখাটনি করছে দারুণভাবে । খাটছে প্রাণের দায়ে। 
তারা খাটলে খেতে পাবে, নইলে পাবে না। তারা সরকারি কোনও সাহায্য পায় 
না, চায়ও না। 


মরিচবীপি সম্পর্কে জরুরি কথা % ৬৫ 


মরিচঝীপির এই লোকগুলো দুটি বে-আইনি কাজ করেছে। তারা সরকারি 
জমি জবরদখল করেছে এবং জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করেছে। ওই জঙ্গল 
ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন। যতখানি এলাকায় ওরা আছে, ততখানি জঙ্গল মোটামুটি 
দুটি বাঘের জন্য বরাদ্দ। 

পুলিশের সঙ্গে উদ্বান্তদের যখন সংঘর্ষ হয় তখন উদ্বান্তরা পঞ্চাশখানা নৌকো 
বোঝাই কাঠ নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আগে তারা একলা একলা নদীর ওপারে 
গিয়ে কাঠ বিক্রি করে আসত। তাতে পুলিশের বাধা পেয়ে তারা বেরিয়েছিল দল 
বেঁধে, সশস্ত্র হয়ে। সব কটা নৌকো ডুবে গেছে। ওই কাঠ যদি তাদের বিক্রি 
করতে না দেওয়া হয়, তবে তাদের ওপর গুলি বা টিয়ার গ্যাস চালাবার কোনও 
দরকার নেই, এমনিতেই তারা না খেতে পেয়ে মরে যাবে। 

উদ্বাস্তদের ওইখানে থাকতে দিলে ক্ষতি কী? এরা একবার প্রশ্রয় পেলে সারা 
ভারত থেকে আবার উদ্বাস্তরা ছুটে আসবে£ সরকারের ওপর নির্ভরশীল বাঙালি 
উদ্বাস্ত সারা ভারতে কত আছে? দু লাখ, আড়াই লাখ। তাদের পশ্চিমবঙ্গে বসতি 
দেওয়া যায় নাঃ পশ্চিমবঙ্গেই ওদের স্থান দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
উদ্বাস্তদের জন্য বরাদ্দ টাকার সদ্ধবহার করা যায় না? শুধু যদি সেই সব উদ্বান্ত্রদেরই 
আহান করা যায়, যারা কাজ করতে রাজি? 

অনেকে বলেছেন, উদ্বানস্তদের প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তোলা মানেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকারকে অসুবিধেয় ফেলার চেষ্টা করা। আমি তা মনে করি না। খুব একটা 
বৈপ্লবিক কিছু না হলেও মোটামুটি ভালভাবেই বামফ্রন্ট এই সরকার চালাচ্ছেন। 
যতদূর জানি, বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে অসৎ নন, এবং সত্যিই তারা 
গঠনমূলক কাজ করতে চান। বাঙালি উদ্বান্তদের পশ্চিমবাংলায় স্থান দিতে পারলে 
বামফ্রন্ট সরকার একটা যথার্থ ভাল কাজ করবেন। এ রাজ্যে জবরদখল করা কত 
সরকারি বেসরকারি জায়গা এখনও তো আছে। কলকাতার ফুটপাথেই অস্তত এক 
লক্ষ লোক থাকে, যাদের অনেকেই বাঙালি নয়। আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক 
বলেই বাঙালি উদ্বান্তদের জন্য কষ্ট বোধ করি, এবং একথা স্বীকার করতে আমার 
কোনও লজ্জাবোধ নেই। 

জেদ করে, মরিচঝীপির মানুষদের তাড়ানোর চেষ্টা না করে এদের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করা যায় না? এরা স্বাবলম্বী হতে চাইছে, সে কথা মনে রাখা দরকার, 
এরা জঙ্গলের কাঠ কেটে অন্যায় করেছে, যদি এরা আবার নতুন গাছ লাগিয়ে 
দিতেও রাজি হয়? 

সারা রাজ্য জুড়ে এখন বন্যা। বন্যার্তদের সমস্যা এই মুহূর্তে এখন অনেক 
বড়। সব উদ্যম সেদিকেই এখন নিযুক্ত থাকা উচিত। এরই মধ্যে আবার পুলিশ 


৬৬ নু মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


দিয়ে উদ্বাস্তদের দমন করার চেষ্টা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাক না। এর মধ্যে 
দু-একটা বাঘ মরে তো মরুক, জঙ্গলের কিছু কাঠ কাটা যায় তো যাক, তবু মানুষগুলো 
বেঁচে থাক। 


আনন্দবাজার পত্রিকার “সম্পাদক সমীপেষু বিভাগ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ 


মরিচবীপি সম্পর্কে জরুরি কথা টু ৬৭ 


কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, দণ্ুকারণ্যে নয়, পশ্চিমবঙ্গে 
শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে হবে। ১৯৭৮-এ সেই কথাটা 
দিলেন “লোক খেপাবার টাই” বলে। 


তুমি আর নেই সে তুমি 


শঙ্খ ঘোষ 


তুমি বললে মানবতা 
আমি বললে পাপ 
বন্ধ করে দিয়েছে দেশ 
সমস্ত তার ঝাপ। 
তুমি বললে হিটলারি-ও 
জনপ্রেমে ভরা 

আমি বললে গজদজ্ত 
তুমি বললে ছড়া। 


তুমি বললে বাঁচার দাবি 
আমি বললে ছুতো 
হামলে কেন এল সবাই 
দিবা খেত শুত। 

হোক না জীবন শুকনো খরা 
বন্ধ্যা বা নিজ্মলা। 

আমি বললে সেপাই দিয়ে 
উপড়ে নেবে গলা 


৬৮ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


তুমি বললে দগুকে নয় 
আপন ভূমিই চাই 

আমি বললে ভণ্ড, কেবল 
লোক খেপাবার টাই। 


চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ 
তুমি বললে বিপ্লব, আর 
আমি প্রতিক্রিয়া। 


১৯৭৮ 


স্বদেশের টানে, স্বরাজের হাওয়ায় যেন, 
দণ্ডক ছেড়ে বাংলার বুকে শরণার্থীর দল 


উলটোরথ 
শঙ্খ ঘোষ 
ট্রেনের থেকে ঝাপ দিয়েছে ধানশিয়রে 


গলার কাছে পাথরবীধা বস্তামানুষ 


মাটির থেকে উঠছিল তার মাতৃভূমি 
বুকের নিচে রইল বিধে বৃহস্পতি 


ইচ্ছে ছিল তমালছোঁয়া দুঃখ ছিল 
কিন্ত হঠাৎ টান দিয়েছে উলটোরথে 


উলটোরথ % ৬৯ 


এসেছিলাম আমরা সবাই এসেছিলাম 
বলতে বলতে ঝাপ দিল তাই অন্ধকারে 


কামরাজোড়া অন্য সবাই চমকে উঠে 
অল্পমুখের কৌতৃহলে দেখল শুধু 


আর তা ছাড়া ধ্বংস তোনয বরং এযে 


সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে 
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায় 


গলায় পাথর বুকের নিচে বৃহস্পতি । 


১৯৭৮ 


কবিতাটির জন্মবৃত্তত্ত 


ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে । দেখতে পাই, সমস্ত প্লাটফর্ম জুড়ে বসে 
আছে শুয়ে আছে মানুষ, সঙ্গে তাদের যৎসামান্য সম্বল, আর মাছি আর কুকুর 
আর জজ্জাল। থিকথিকে তার পুঞ্জ দেখে মনে পড়ে যায় পুরনো শেয়ালদা স্টেশন, 
পঞ্চাশের শেয়ালদা, উদ্বান্তদের অস্থায়ী সেই বাস্তভূমি শেয়ালদা। স্বাভাবিকই ছিল 
মনে পড়া, কেননা এরাও তাদেরই সগোর, হযতো-বা তাদের উত্তরপুরুষ, আজও 
এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে পা রাখবার সামান্য একটু জায়গা। 

পুববাংলা একদিন যখন উথ্‌লে এসে পড়ে এই বাংলায়, পুনর্বাসনে তার বড় 
একটা অংশকে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডকারণশ্যে, নতুন এক পত্তনের ভরসায়। 
কিন্তু সে কি পুনর্বাসন না নির্বাসন? এই প্রশ্ন সেদিন তুলেছিলেন প্রগতিভাবুক 
মানুষেরা, প্রগতিশীল দলগুলি। সে-প্রতিবাদ শোনেনি কেউ, সমস্ত বিক্ষোভের ব্যর্থতা 
মেনে নিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল দূরের দেশে, ভাষা আর সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে 
সরে গিয়ে নতুন জীবনের চেষ্টা করছিল তারা অবহেলার মাঝখানে । 

যুগান্তর হয়ে গেছে তারপর। শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শাসন। 
দণ্ডকারণ্যর বিচ্ছিন্ন নিরুপায়তা থেকে এবার তবে হয়তো-বা ফিরে যাওয়া যাবে 


৭০  মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


দেশে, ভেবেছিল তারা অনেকে, কিংবা হয়তো ভাবানো হয়েছিল তাদের। বড় বড় 
ক্ষমতার দ্বন্দে তারা তো শুধু খড়, অবোধভাবে এপথে ওপথে উড়ে চলে যায়। 
হাজার হাজার মানুষ এবার তাই উড়তে লাগল দেশের মুখে, যেন তাদের স্বরাজ 
এল এতকাল পরে! নিজের দেশে নিজের ঘর হবে বলে কোথায় কোন উড়ো 
খবর পেল তারা! কিন্ত সব কিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য 
অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাগুবে নতুন করে উৎখাত হল 
সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হল, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ। 

বর্ধমানে এই তাদের সেই প্রতিহত হবার ছবি। এই পর্যস্ত, এর পর আর এগোতে 
দেওয়া হয়নি এই দলটিকে, নামিয়ে নেওয়া হয়েছে গাড়ি থেকে। এবার এইখানে, 
অনির্দেশ্য ফেরার জন্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষা। 

ট্রেন এসে দীড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে, বিকেল হয়ে আসছে তখন। মাছি আর 
কুকুর আর জঞ্জাল, আর সেই থিকথিকে ভিড়েরই মধ্যে নিজের অস্থায়ী ছোটো 
বৃত্তটিতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, মুখের সামনে ভাঙা আয়না নিয়ে বিকেলের প্রসাধন 
করছে সে, মুখে ঈষৎ হাসি, চারপাশে কোথাও কিছু নেই বলে মনে হয় যেন। 
আদর নেই বলে, ফিরে যেতে হবে বলে যেন কিছুমাত্র ভাবনা নেই তার। 

ছেড়ে দেয় ট্রেন। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, নিচের দিকে তাকিয়ে, 
পিছন দিকে ছুটতে থাকে লাইন। মনে পড়ে কদিন আগে, ওই রকমই এক বিরাট 
দলের ফিরে যাবার সময়ে, অবুঝ একজন কিছুতেই আর ফিরতে চায়নি বলে ঝাপ 
দিয়েছিল ট্রেনের দরজা থেকে। লাইনের নুড়িপাথরের পাশে ছুটস্ত ঘাসজমির ফালি 
দেখতে দেখতে মনে হল একবার, পড়বার পর বুকের খুব কাছে এই মাটির 
একটুখানি ছোয়া তো সে তবে পেয়েইছিল-_ তার নিজের দেশের মাটির? না কি 
কোনও পাথরকুচি তখন বিধে গিয়েছিল বুকে? 

এই-যে আজ ট্রেনের হাতল ধরে দীড়িয়ে আছি আমি, পুববাংলার সেই আমিও 
তো হতে পারতাম “সে”? পিছনে তাকিয়েও বর্ধমান দেখা যায় না আর, দরজা 
ছেড়ে ভিতরে এসে বসি, মনের মধ্যে ভর করে থাকে শুধু এই-এক ফিরে যাবার 
ছবি, এই উলটোরথের টান। 


কবিতার মুহূর্ত, অনৃষ্টূপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ 


কবিতাটির জন্মবৃত্তস্ত ঢ ৭১ 


মরিচঝীাপির ছিন্মূলরা ছিল নিম্নবগীয়ি, নি্নবণীয়ি। এরা কোনও 
সহানুভূতি পায়নি। বুদ্ধিজীবী ভালমানুষরা “মীন পালন করেন। 
সংবাদপত্রগুলি দিনকয় চেঁচামেচি করে চুপ করে যায়। কলের ভুলি 
বা রেলগাড়িতে চেপে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, যারা 
পুলিশের নিগ্রহ, গুগডার আক্রমণ, রোগ আর অনাহার যুঝে 
কোনও ক্রমে বেঁচেছিল। 


ঠাকুরমার ঝুলি 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় 


এ-দুয়োরে যায় : দূর-দুর! 
ও-দুয়োরে যায় : ছেই-ছেই! 


রাজ্যে দিল হানা 
পাথরচাপা কপাল যার সেই 


ঘুঁটেকুডুনির ছানা 
ঘেন্নায় মরি, ছি! 


মন্ত্রী বলল, দেখছি 
কোটাল বলল, দেখছি 


ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি 
রক্তে হয় রাঙা মাটি 


৭২ স্ মরিচঞঝ্াপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কাড়ে না কেড রা 
ভালোমানুষের ছা 


সাতটি চাপা সাতটি গাছে 
পারুল বোন রইল কাছে 


দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার 


কলের ডুলি 
এই গল্পে ভর্তি ক'রে 


ঠাকুরমার ঝুলি ॥ 


১৯৭৮ 


ঠাকুরমার ঝুলি ৭৩ 


সংবাদপত্রের পাতা থেকে 


মরিচবাপিতে অবরোধ জারি হয় ২৪ জানুয়াররি [অন্য মতে, 
২৬ জানুয়ারি] ১৯৭৯। অবরোধের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রায় 
দেয় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী আদালতের 
রায় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে সরকারের তরফে 
জানানো হয়, অবরোধ চলবে। 


মরিচঝাপির ব্যাপারে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা 


আদালতের সংবাদদাতা: গোসাবা থানা এলাকায় মরিচঝাপির নেতাজী নগরের 
বাসিন্দা দেবব্রত বিশ্বাস ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীর তরফে এক আবেদন অনুসারে 
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আর এন পাইন [রবীন্দ্রনাথ পাইন] বুধবার 
আযাডভোকেট জেনারেলের উপস্থিতিতে এই মর্মে এক আদেশ দিয়েছেন যে, বিবাদী 
রাজ্য সরকার যেন আবেদনকারী ও মরিচঝাপির অন্যান্য অধিবাসীর পানীয় জল, 
দুধ, ওষুধপত্র ও খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি না করেন। 
বিচারপতি আবেদনকারী ও অন্যান্য বাসিন্দার মরিচবীপি এলাকায় যাতায়াতে 
হস্তক্ষেপ না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কোনও রুল জারি না করেই বিচারপতি 
পাইন এই আদেশ জারি করেন। 

বিচারপতি অবশ্য এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তার এই আদেশের ফলে 
মরিচঝীপি ও সন্নিহিত এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সরকারের যাবতীয় 
সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য সরকার তরফে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে কোনও বাধা 
থাকবে না। যাঁরা স্বেচ্ছায় মরিচঝাপি ছেড়ে চলে যেতে চান, তাদের জন্য সরকার 
তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনেও কোনও বাধা থাকবে না এবং আবেদনকারীর 
এঁদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। 


৭৪ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


বিচারপতি পাইন আরও বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে বৈধ ছাড়পত্র বা 
পাসপোর্ট ছাড়া ভারতীয় এলাকায় যারা প্রবেশের চেষ্টা করবে এই আদেশের ফলে 
তাদের প্রতিরোধের জন্য সরকার তরফে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনে কোনও বাধা 
থাকবে না। এই আদেশ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ দিন বহাল থাকবে । ২১ ফেব্রুয়ারি 
পুনরায় আদেশের জন্য বিষয়টি আবার হাইকোর্টে উঠবে এবং এই দিন বিচার্য 
মামলার তালিকায় শীর্ষস্থানে এটি থাকবে। 

আবেদনকারীদের তরফে হাইকোর্টে আবেদন পেশ করে বলা হয় যে, তারা 
ভারতীয় নাগরিক এবং ১৯৭৮-এর এপ্রিল থেকে তারা মরিচঝাপিতে বসবাস 
করছেন। জীবিকা অর্জনের জন্য স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে এবং সরকারি সাহায্য না 
নিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম চালাচ্ছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আবেদনকারী 
ও মরিচঝীপির অন্যান্য বাসিন্দার বিরুদ্ধে অবরোধ ও যুদ্ধের অনুরূপ অভিযান 
চালাচ্ছেন এবং আইন ও ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পানীয় জল ও 
জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহে বাধা দিচ্ছেন। 

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও এস সেন [শাক্য সেন] আবেদনকারীদের তরফে 
এবং আাডভোকেট জেনারেল, অরুণপ্রকাশ সরকার ও ইউ সি উকিল সরকার 
তরফে আদালতে হাজির ছিলেন। 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 


“মরিচঝাপিতে অবরোধ অব্যাহত রাখা হবে' 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীয় বনসংরক্ষণ আইনের ২৪ নম্বর ধারায় মরিচঝাপিতে 
অবরোধ অবস্থা অব্যাহত রাখবেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার [৯ ফেব্রুয়ারি 
১৯৭৯] বিধানসভায় 'মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু এ ব্যাপারে সরকারের নীতির ব্যাখ্যা করতে পারেন। 

মরিচঝীপি সুরক্ষিত বনাঞ্চল। সেহেতু সরকার মনে করেন, ভারতীয় বন সংরক্ষণ 
আইনের ২৪ নম্বর ধারা মরিচঝীপিতে প্রযোজ্য । ওই ধারা অনুযায়ী বন দফতরের 
অনুমতি ছাড়া কেউ কোনও সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ ও অবস্থান করতে পারেন না। 
তাহলে বন সংরক্ষণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। 
১৪৪ ধারা বলবৎ থাকলে পীচজনের বেশি উদ্বান্তকেও তারা এক জায়গায় পেলে 
গ্রেফতার করতে পারেন। 


শংবাদপর্রের পাতা থেকে % ৭৫ 


শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য 
দু ঘণ্টা সময় ধার্য করা হয়েছে। সেদিন সেই আলোচনার প্রারস্তে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু ওই প্রসঙ্গে বিবৃতি দেবেন। 

বুধবার বামফ্রন্ট পরিষদ দলের বৈঠকের পর এই খবর জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রী 
এদিন মরিচঝীপি নিয়ে সাংবাদিকদের কিছু বলেননি। এমন কি এ ব্যাপারে হাইকোর্ট 
যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়েও কোন মন্তব্য করেননি। 

রাজ্য সরকার সরকারিভাবে মরিচবাপির উপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ 
এখনও পাননি। তবে তাদের উকিল মারফত নির্দেশের একট বয়ান পেয়েছেন। 

জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার তাঁদের উকিল মারফত হাইকোর্টের নির্দেশের যে 
বয়ান পেয়েছেন, তা নিয়েই বৃহস্পতিবার উচ্চ সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হবে। 
ওই আলোচনায় সরকারের পরবর্তী নীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 
প্রবীণা বিপ্লবী বীণা ভৌমিক (দাস) ও কমলা বসু জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাষ্ট্রপতি 
সঞ্ীব রেড্ডির কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেছেন, তারা মরিচবীপি গিয়ে 
নিজচক্ষে দেখেছেন যে, সেখানকার উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশুদের জন্য পানীয় জল 
পর্যস্ত সরবরাহ করা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে পুলিশের নির্মম অত্যাচার 
জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনীয়। তারা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাষ্ট্রপতির এই 
ব্যাপারে আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেন। সারা ভারত ডি এস ও এক বিবৃতিতে 
মরিচঝাপিতে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে 
এর প্রত্যাহার দাবি করেছেন। প্রগ্রেসিভ পিপলস ফোরাম এক বিবৃতিতে মরিচবীপির 

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভার 
মরিচঝাপি থেকে সত্বর পুলিশ বাহিনী তুলে নেবার দাবি করা হয়। সভায় গৃহীত 
পাচ দফা দাবিতে রয়েছে মরিচঞ্াপির লোকেদের অবাধ চলাফেরা ও জীবিকা 


আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 
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মরিচঝীপিতে নির্বিচারে গাছ কাটা হতে থাকে। বেআইনি 
মাছের ভেডি তৈরির চেষ্টা হয়। অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। 
এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব কায়েম হয়। বহু অসাধু ব্যক্তি এখানে 
নিজেদের স্বার্থে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন। 


বিধানসভায় বিবৃতি 
জ্যোতি বসু 


১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় ভাষণ 


গত বৎসরের প্রথম দিকে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সংস্থা নানা ধরনের মিথ্যা 
আশ্বাস দিয়ে ও ভুল কথা বুঝিয়ে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক 
উদ্বাস্ত্কে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। তাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলো থেকে 
ঘর-বাড়ি, জমি-জমা পরিত্যাগ করে নিয়ে আসার আগে তাদের তথাকথিত নেতারা 
ও এই কাজে উৎসাহদাতা ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে কোনও রকম আলাপ-আলোচনা করেনি। এ কথা সুবিদিত যে, পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমানে নতুন করে কোনও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। একথা জানা 
সত্তেও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই লক্ষাধিক উদ্ধাস্তকে পশ্চিমবঙ্গে 
নিয়ে আসা হয় ও তাদের অশেষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যথাশীঘ্ত্র সম্ভব তাদের জন্য সাময়িক আশ্রয় ও 
ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় এই বাবদে সরকারকে চার কোটি টাকা ব্যয় 
করতে হয়। একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বোঝানো হয় 
যে, এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা তাদের নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী । দণ্ডকারণ্য 
ও অন্যান্য পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে পুনর্বাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল ও ক্রটিপুর্ণ এবং তার 
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জন্য সেখানকার উদ্বাস্তদের মধ্যে ক্ষোভের কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ় 
অভিমত যে, ওই পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার মধ্যেই উদ্বাস্তদের 
সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব। উদ্বান্ত্রদের পক্ষে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব 
দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তাদের 
ভুল বুঝিয়ে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে 
ফিরে গেলে পুনরায় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়। 
একই সঙ্গে সেখানকার অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। 

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন এই উদ্বাত্তদের ফিরে যাওয়ার 
আবেদন জানান ও আনুষঙ্গিক সমত্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব নেন, তখন তারা এই আবেদনে 
সাড়া দেন। তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাস্তিপূর্ণভাবে সরকারের সাহায্যে 
দগুডকারণ্য ও অন্যান্য কেন্দ্রে ফিরে যান, কিন্তু এঁদের একাংশ-_ যাঁরা সংখ্যায় 
কয়েক হাজারের বেশি নন, তারা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করেন এবং যে 
কোনও পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় থেকে যাওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেন। বস্তুত এঁরা উদ্ধান্তর উন্নয়নশীল সমিতি নামক একটা সংস্থা ও সরকার- 
বিরোধী কিছু স্বার্থাব্বেবী মহলের প্ররোচনার শিকার হয়ে পড়েন। নানা ধরনের 
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বাগাড়ম্বরের জালে এঁদের জড়িয়ে ফেলে সুন্দরবন অঞ্চলের 
মরিচবাপিতে এঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। মরিচঝীপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা 
সংরক্ষিত বন এলাকা এবং সুন্দরবন সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। 
বেআইনি কার্যকলাপে প্ররোচিত করেন। কিছু সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও 
সংস্থা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেন ও তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতাদের বেআইনি 
কার্যকলাপে সব রকম মদত দিতে থাকেন। মরিচঝীপিতে নির্বিচারে গাছকাটা ও 
বন সম্পদ নষ্ট করা চলতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বেআইনি মাছের ভেড়ি তৈরি 
করার চেষ্টা হয়। এই সব কাজে এই অঞ্চলের পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর 
বিরাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতারা আইনের পরোয়া না করে 
সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে টাকার বিনিময়ে সরকারের জমি বিলি করে দিতে থাকেন। 
সেই দলিল আমার কাছে আছে। জমি পেতে হলে সই করতে হবে ১০০ টাকা, 
১৫০ টাকা দিয়ে। উদ্বাস্তু বা স্থায়ী অধিবাসী যারা জমি পাবেন, সে বিষয়েও নানা 
ধরনের শর্ত তারা নিজেরাই আরোপ করে দেন। এর মধ্যে একটি শর্ত যে, উন্নয়নশীল 
সমিতির সদস্য হতে হবে__ অন্য কোনও সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের সদস্য 
হওয়া চলবে না। অর্থাৎ তীর! এক সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছেন। তারা 
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ভলেন্টিয়ার তৈরি করেছেন। তাদের পারমিট ছাড়া কেউ যেতে পারবে না। পুলিশ 
পারবে না, বাইরের কেউ যেতে পারবে না, এই হচ্ছে সেখানকার নিয়ম। প্রশাসন 
ব্যবস্থাকে এ অঞ্চলে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোনও 
লোককে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, এমনকী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সেখানে 
ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এই অবস্থানকারীদের বিরুদ্ধে কোনও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা 
না নেওয়া সত্তেও তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর উসকানি 
দিতে থাকেন ও বেআইনি অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। বহু অসাধু ব্যবসায়ী নিজেদের 
স্বার্থে এখানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন। 

এক কথায় মরিচবীপিতে আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে এক স্বেচ্ছাচারী 
রাজত্ব চালানোর চেষ্টা হয়। কোনও সরকারের পক্ষেই এই অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন 
থাকা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব বেআইনি কার্যকলাপের বিরোধিতা 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মরিচবীাপিতে কয়েক মাস ধরে যে ঘটনাগুলি ঘটতে 
থাকে তা উদ্বান্ত্দের সমস্যা সমাধানের পথ নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 
বার বার উদ্বাস্ত্দের শুভবুদ্ধি ও সুবিবেচনার কাছে আবেদন করে তাদের বেআইনি 
কার্যকলাপের পথ ছেড়ে আসতে অনুরোধ করা হ্য। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী 
উদ্বান্ত্ুদের দুঃখকষ্ট নিয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের খেলায় মেতে যান, তারা উদ্বাস্ত 
সমস্যাগুলিকে সরকার-বিরোধী চক্রান্তের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়ভাবে এই কথা বলতে চান যে, যাঁরা উদ্বাত্তদের নিয়ে 
মরিচঝাপিতে বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছেন তারা উদ্বান্তদের বন্ধু নন এবং উদ্বাস্ত 
সমস্যার সঠিক সমাধানে তারা আগ্রহী'নন। 

বেআইনি কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা রোধ করবান জন্য এবং সরকারের সম্পত্তি 
ও মূল্যবান বনসম্পদ রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দু'সপ্তাহ আগে মরিচঝীপি 
অঞ্চলে কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বান্্রদের বিরুদ্ধে কোনও অর্থনৈতিক অবরোধ পরিচালনা 
করছেন না বা ওই ধরনের অবরোধের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। বেআইনি 
কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীদের কাজে বাধা দেবার জন্য যে 
ব্যবস্থাগুলি নিতে হয়েছে তার পিছনে পশ্চিমবাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক 
মানুষের সমর্থন রয়েছে। সম্প্রতি মরিচঝাপির নিকটে কুমিরমারিতে রাজ্য সরকারের 
তিন মন্ত্রী যে বিরাট জনসভা করেছেন, তা এর প্রমাণ। 
ওপর আক্রমণ ও পুলিশের গুলি চালানোর দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। এ বিষয়ে 
তদন্ত চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরকারের পক্ষ থেকে যে 
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দু'জনের মৃত্যু ঘটেছে তারা অপরাধী হোন বা না হোন তাঁদের পরিবারবর্গকে কিছু 
টাকা দেব ঠিক করেছি এবং পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। 

মরিচঝাপির প্রশ্নে বিভিন্ন মহল থেকে মানবিকতার প্রন্ম তোলা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তদের মানবিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন ও 
সহানুভূতিশীল। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে ফিরে যাওয়া 
সাপেক্ষে উদ্বান্ভদের আশ্রয় ও ত্রাণের ব্যবস্থা রয়েছে। মরিচঝাপি থেকে ফিরে 
আসা উদ্বান্তুরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। যে সমস্ত স্বার্থাব্েষী মহল 
উদ্বাস্তদের ভুল বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসে নানা বেআইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে 
দিচ্ছে, তারাই মানবিকতা বিরোধী কাজ করছেন, কারণ তাদের চক্রান্তের ফলেই 
মরিচঝীপির উদ্বাস্তরা এক অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। 

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমস্যার মোকাবিলা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার তা সমর্থন করেছেন। 
দণ্ডকারণ্য-আগত উদ্বাস্ভদের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার ঘোষণা করেছেন যে, উদ্বাস্ত্ররা আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে নিজ নিজ পুনর্বাসন 
কেন্দ্রে ফিরে না গেলে সমস্ত সুযোগ হারাবেন। রাজ্য সরকার উদ্বাস্ত্দের বেআইনি 
কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করতে চান, কিন্তু তাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে চান 
না। ধৈর্যের সঙ্গে সব কথা বুঝিয়ে তাদের ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনও 
কারণে যীদের ফিরে যেতে দেরি হবে, তাদের সমস্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে 
এবং তা দেবার জন্য আমি সম্প্রতিকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি। প্রায় 
এক লাখ কয়েক হাজার এখানে থেকে গেলেন। যখন অধিকাংশ উদ্বাস্ত ফিরে 
যেতে পেরেছেন, তখন যাঁরা রয়ে গেলেন তাদেরও ফিরে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি 
করার কোনও যৌক্তিকতা নেই। 
পারছেন না, এই রকম রাজনৈতিক নেতা তারা এই রকম ব্যবহার করবেন। আর 
আমরা ওখান থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র জোগাড় করেছি, তাতে দেখছি ওখানে 
জমি বিলি হচ্ছে। এরকম আমি কখনও শুনিনি, হাজার, লাখ বাস্তহারা এখানে 
আগেও এসেছে, তাদের জন্য একটা আলাদা সংস্থা তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের 
নেতারা ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা, ৩০০ টাকা করে নিয়ে জমি বিলি করছেন, ১৫ 
বিঘা, ২৫ বিঘা, ৩০ বিঘা করে জমি। শুধু দগ্ডকারণ্যের নয়, ভূমিহীনদের 'গকটীা 
সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাদের জমি দেবেন। 
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এই ভূমিহীনদের সংজ্ঞা তারা দিয়েছেন। কিন্তু কাদের তারা ভূমিহীন বলছেন? 
এঁদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার লোক আছে, ৩০ বছর আগে এসেছেন এমন লোক 
আছে, পূর্ববাংলা এবং দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছেন এমন লোক আছেন অর্থাৎ সেখানে 
নানা রকম শর্তাবলি আছে। কারা জমি বিতরণ করছে? এটা নাকি সমর্থন করতে 
হবে। ওই দিকে বাংলাদেশ, মাঝখানে আর একটা সরকার, এদিকে পশ্চিমবাংলায় 
আর একটা সরকার। এটা করা যায় না-_ কেউ একমত হবেন না-_ অবশ্য কিছু 
ওই কংগ্রেস নেতা ছাড়া। সুখের বিষয়, তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রায় ১ লক্ষের 
মতোকে আমরা ফেরত পাঠিয়েছি। আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের জনতা 
সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। কাকে কণ্টা বলদ দেওয়া হবে, কাকে কতটা জমি 
দেওয়া হবে, জল দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে এবং তারা সব মেনেও নিয়েছেন। তারপর কী হচ্ছে না হচ্ছে 
তা সেটা আপনারা আমরা সবাই মিলে দেখব। এখানে আলাদা জনতা পার্টি কিনা 
তাই আপনারা আলাদা ব্যবস্থা করছেন। তীরা যা দিয়েছেন দেখছি তাতে আছে, 
উক্ত পরিবারগণ যাঁরা জমি পাবেন তীরা সমিতি ব্যতিরেকে অন্য কোনও রাজনৈতিক 
এবং অরাজনৈতিক দল কেউ করতে পারবেন না এবং পূর্ব হতে জড়িত থাকলে 
স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কোন রকম জিনিস আমি বুঝতে পারছি 
না। উক্ত উন্নয়ন সমিতি বলছেন আবাব যে, ভলেন্টিয়ারদের অনুমতি ছাড়া এখানে 
কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। এইসব দলিল আমার কাছে আছে। তাঁরা সেখানে 
পারমিট দিচ্ছেন। তীরা বলছেন কোনও অফিসারকে সেখানে নামতে দেবেন না। 
আমাদের জমি যা বনাঞ্চল আছে তা তাঁরাই বিলি করবেন। সরকার সেখানে বিলি 
করতে পারবেন না এবং এই বিলি করার বিনিময়ে তাঁরা টাকা নেবেন এই কথা 
বলেছেন। দণ্ডকারণ্য থেকে যারা এসেছেন, তাঁদের কথা বলছেন না, ফুটপাথেও 
যারা আছেন তাঁদের কথাও বলছেন। অত্যন্ত দরদ মানুষের প্রতি। তাঁদের এইভাবে 
মিথ্যা বোঝানো হচ্ছে। এই উন্নয়ন সমিতির যারা নেতা আছেন তাঁরা এইসব 
করছেন। আমাদের এখানের কিছু নেতা তাঁদের এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে ফেলে 
দিয়েছেন এইভাবে। তারা যে এলেন সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
সঙ্গে কোনও আলোচনা করলেন না। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কিছু করেননি। 
একটা নতুন সরকার এসেছে তাদেরও তো একটু সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমরা 
সেখানে কী দেখছি, না বলা হচ্ছে কিছুই হল না-_ মানবিক অধিকার মেনে নিন। 
কিন্ত কী করা হচ্ছে? সেখানে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে, গরু বলদ তাঁদের দেওয়া হবে___ যা বিক্রি করে ফেলেছেন তথাপি তার 
ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তারা বলছেন, জঙ্গলের মধ্যে থাকবেন, সেই জঙ্গল তারা 
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ব্যবহার করবেন। সেখানে তারা পুলিশ পাঠাতে দেবেন না। বন রক্ষা করতে 
দেবেন না। সংরক্ষিত এলাকায় পুলিশ বা অফিসার পাঠাতে দেবেন না। আবার 
বলা হচ্ছে যে সংবিধানে বলা আছে যে, যে যেখানে খুশি থাকবেন-_ যাবেন। না 
এইসব বাজে কথা সংবিধানে লেখা নেই। আমরা এইসব কথা শুনছি, কাগজে 
দেখছি ও বক্তৃতা করা হচ্ছে এইসব কথা বলে যে ফুটপাথে তো কত লোক আছে, 
কই তাদের তো পাঠাচ্ছেন না। কী চমৎকার যুক্তি। ওরা ওখানে থাকতে পারবেন 
না। আমি বলি, এখান থেকে একটা ব্যবস্থা করে সকলে মিলে এক হয়ে একটা 
ব্যবস্থা যদি করি তাহলে গোলমাল হবে না। আমি এ বিষয়ে দু-তিনটি রাজনৈতিক 
দলের সঙ্গে কথা বলেছি-- তাদের নেতাদের সঙ্গে। ফজলুর রহমান সাহেব 
এসেছিলেন-_ তিনি কাশীকাত্ত মৈত্রর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন-_ তার বোধহয় 
কাজ ছিল আসতে পারেননি । কংগ্রেস পক্ষ থেকেও এসেছিলেন, বলে গিয়েছিলেন। 
কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে এ জিনিস হবে, এই জিনিস তারা করবেন। যাঁরা 
ওখানে আছেন তাঁদের জন্য অপর দিকে নতুন ক্যাম্প হচ্ছে-__ ওঁরা যে বলেছেন 
খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। খাদ্য তো পাশেই আছে-_ তীরা 
সেখানে এলেই পাবেন। কিন্তু আমি তাঁদের সেখানে ফার্নিচারের দোকান করতে 
দেব না, আমি মেছো ভেড়িওয়ালাদের টাকা ঢালতে দেব না। তাই আমি আবেদন 
করছি যে বাস্তহারাদের সর্বনাশ করবেন না। যে ১০/১২ হাজার লোক সেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলছি-_ ব্যবস্থা করছি। আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে বসে একটা কিছু ব্যবস্থা করা-_ যেটা আমরা করছি। 


[এই বিবৃতির পর বিতর্ক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বসু যে জবাবি ভাষণ দেন তা এখানে 
সংকলিত হয়েছে ।] 


জ্যোতি বসু: মাননীয় স্পিকার মহাশয়, জবাব যেটুকু দেওয়ার আছে আমি যা 
বুঝতে পারছি এইসব আলোচনা থেকে তাতে কয়েকটা কথা আমি সংক্ষেপে বলতে 
চাই। প্রথমত, কতকগুলি অসত্য কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি। 
ভারত সেবাশ্রম এই রকম কোনও সংস্থার কাজে আমরা বাধা দিইনি । কেন বাধা 
দেব? কারণ, আমর' ৪ কোটি টাকার উপর খরচ করেছি বাস্তহারাদের জন্য যাঁরা 
দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছিলেন এই হল ১ নং। ২নং কথা হচ্ছে কাশীকাস্ত মৈত্র 
বললেন যে, ওঁকে ডাকা হয়নি। আমি এই বিষয়ে ঠিক এখনই খোঁজ করতে 
পারিনি যে কার মাধ্যমে ওঁকে টেলিফোন করা হয়েছিল। আমার একটু তাড়া ছিল 
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বলে আমি টেলিফোনে দুই কংগ্রেস, জনতা এবং সিপিআই-কে আলোচনা করতে 
ডেকেছিলাম। তারা এসেছিলেন, আর জনতা প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান তিনিও 
এসেছিলেন। তিনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন যদি কাশীবাবু আসেন। আমি 
বললাম, খবর পাননি, না কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। এখন বুঝলাম কী হয়েছিল। 
যাই হোক, ওঁর সঙ্গে আলোচনা হল, উনি একমত হয়ে বললেন, ওদের পাঠিয়ে 
দেওয়া উচিত, তবে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। আমি তখন বললাম, আপনি 
দিল্লিতে যান, আমাদের হয়ে একটু সময় নিয়ে আসুন। তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন, 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে আমি কাগজে দেখেছি, কিন্তু কী হয়েছে আমি 
জানি না। তৃতীয় কথা হচ্ছে, দিলীপ চক্রবর্তী নাকি বলেছেন ৭৭ জন ওখানে 
মরেছে। ৭৭ জন, কি ১০৭ জন, কি ১৮০ জন কেন হল না আমি জানি না, তবে 
আমরা বলেছি ২ জন ওখানে মারা গেছে। দিলীপবাবু আমার ঘরে এসেছিলেন, 
আমি বললাম, আপনি যে বললেন ৭৭ জন মরেছে, এটা কি আপনার কথা? 
তাদের নাম কী, তারা কোন এলাকার লোক, স্থানীয়, নাকি অন্য কোথাও থেকে 
এসেছে, এগুলি আমাদের জানান। তিনি বললেন, আমাকে একজন পুলিশ অফিসার 
বলেছেন, আমি সেই পুলিশ অফিসারকে বলেছি মুখ্যমন্ত্রীকে নামগুলি বলতে 
হবে, তবে নিশ্চয়ই এজন্য আপনার চাকরি যাবে না। আমি টেলিফোনে আবার 
রাত্রে ওঁকে ধরব। তিনি বলে চলে গেলেন আমার ঘর থেকে । আমি বললাম 
নামগুলো আমাকে বলে যান। তিনি বললেন, পরে বলব। তিনি নিজে কিছু জানেন 
না, এইরকম খবর পেয়েছেন। তার পরের কথা হচ্ছে, আমি নাকি সতীশ মগুলকে 
বলেছিলাম ভিলাইতে কোন সালে যে আমাদের সরকার যখন হবে তখন আমি 
আপনাদের সব নিয়ে যাব। এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা কাশীবাবু বললেন। আমি 
যখন একবার মার্চ মাসে স্টিল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন আমার সঙ্গে 
কয়েকজন এসে দেখা করেন, তখন আমি বলেছিলাম আমাদের সমর মুখার্জি এম 
পি, তিনি আপনাদের সব কথা জানেন, আপনাদের উপর অন্যায় ব্যবহার করা 
হচ্ছে, দিল্লিতে এই নিয়ে ব্যবস্থা করার জন্য যাতে চাপ সৃষ্টি করতে পারি তার 
ব্যবস্থা করা হবে। সমরবাবু ২/৩ বার পার্লামেন্টে সেইসব কথা তুলেছেন। তিনি 
আজকে দণগুকারণ্যে গিয়েছেন আর একবার দেখবার জন্য, কাজেই এইরকম কথা 
কোনও দিন কাউকে আমি বলতে পারি না। এখন আমি যেটা বলতে চাই সেটা 
হচ্ছে, আসল বক্তব্যের কোনও পরিষ্কার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমরা এক হয়ে বলছি এঁরা ধারা এসেছিলেন তাদের সব চলে 
যেতে হবে দণশ্ডকারণ্যে। সেখানে তীদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, আরও ব্যবস্থা তাদের 
জন্য দ্বিতীয়বার হবে। কিন্তু এখানকার জনতা পার্টি তারা আলাদা ধরনের, তারা 
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পরিষ্কার কিছু বলছেন না, উল্টেচ্যালেঞ্জ করছেন আমরা মরিচঝীপিতে যাব, আমরা 
উদ্বিগ্র। কেন চ্যালেঞ্জ করছেন? আপনাদের সঙ্গে কি ঝগড়া আছে? তাহলে আপনারা 
পরিষ্কার করে বলুন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, সেকেন্দার ভকতের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে যে এরা যাবে না, এরা কাঠ কাটবে, জমি বিলি করবে, নানা 
অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, সরকারি জঙ্গল কেটে সাফ করে 
দেবে। এটা যদি সাহস থাকে তো বলুন। সে সাহস নেই। সেজন্য আমি বলতে 
চাই আসল কথা পরিষ্কার করে বলুন। মানবিকতাবোধের প্রন্ম উঠেছে-_ 
মানবিকতাবোধ আছে বলে আমরা অপেক্ষা করি তা না হলে আমরা তাদের ৪৮ 
ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিতে পারতাম। তার মধ্যে আমরা যাব কেন? তারা শত শত 
মণ কাঠ কেটেছে। আমরা ঠিক করেছি সেগুলি সরকারের আওতায় এনে ডিসপোজ 
অফ করব। নৌকা বানিয়েছে সরকারি কাঠ নিয়ে, বলেছেন আত্মনির্ভরশীল। সরকারি 
জমি বিলি করবে, বলবেন আত্মনির্ভরশীল। আমাদের পুলিশকে নামতে দেবে না, 
প্রশাসনকে কাজ করতে দেবে না, হরিপদ ভারতী মহাশয় বলছেন উনি কিছু জানেন 
না। উনি গিয়েছেন ওখানে ওদের উক্কাবার জন্য। আমাদের তো আর কেউ সমর্থন 
করে না, তোমাদের নিয়ে যদি বাঁচতে পারি এই কথা ভাবছেন। তারপর এখানে 
জনতার কয়েকজন নেতা আছেন, তারা প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াচ্ছেন যে, মাড়োয়ার 
থেকে এসেছে, ওখান থেকে এসেছে, অমুক জায়গা থেকে এসেছে। আপনাদের 
সরকার তো দিল্লিতে আছে, বলুন না তাদের গিয়ে। খুব ভালবাসেন ভারতবর্ষকে 
সবাই। কে মাড়োয়ার থেকে এসেছে, কে বিহার থেকে এসেছে, এইসব কথার 
সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। 

এঁরা বলছিলেন সরকারি সাহায্য তো ওঁরা চাননি-_ কার জঙ্গল কাটছেন ওঁরা-_ 
সরকারি সাহায্য ওঁরা চাননি। কার জমি বিলি করছেন ওঁরা-_ সরকারি সাহায্য 
চাননি। আমরা যদি ইন্টারভেন করতাম-_ যে কোনও সরকারের করা দরকার-__ 
আমি বলছি, আমি স্বীকার করছি আমি অপারগ। কারও ছেলে, কারও মেয়ে 
গিয়েছে। আমরা এক লাখ লোক তো পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানকার জনতা পার্টি তা 
বন্ধ করতে পারেননি। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর আঁম এখানে বলছি 
এটাও দুঃখজনক যে বর্ধমানেও মারা গিয়েছিল। আমি বলছি ফাঁরা ওঁদের এইভাবে 
সাহায্য করার কথা, বারবার করে যাঁরা বলছেন তাঁরাই এর জন্য রেসপনসিবল, 
তারাই এর জন্য দায়ী এবং তাঁদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। পুলিশকে মেরে ফেলল, 
কোন্‌ সাহসে তারা এইসব করতে পারে? এই রকম কিছু মানুষ যারা এখানে আজ 
বক্তৃতা দিচ্ছেন তীরা তাদের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছেন। এইভাবে সব ইনোসেন্ট 
লোকগুলিকে নিয়ে রাজনীতির খেলা হচ্ছে-- এই জিনিস আমরা এখানে দেখছি, 
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বর্ধমানেও দেখেছি আর মরিচঝীাপিতেও সেই একই জিনিস দেখছি। আমরা যদি 
একমত হতে পারতাম, এখানে নিশ্চয়ই আমরা যেতাম আপনাদের সঙ্গে, একই 
কথা যদি আমরা বলতে পারতাম যে আপনারা ৬ মাস সময় নিন, ওঁদের যদি 
বুঝিয়ে আমরা বলতাম-__ কিন্ত আপনাদের যেতে হবে, এই কথাটুকু তো আপনারা 
বলতে পারেন। আর অন্যায় কাজ চলবে না এই কথাটা আমরা বলতে পারি কিনা 
কিন্তু এখানে সে সব কথা কিছু শুনলাম না পরিষ্কারভাবে তীদের মুখে। এই জন্যই 
আমার মনে হয় এর ভিতর কিছু ষড়যন্ত্র আছে। তারা মনে করছেন সব ভিত্তি 
শিথিল হয়ে যাচ্ছে তখন এটা ধরে যদি কিছু করা যায়। আমি বলছি, এইসব 
সুবিধা হয় না, এইসব রাজনীতি কেন করছেন-_ কত বিষয় তো আছে রাজনীতি 
করার। সেই জন্যই আমি বলছি এটা ঠিক পুলিশ তাদের তীর খেয়ে হাসপাতালে 
আছে। আচ্ছা থাক, দুই পক্ষেরই বিচার হবে কে কী করেছে। কে আগে মেরেছে, 
কে পরে মেরেছে-_ কেন মারতে হল সেই সব তদস্ত করা হচ্ছে। একবার আমরা 
তদন্ত করেছি, দরকার হলে দুইবার করব, আমরা তদত্ত করে দেখব। ইতিমধ্যে 
ক্ষতিপূরণ আমাদের দিতেই হবে, মানুষ মরে গেলে। হরিপদবাবু এখানে তিনি 
যেভাবে বক্তৃতা করেছেন সেটা খুব খারাপ লেগেছে। তিনি ভাবলেন এক লাখ 
আমাদের পক্ষে থাকবে কিন্তু তারা দণগ্ডকারণ্যে চলে গেল। চমতকার, সেখানে 
তিনি বললেন জোরজুলুম করে পাঠিয়েছেন__ এই হচ্ছে ওনার রাজনীতি। আমি 
বলি, উনি তো রাজনীতি ছেড়েই দিয়েছিলেন, আবার কেন রাজনীতির মধ্যে এলেন। 
যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাইছি যে, প্রধানমন্ত্রী আমাদের কী বলেছিলেন। 
প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন, প্রথম দিকে যখন এঁরা দলে দলে আসছেন তখন 
আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমি বললাম, মধ্যপ্রদেশ সরকার তো আপনাদের 
সরকার, ওড়িশার সরকার তো আপনার সরকার__ আর বেশির ভাগ এল ওড়িশা 
থেকে, যেখানে সব থেকে সুবিধা ওদের পুনর্বাসনের, সেখান থেকেই ওরা এল। 
তা উনি বললেন, উই সেন্ট দেম, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই হেল্প আই উইল হেল্প 
ইউ। আমি বললাম, হোয়াট হেল্প ক্যান ইউ গিভ মি। উনি বললেন, আই শ্যাল 
সেন্ড দেম ব্যাক। আপনি কোনও রিলিফ ক্যাম্প খুলবেন না। 

প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন কোনও রিলিফ ক্যাম্প খুলবেন না। উনি তো 
গান্ধীবাদী জানি। আমি তাকে তখন বললাম, ১ লক্ষ লোক ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 
চলে এসেছে আমি কি তাদের অন্যভাবে পাঠাতে পারি? আমি তো পারি না। 
তাদের জন্য টাকা খরচ করে পাঠাতে হবে এবং পরে বিচার হবে এই টাকা কে 
দেবে। তাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। কৈ, প্রধানমন্ত্রীকে তো কিছু 
আপনারা বললেন না, সেই সাহস আপনাদের নেই, বললে দরজা থেকে বার করে 
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দেবে। আমি বলেছি বাস্তৃহারাদের অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের চেয়ে বড় বন্ধু এই 
বাস্তহারাদের আর কে আছে? গত ৩০ বছরে দেখেছি আমাদের চেয়ে বড় বন্ধু 
তাদের আর কেউ নেই। আমি দেখেছি ওখানে উন্নয়ন সমিতি বলে একটা সমিতি 
আছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে জনতা দলের একটা অংশ এবং কংগ্রেস। কংগ্রেসের 
অবশ্য কোনও নীতির বালাই নেই। ১৯৭৪ সালে যখন তাদের তাড়ানো হল তখন 
তো কোনও অনশন দেখিনি। তখন পি সি সেন তো এখানেই ছিলেন, নাকি বিলেত 
গিয়েছিলেন? তারপর, ১৯৭৫ সালে যখন তাদের আবার তাড়ানো হল তখনও 
তো আপনারা কিছু বলেননি। আমরা বলেছি ওখানে যারা রয়েছে তাদের আমরা 
বেআইনি কাজ করতে দেব না। আমরা বলেছি, আপনারা চলে আসুন, আমরা 
আপনাদের খাদ্য দেব, ক্যাম্প তৈরি হয়েছে, ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে, ডাক্তার পাঠাচ্ছি। 
আমরা আরও বলেছি যে অন্তর্বতীকালীন সময়টা আপনারা এখানে থাকুন। আমি 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিচ্ছি। অনেকে আসতে চায় কিন্তু 
তাদের আসতে দিচ্ছে না। তারা তীর, ধনুক তৈরি করছে, নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র 
তৈরি করছে, পুলিশকে নামতে দিচ্ছে না। তারা কি এগুলি করতে পারে? তারা 
যখন জবরদখল কলোনি করেছিল তখন তাদের পেছনে কে ছিল? তখন আমরা 
ছাড়া তাদের পেছনে আর কেউ ছিল না। তারা যখন দলে দলে পূর্ববাংলা থেকে 
এখানে এসেছিল, তখন তাদের পেছনে কারা ছিল? তারা যখন জোর করে জায়গা 
দখল করেছিল তখন তাদের পেছনে আমরা ছিলাম। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দায়িত্ব বেশি রয়েছে এবং আমাদের সৌভাগ্য তাঁরা রাজি হয়েছেন। আমরা 
প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেছি এবং তিনি সময় দিতে রাজি হয়েছেন। আমাদের 
বিরুদ্ধে তো রাজনীতি করবার অনেক কিছু রয়েছে, নাকি আমরা এতবড় হয়ে 
গেছি যে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বল! যাবে না। হরিপদবাবু বলেছেন, বাজেট 
আসুক তখন বলব। আমি একটা জিনিস সার্কুলেট করব, কেন না কোন ইংরেজির 
অর্থ কী হবে তা নিয়ে আবার হয়তো ডিকশনারি দেখতে হবে। 
9. 30011 09160 240) 21021, 1979 
15 10621 19106 75111715167, 

£5 ০00 216 2৮/216, 11) 7601021% 800 17121011978, ৪০০: 1 12107 20 
070032810 79015995 [ি0]া) (0111161 [850 1১8109021) 2110 170৮7 171 17651182011159001 
20 ৮/0110 9106 ০৪115 11) 13021)08101717525 200 001)61 21685, 09967160 00955 
০8]0105 2100 ০2116 10 ৬/6551 301881. 4৯১6 899 0991 ০01 80015 ড/6 
608018160 811 ০০৪০০ 91211 11700521709 0৫ 0101) ৮/110 1190 1816211 ৩1161151 
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11 1৮12110110170101)1 1656176 12016591262. 11) 50110610215. 111936 ৫696110915 
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01511010115 18105. 11165 118৬০ 0168090 & 5011 01 769 20106 001 076171961৬5 
11 1৬1911017)1021101 2110 18৬6 2900155520 [1)611 06161701781101) 00 16919 ০৬৮ 
(01০6 275 20121000010 1008019716 01161). 

[২509111%, 11725 00176 10 01011100106 (1180 176৬/ 065071615 216 [710101111% 
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321788 13852111 92116178600. 26 2011619 1)91101175 2170 17750158117) 005 
06561166175. ৬/০ 21509 186 1617015 01081 50176 1520615 01 5818815. 1১৪0, 50101 
25, 911 ১8111 52111, 1৬1,1১১ 9111 138110905 13120201, 1.1. 2070 91111785101 
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৬/1101) 10101652105, 

২০৩ 51006161% 
এটা আমি ২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি, গুলি তো তার পরে হয়েছে। 
আপনি লিখুন আযানসার পাবেন। 
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16£81011)5 111910201017 01150005995 7017) 7৬181101))1181101 2170 00061 ০211105, ] 
2৮6 ৬10) 00 11) 165210 10 016 20010170181 010] 108৬6 18121) 01 1916199160 
[0 1৪106. 10106 ০01 016 0152171981101195 1701 21)% 1৬. 01 1৬.1,.4৯. 1085 
80100201160 1776 210 11 0159 0০ ] 91191] 21৬০ [1)6]7) 20101011186 21155/01. 
৬/100) 11100 17502105. 
01075 5115061619 
1৬012111 196581 
এবং আমি এখানে আর একটি চিঠি পড়ে দিচ্ছি একই সময়ের, ইনিও আপনাদের 
একজন মন্ত্রী। 
19 10621 38981]1, 
নালা 908 00150119161 1৭০. 13 07. 08164 901) 181070201, 1979 158810115 
076 09599116175 16007)26 917011165. 
2. ০ 90591৮2110115 29086 0১6 00110101911) 061. 1১ ভ্রা11165 00110170110 
076 1021019 01 ৮/0110 01176 1010৬1060 (0 (11077) 216 081176 0107091)0 00 1176 
[01106 01 11)6 (01)9117791) 210 (017191 /07011015058101 01 1011 1010)601 001 
50102016 2০0101). 
আমি লিখেছিলাম যে শুধু এদের দিয়ে কৃষিকাজ করাবেন কেন? এদের যে 
সেকেন্ড জেনারেশন, যারা এখানে জন্মেছে, তারা যদি অন্য কাজ করতে চায় সেটা 
দেওয়া উচিত। তাতে উনি বলেছেন যে সেটা উনি বিবেচনা করে দেখবেন। 
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আমি এটার উত্তরে লিখি, সময় নেই সব বলবার, আমি বলেছি এই যে অবস্থা 
সেখানে আর একটু সময় দিলে ভাল হয়। আমরা খবরও পাঠিয়েছি দেখি কী 
করতে পারি। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। সেই জন্য আমি মনে করি এইসব বড় 
বড় চ্যালেঞ্জ আমাকে করে লাভ নেই। তিনি চ্যালেঞ্জ করছেনঃ আমরা ৪ কোটি 
টাকা খরচ করেছি আর কিছু টাকা খরচ করতে পারতাম না ওদের খাওয়াতে? 
আমরা বলছি যে আমরা আর ওদের এখানে থাকতে দিতে পারি না। কেন? সেটা 
আমরা আলোচনা করেছি। এক লক্ষ লোক যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে আর 
কয়েক হাজার লোক যা অবশিষ্ট আছে তারাও যাবে। এখানে দুর্ভাগ্যবশত ওদের 
যারা নেতা তারা কিন্তু ওই এক লক্ষ লোকের মধ্যে যায়নি যারা তাদের ডেকে 
নিয়ে এসেছিল। তারা কাছাকাছিই আছে এবং তাদের পরিবার নিয়ে ভালভাবেই 
আছে তারা যাতে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে সেই জন্য এই রকম আট- 
দশ হাজার লোক ওদের দরকার। 


বিধানসভায় বিবৃতি 3 ৮৯ 


আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ তারা কি অপরাধ করবে? একজন বললেন 
অন্য জায়গায় বনজঙ্গল কাটছে। কাটতে দেবেন না, কোন অধিকারে কাটবে? 
সরকার যদি মনে করে কাটবেন, কাটা উচিত নয়? এর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে দেখতে হবে। আমি এসব কথার মধ্যে যাচ্ছি না। সেজন্য বলছি এক লক্ষ 
লোক যখন চলে গেল তখন আর আট-দশ হাজার লোক নিয়ে জল ঘোলা করবেন 
না। তাহলে এমন অবস্থায় যাবে যে ভারত সরকার বলবেন আমরা কিছু করতে 
পারব না, তোমরা তো পাঠাওনি, এদেরও এখানে অসুবিধা হবে, অসুবিধায় পড়তে 
হবে, আমাদের পক্ষেও অসুবিধা, পশ্চিমবাংলার মানুষের পক্ষেও অসুবিধা, অনেক 
জটিলতা আছে। আসুন সবাই মিলে কী করা যায় দেখি এবং একমত হয়ে যদি 
কাজ করি তো পনেরো দিনের বেশি সময় লাগবে না, সময় নিয়ে বাইরে দেখাশুনা 
করে এদের পাঠিয়ে দেব। আমি জানি না এদের শুভবুদ্ধি হবে কিনা নাকি চ্যালেঞ্জের 
মনোভাব থাকবে। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। 


৯০ সু মরিচকীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


জ্যোতি বসুর বিবৃতিতে অসত্য তথ্য, স্ববিরোধী বক্তব্য এবং বিভ্রান্তি 
সৃষ্টির অপপ্রয়াস রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যে নৃশংস অত্যাচারের পথ 
নিয়েছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই। 


মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি কাচা হাতের মক্‌সো 
দেবপ্রসাদ সরকার 


মরিচঝবাপির ঘটনার ওপর সাফাই গাইতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু যে লিখিত 
বিবৃতিটি দিয়েছেন তা একটু কাচা হাতে মক্‌সো হয়ে গেছে। কারণ বিষয়টি নিয়ে 
জনসাধারণের মধ্যে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তা দূর করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই 
বিবৃতি শুধু দুর্বলই নয়, এমনকী এর মধ্যে যে অসংখ্য অসত্য তথ্য, স্ববিরোধী 
বক্তব্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস রয়ে গিয়েছে একথা কারও বুঝতে অসুবিধা 
হয় না। যেমন, উক্ত বিবৃতির প্রারস্তে মুখ্যমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে, দণগ্ডকারণ্য 
থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্ত যারা পশ্চিমবাংলায় এসেছিল সেটা নাকি নিছক একটা 
চক্রান্তেরই ফল। অর্থাৎ তার এই যুক্তিতে বিষয়টা এমনই দাঁড়িয়ে যায় যে, দণ্ডকারণ্যের 
উদ্বান্তদের সমস্যা তেমন একটা কিছু মারাত্মক নয়, যার জন্য উদ্ধান্তদের চলে 
আসতে হবে। ফলে একদিন তাঁরা এটাকে ভয়ানক সমস্যা বলে মনে করলেও 
আজ আর তা মনে করছেন না। জ্যোতিবাবুরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওটা 
এখন প্রায় শঙ্করাচার্ষের মায়ায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। এখন তর্কের খাতিরে যদি 
ধরেও নেওয়া যায় যে “বামফ্রন্ট” সরকারকে হেনস্তা ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার 
জন্য এ রকম একটা চক্রাস্ত চলছিল, সে ক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য দণ্ডকারণ্য 
থেকে এই বিপুল সংখ্যায় যারা শরণার্থী হয়ে ফিরে আসছিলেন, তাঁরা যদি সেখানে 
সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ন্যুনতম সুযোগও পেতেন তাহলে সেই আপেক্ষিক অর্থে 


মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি কাচা হাতের মকৃসো ন্ট ৯১ 


সুস্থ জীবন ছেড়ে এ রকম একটা চুড়াস্ত অনিশ্চয়তাময় জীবনের দিকে কোনও 
হেনস্তা করার জন্য কেউ কি আজ হাজার চক্রাস্ত করেও পশ্চিমবাংলা থেকে 
যাদবপুর বা অন্যান্য জবরদখল কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বান্তদের ত্রিপুরায় টেনে 
নিয়ে যেতে পারবেন? দ্বিতীয়ত, এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের 
আবেদনে সাড়া দিয়ে এই সমস্ত শরণার্থীরা নাকি সব স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে ফিরে 
যায় এবং শান্তিপূর্ণ ভাবেই নাকি তাদের পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বস্তুত দণ্ডকারণ্যে 
এই সমস্ত শরণার্থী ফেরত পাঠাবার জন্য মাত্র কয়েক মাস আগে এই সরকার কী 
ধরনের পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, পুলিশের লাঠি, গুলি ও বেয়নেটের 
দাপটে কীভাবে এদের বিতাড়িত করেছিলেন সেই করুণ ও নিষ্ঠুর ইতিহাস 
পশ্চিমবাংলার মানুষ ভুলে যায়নি। বর্ধমানের কাশীপুর ক্যাম্পে উদ্বাস্তদের গুলি 
করে হত্যা করার ঘটনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তদের ওপর বারংবার 
পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা তার নির্মম সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ফলে জ্যোতিবাবু 
কীভাবে আশা করলেন যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত 
কিছু ভূলে গিয়ে তার এত বড় অসত্য ভাষণ শিরোধার্য বলে গ্রহণ করবেন? তার 
পর তিনি বিবৃতিতে বলেছেন যে, মরিচর্বাপিতে উদ্বাস্তু নেতারা নাকি মারাত্মক 
হিংসাত্মক কাজে উসকানি দিয়ে চলেছেন, সেখানে নাকি তারা একটা পান্টা সরকার 
চালাচ্ছে__- এসব অনেক কথা। এই সমস্ত অভিযোগ যে একেবারেই অর্থহীন 
এবং নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এ কথা যে-কোনও যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে বুঝতে 
অসুবিধা হয় না। কারণ যে অসহায় মানুষগুলো এত নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করে 
এতদিন পরে নিজেদের পায়ে দীড়াবার মতো একটা অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, তারা 
তো হিংসা ও অশাস্তি সৃষ্টির জন্য এ কাজ করেনি। তারা চেয়েছে একটু নির্বধ্কাটে 
শাস্তিপূর্ণ ভাবে বাঁচতে। বিবৃতিতে এ রকম আরও অনেক অসত্য বক্তব্য রয়েছে। 
বাস্তবে মরিচবীপিতে “বামফ্রন্ট” সরকার যে নৃশংস অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছেন, 
নেই। তাই এমনকী “বামফ্রন্ট'-এর অভ্যন্তরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অংশের মানুষের কাছে 
আমাদের আবেদন, তীরা ভেবে দেখুন, মরিচঝাপির ব্যাপারে ফ্রন্ট সরকারের এই 
কার্যকলাপ কোনও দিক থেকে সমর্থনযোগ্য কি না। উদ্বাস্তদের দণুডকারণ্যে পাঠানোর 

ংগ্রেসি চক্রান্তের বিরুদ্ধে অতীতে যাঁরা বার বার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, 
তাদের সেদিনের ভূমিকার সঙ্গে আজকের এই ভূমিকার কোনও সামঞ্জসা খুঁজে 
পান কি না। “বামফ্রন্ট” সরকার এই নিরীহ ও অসহায় মানুষগুলোকে কেন এ 
রকম শত্রু বলে মনে করছেন আমরা ভেবে উঠতে পারছি না। কী ওদের অপরাধ? 
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ওরা তো বাঁচতে চেয়েছিল। তাহলে এই বাঁচতে চাওয়াটাই কি ওদের অপরাধ? 
এই নিরীহ মানুষগুলো সরকারের কী এমন ক্ষতি করছিল? ওদের জন্য রাজ্যের 
অর্থনীতির এমনকী বিদ্ধ ঘটছিল যার ফলে “বামফ্রন্ট” সরকার ওদের উৎখাত 
করতে এ রকম নৃশংস পথ বেছে নিলেন? আপনারা সকলেই জানেন ওরা যেখানে 
আশ্রয় নিয়েছে সেই মরিচঝীাপি সুন্দরবন অঞ্চলে একটি অখ্যাত জনবসতিহীন 
ছোট্ট দ্বীপ। জোয়ারের জল যে দ্বীপকে বুক জলের নীচে ডুবিয়ে দিত, ভাটার সময় 
য! হিংস্র জন্ত-জানোয়ারের বিচরণভূমি হয়ে উঠত। ওদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ 
তা জনপদে পরিণত হয়েছে। মানুষপ্রমাণ বাঁধ তুলে আজ ওরা সেখানে ফসল 
ফলাচ্ছে। মাছ চাষ করছে, নৌকা তৈরি করছে। ফলে অশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টায় 
যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন পর একটু জীবনের আলো দেখার সুযোগ পেল তাদের 
উৎখাত করে নতুন করে উদ্বান্তে পরিণত করার মতো হৃদয়হীন ও অমানবিক 
আচরণ আর কী থাকতে পারে? ওঁরা বলছেন, অর্থনীতি বিদ্বিত হচ্ছে। যেখানে 
প্রতি বছর প্রায় দু* লক্ষ লোক ভারতের নানা অংশ থেকে কলকাতায় এসে থাকেন 
এবং নানাভাবে রজিরোজগার করেন, তার ফলে যদি রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে না 
পড়ে সেখানে মরিচঝাপির এই কয়েক হাজার মানুষ ছোট্ট একটা জনবিরল দ্বীপে 
ফসল ফলিয়ে তাকে বসতিযোগ্য জনপদে পরিণত করায় যত অর্থনীতির বিদ্ব ঘটে 
গেল? ফলে এসব অভিযোগ যে দুরভিসন্ধিমূলক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত এ কথা 
বুঝতে কারও অসুবিধা হয় কি? বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ যদি মনে করে থাকেন যে, 
পুঁজিপতি শ্রেণির আস্থাভাজন হওয়ার হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য বাম 
মুখোশের আড়ালে জনগণের ওপর তারা একের পর এক যেমন ইচ্ছে অত্যাচার 
চালিয়ে যাবেন আর দেশের মানুষ তা নির্বিবাদে সহ্য করে যাবে, তাহলে তাঁরা 
খুবই ভুল করবেন। এ কথা ঠিক যে ভেতর থেকে আঘাত করে গণ আন্দোলনের 
কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য তীরা যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন, তার দ্বারা তারা 
দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতার অবনমন ঘটাতে 
অনেকখানি কৃতকার্ধ হয়েছেন। কিন্তু এতদসন্বেও মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও মানবিক 
মূল্যবোধগুলো আজও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি । সুতরাং তাঁরা জেনে রাখুন, 
রাজ্যের মানুষ বামক্রন্ট সরকারের এই জঘন্য অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
মাথা উঁচু করে দীঁড়ীবে। সংগঠিত আন্দোলনের পথে একে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে 
আসবে। চক্রান্তকারী” “অশুভ আঁতাত", “অপপ্রচার” এই সব কথা বলে এই রাজ্যের 
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষকে আর বেশি দিন ঠকাতে পারবেন না। 


এসইউসিআই-এর মুখপত্র “গণদাবি'-তে প্রকাশিত। ৩১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 


মুখ্যমন্ত্রীর বিবাত কাচা হাতের মকৃসো ট ৯৩ 


প্রশাসনের অবরোধ ভেঙে দিল হাইকোর্টের রায়। উপবাসী 
মরিচঝীাপিতে শোনা গেল ভাত রান্নার টগবগ শব্দ। 
চাদের আলোয় দেখা গেল শরণারীদের শরীরে যুদ্ধের 
ক্ষতচিহ, মৃতদেহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত স্কুল, গ্রন্থাগার, 


উপবাসী মরিচঝীপিতে 
জ্যোতির্ময় দত্ত 


পনেরো দিন নিশ্ছিদ্র অবরোধের পর গতকাল দুপুর দুটো থেকে কলকাতা হাইকোর্টের 
৭ ফেব্রুয়ারির আদেশের ছত্রছায়ায় এই দ্বীপে খাবার আসতে শুরু করেছে। গতকাল 
সন্ধ্যায় অনেক কুঁড়েতেই ঈষৎ ভেজা কাঠে জাল দেওয়ার গন্ধের সঙ্গে বাঙালির 
কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর শব্দ-_- ভাত রান্নার টগবগ শোনা যাচ্ছিল! 

দুপুর দুটোয় টিনের দুধ, পীউরুটি, আলু এবং আটা নিয়ে একটি ভিডি করে 
বাগনা পুলিশ ক্যাম্প থেকে এখানে এসে পৌঁছোন ৭ ফেব্রুয়ারির মামলার 
আবেদনকারী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস। তিনি কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিলিপি 
দেখান এবং জানান যে, তিনি ডিঙি করে নদী পার হচ্ছেন এবং সেই সময় যদি 
সরকারি লঞ্চ তার নৌকো ভেঙে দেয়, কী তাকে ডুবিয়ে মারে, তবে তা হাইকোর্টের 
ঘোরতর অবমাননা হবে। এবং এ পারে পৌঁছে শ্রীবিশ্বাস হাইকোর্টের আজ্ঞা দেখিয়ে 
অপর শরণাহীদের খেয়া পারাপার আবার চালু করার ভরসা দেন। বিচারপতি 
পাইন তার ৭ তারিখের আদেশে দ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদের মরিচঝীপিতে প্রবেশ 
ও নির্গমনের অধিকার দিয়েছেন। 

বিচারপতি পাইনের রায়কে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রেসিডেন্ট [সতীশ 
মগুল] রামায়ণের বিশল্যকরণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গতকাল রাত্রে মেঘাবৃত 


৯৪ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


ঠাদের আবছা আলোয় নদী পার হয়ে যখন এখানে পৌঁছলাম, তখন নেতাদের 
অধিবেশন বসেছিল। 

এই আদেশ বিষয়ে তার মস্তব্য চাইলে তিনি বললেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন 
বিশল্যকরণী ছিটোলি বানর-সৈন্য রাম-রাম করি জাগি উঠিছিল, আমরাও তিমনি 
আইন-আইন জিন্দাবাদ, ভারতের সংবিধান কি জয় বলি জাগি উঠিছি।” তার মতে, 
“ভারতীয় জাতি এক মহাপাপের ভাগীদার হতে উদ্যত হয়েছিল। হাইকোর্ট বাহাদুর 
ভারতবর্ষিরি বাঁচালেন। 

ওই ঘরে গোলদার [রঙ্গলাল], বারুই [রাইহরণ বাড়ে] ইত্যাদি বিবিধ ক্যাম্পে 
বহুবার গুলিখাওয়া প্রাচীন নেতাদের সঙ্গে তক্তপোশে সতীশবাবুর ঠিক পাশেই 
বসেছিলেন শীর্ণকায় তরুণ দেবব্রত বিশ্বাস। ঘরে অনেকেই আমাকে তাদের শরীরে 
গত চোদ্দোদিনের যুদ্ধের নানান বুলেট এবং আঘাতের চিহ দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু 
গতকাল সন্ধ্যায় দেবব্রতই ছিলেন হিরো। 

ওদের একজন বললেন, “আইন আমরা ভাঙতিছি, না পুলিশ ভাঙতিছে?, 
বৃহস্পতিবার, হাইকোর্টের রায় বেতার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরও 
নাকি পুলিশ লঞ্চ পাড়িদানোদ্যত ডিঙি ভেঙেছে এবং গলুই দিয়ে চেপটে মানুষকে 
আঘাত করেছে। বস্তৃত অবরোধ নাকি সেদিন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে এমনকী 
কোনও গুপ্ত পথেও একদানা চাল পৌঁছতে পারেনি। সেদিন সাড়ে পাঁচ হাজারের 
একটি পরিবারেও ভাত হয়নি। 

সমিতির হিসেব মতো ২৪ জানুয়ারি অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে গতকাল 
পর্যস্ত দ্বীপে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ১৭। তাদের নাম এবং বয়সের এক তালিকা 
সমিতি আমাকে দিলেন, যা এই প্রতিবেদনের শেষে দিচ্ছি। সেদিনও নাকি একজন 
আর সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছেন। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর ঠেকল, সেটা 
হচ্ছে বুড়ো-শিশু নির্বিশেষে সকলের মনোবল । 

তারা নেতাজিনগরের ঘাটে মৃতদেহ সার সার সাজিয়ে রেখেছেন-_ সরকারের 
লঞ্চের জন্য পসরা। একমাত্র নাকি তারা ওই ভাবেই ছ্বীপ ত্যাগ করবেন। আমি 
পাড়ের কাদা ভেঙে লাশগুলি দেখতে গেলাম। একটি ছোট এক রন্তি শরীরের 
ওপর ন্যাতা জড়ানো দেখে প্রশ্ন করতেই একজন একপাক ঘুরিয়ে খুলে দিলেন। 
আমি বর্ণনা দেওয়া থেকে বিরত থাকছি, কিন্তু ক্ষতের নমুনা দেখে মনে হয় যে এ 
শিশু অনাহারে মরেনি, বুলেটে মরেছে। 

টাদের আলোয় অবশ্য আমি ঘুরে ঘুরে এ রকম দৃশ্যই দেখিনি । সমিতির তরুণ 
কর্মীরা-_ মধু মালাকার, সুনীল বিশ্বাস, গৌর ইত্যাদিরা আমাকে তাদের নতুন 
স্কুল, গ্রন্থাগার, হাস্পাতাল এবং রুটির কারখানা দেখালেন। গত নভেম্বরে যা ছিল 


ডপবাসী মরিচঝাপিতে ঢু ৯৫ 


খানাখন্দের মধ্যে একটি কুঁড়েঘর, তাই এখন হয়েছে সমতল বিশাল অঙ্গনের চার 
ধারে আলো-হাওয়াময় বিদ্যালয়। তারা নিজেদের গড়া একটি সরস্বতী প্রতিমা 
দেখালেন, যার ওপর রং চড়ানো হয়নি, কারণ তখন অবরোধ শুরু হয়ে যায়। 
স্কুলের রেজিস্টার দেখলাম, এত গুলিচালনা ও অনাহারের মধ্যেও ক্লাস চলেছিল, 
চলছে। এই বিদ্যালয় দেখে বেড়া ডিঙিয়ে এখানে আসার শ্রম সার্থক হল। 

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, ওই মামলার অন্যতম আবেদনকারী স্বপন দে এবং আমি 
ইংরেজি মতে ৯ তারিখ ভোর ৩টেয় একটা খোলা ডিঙডিতে করে ন্যাজাট থেকে 
বাগনা পৌঁছই। শীতে কারওরই বিশেষ ঘুম হয়নি, আলো ফুটতেই আমরা বাগনা 
আপিসে গিয়ে আদালতের হুকুম দাখিল করি। 

আটটার সময় টাইগার প্রজেক্টের অধ্যক্ষ শ্রীকল্যাণ চক্রবতরি সঙ্গে দেখা হল। 
তিনি বললেন, আদালতের হুকুম তার বিভাগ শুধু আক্ষরিকভাবে নয়, আন্তরিকভাবে 
পালন করবেন। এবং আদেশ পড়ে তারও ধারণা হল যে, ওষুধ ও খাদ্য পৌঁছোতে 
আমার দ্বীপে যাওয়ার কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। 

পুলিশ সুপার সামস্ত ছিলেন লঞ্চে। তাকে ঘনঘন বেতার বার্তা পাঠানো হচ্ছিল। 
দশটায়ও তার দেখা পাওয়া গেল না। কল্যাণবাবুকে তার লঞ্চে ডেকে পাঠালেন 
এবং তারপর কল্যাণবাবুও হলেন অদৃশ্য । 

আমরা বারবার সহকারী এস-পি, এ ডি এম ইত্যাদি অফিসারদের কাছে একটা 
দ্রুত সিদ্ধান্তের আবেদন জানালাম। সারা রাত একটা খোলা ভিডিতে এই তীব্র 
শৈত্যপ্রবাহে বসে আমরা কেবল ভেবেছি, এখন থেকে মরিচঝীপির বাচ্চারা অস্তত 
দুধ পাবে। প্রতি ঘণ্টার দেরি তাই অসহনীয় লাগছিল। 

সরকারি কর্তারা জানালেন: দেবব্রত একা, মরিচঝাপির অধিবাসী হিসাবে নদী 
পার হতে পারেন। কিন্তু অন্য কেউ নয়। আমি বললাম, আমি যে খাদ্য এবং ওষুধ 
এনেছি তা আমি কেব্ল বিশেষ ব্যক্তির হাতেই পৌঁছে দিতে চাই। এই অধিকার 
বিচারপতি পাইনের আদেশত্রমে আমার আছে। এ কথা বলে বেরিয়ে, বাগনা 
ক্যাম্পের আশপাশে একটিও ইচ্ছুক ডিডি পেলাম না। আমি তাই আমার 
অনুসরণকারীদের দুপুর একটায় তিন মাইল ছুটিয়ে কুমিরমারি লঞ্চঘাটে নিয়ে যাই 
এবং দুপুরে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যায় একটি জেলে ডিঙিতে টাদের আলোয় গতকাল 
এখানে এসেছি। 

১. রঞ্জন মণ্ডল, বয়স ১৮ 

২. সতীশ মণ্ডল, বয়স ৩৫ 

৩. হরিপদ কবিরাজ, বয়স ২ 


৯৬ ঝু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


৪. খুকু পাল, বয়স ৩ 

৫. আশালতা মণ্ডল, বয়স ৩৯/২ 
৬. কল্পনা মণ্ডল, বয়স ১৯/২ 
৭. মনদেবী মণ্ডল, বয়স ৭ 

৮. কালিদাসী রায়, বয়স ৭ 

৯. সবিতা রায়, বয়স ৫ 

১০. তুলসী রাণী রায়, বয়স ২ 
১১. যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বয়স ৩৬ 
১২. কালিদাসী মণ্ডল, বয়স ৬ 
১৩. ভগীরথ মগুল, বয়স ১৪ 
১৪. অনিতা বিশ্বাস, বয়স ১ 

১৫. হারাধন সরকার, বয়স ৩ 
১৬. লক্ষ্মীরাণী সরকার, বয়স ৪ 
১৭. অঘোর মণ্ডল, বয়স ৪ 


নেতাজিনগর, মরিচঝাপি থেকে লেখা এই প্রতিবেদন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, ২৮ মাঘ ১৩৮৫ 
রবিবার-এর 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল, “আদালতের আদেশের ছত্রছায়ায় 
উপবাসী মরিচঝাপিতে' 


উপবাসী মরিচঝাপিতে % ৯৭ 


মরিচঝাপির শরণার্থীদের সম্পর্কে সহানুভূতিসুচক কথা বলা মানে তখন 
বামফ্রন্ট সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র। তবু প্রশ্ন করতে হয়, শরণার্থীদের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছাকে কোনও মুল্য না দিয়ে, খাদ্য পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে এঁদের 
পশ্চিমবাংলা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া কি আইন, নীতি কিংবা বিবেকসম্মত? 


মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 


দণ্ডকারণ্য থেকে লক্ষাধিক মানুষ চলে এসেছিলেন পশ্চিমবাংলায়। অনাহার, 
রোগভোগ এবং এখানকার মানুষদের উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে তারা অনেকেই 
বাধ্য হয়ে ফিরে চলে গেছেন। দশ-বারো হাজার কিংবা তারও বেশি কিছু সংখ্যক, 
যাদের আমরা এখনও শরণার্থী কিংবা উদ্বাত্ত বলে অভিহিত করি, তারা মরিয়া 
হয়ে রয়ে গেছেন মরিচবীপিতে। সেখানে তাদেব উপনিবেশ গড়ায় গোড়ার দিকে 
আমি দু'বার গিয়ে দেখেছি, নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সকলেই দিনরাত খাটছেন বেঁচে 
থাকার জন্য। বাইরের কেউ কোনও সাহায্য করে না, তারা সাহায্যেব প্রতআশাও 
করেন না, এক সঙ্গে এত মানুষকে আত্মসম্মানের সঙ্গে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে 
আমি এদেশে দেখিনি। 

মানুষকে সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা অমানবিক। দশ হাজার, কুড়ি হাজার বা 
এক লক্ষ দু'লক্ষ মানুষ কোথায় থাকবে, সে বিষয়ে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও 
মূল্য না দিয়ে সরকারি অফিসের চেয়ার-টেবিলে বসে কয়েকজন তাদের ভাগ্য 
নির্ধারণ করলে যে কত বিভ্রান্তি হয়, কত পরিবার ছন্ঈছাড়া ও বিনষ্ট হয় তা আমরা 
আগে কি অনেকবার দেখিনিঃ এই মানুষগুলোর কাছে দণ্ডকারণ্যের জীবন ও 
পরিবেশ অসহ্য বোধ হয়েছিল, তাই তারা চলে এসেছেন। স্বেচ্ছায় কেউ নিশ্চিত্ত 
আশ্রয় ছাড়ে না। অপরের কুপরামর্শে শত শত ম! ঠাদের শিশুদের হাত ধরে ঘর 
ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় না। সুন্দরবনের মরিচঝাপি অত্যন্ত দুর্গম 


৯৮ সু মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


এবং মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, তবু এঁরা মরণপণ করে বাংলার চেনা 
পরিবেশেই থাকতে চান। এঁদের এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণটি খুব গভীরভাবে 
বিবেচনা করে দেখা উচিত। 

আমি জানি পশ্চিমবাংলায় নতুন করে এঁদের বসতিস্থাপন করতে দিলে কিছু 
সমস্যা দেখা দেবেই। সারা ভারতবর্ষ থেকে বাঙালি শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় ফিরে 
আসতে চাইলে সে চাপ এই রাজ্য সহ্য করতে পারবে কি না-_- সে প্রশ্নও আছে। 
কিন্তু সব বাঙালি শরণার্থীরা ফিরে আসতে চাইবে কেন? তা হলে কি যেখানে 
তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সে সব জায়গায় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সুন্দরবনের 
চেয়েও ভয়াবহ? এবং এঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য না দিয়ে জোরজবরদস্তি 
করে, এঁদের খাদ্য পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কোনও ক্রমে এঁদের পশ্চিমবাংলা 
থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া কি আইন, নীতি কিংবা বিবেকসম্মত? 

পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার এবং তাদের সমর্থকরা মরিচবীপি নিয়ে কেউ 
কোনও সহানুভূতিসুচক কথা বললেই তাদের সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী বলে 
আখ্যা দিচ্ছেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মতন সময় আমার নেই। 
ভাল বা মন্দ কোনও উদ্দেশ্যে কোনও ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকা নেওয়া আমার পছন্দ 
নয়! বরং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রতি আমার আস্থা আছে, নিছক কানপাতলা 
লোকের মতন হঠকারী কোনও কাজ তিনি করেন না বলেই আমার ধারণা। মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ মরিচঝাপির মানুষগুলো কেন মরিয়া হয়ে, প্রচণ্ড 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এখানেই থাকতে চাইছেন, তা আপনি স্বয়ং গভীরভাবে 
অনুধাবন করে দেখুন। আপনি এখন একটি বৃহৎ পরিবারের প্রধান, আপনি আপনার 
নিজের ভাইবোনের মতন এই মানুষগুলোর সঙ্গে অন্তত কিছুটা শ্নেহের সুরে কথা 
বলুন। শুধু পুলিশ দিয়ে এই অবস্থায় লোকগুলোকে ঘিরে রাখা কোনও সভ্য 
সরকারের যোগ্য কাজ নয়। 

রসদ জরা স্জরে নিত এ এ দির নাড়া 
বাঙালি শরণার্থীদের চেয়ে আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ জঙ্গল জবরদখল 
করে আছেন। গাছকাটার অভিযোগটিও কুযুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার এক-চতুর্থাংশ 
পরিবারও কয়লায় রান্না করে কি না সন্দেহ। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে কাঠের জ্বালে 
রান্না হয়। সেই কাঠ আসে কোথা থেকে? এই শরণার্থীদের জোর করে তাড়িয়ে 
দিলেও সুন্দরবনের গাছকাটা চলতেই থাকবে। বাঁচার দাবিতে কিছু নির্দোষ মানুষের 
পরিবর্তে চোর এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা বৃক্ষবংশ নির্মূল করে চলবে। 


লেখাটির তারিখ ৫ মে ১৯৭৯। পাওয়া গেছে 'মরিচঝাপি বুলেটিন'-এ। 
প্রকাশের তারিখ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ [২৯ মে ১৯৭৯] 


মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ টু ৯৯ 


বাঙালি উদ্ধাত্ত্রা তখন বাম সরকারের আপদে পরিণত হয়েছে। 
এই আপদ বিদায়ে তঞ্চকতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া 
হচ্ছে। সরকারের রটানো সব ককুযুক্তি' খণ্ডন করে. সরকারি 
সন্ত্রাসের চেহারা ফাস করে লেখক তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন 
দণ্ডকারণ্যে জীবনযাপন কতটা দুরূহ ও দুর্ষিষহ এবং 
মরিচঝাপিতে জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কত প্রবল। 


মরিচঝাপি কি মরীচিকা 
শৈবালকুমার গুপ্ত 


মরিচবীপিতে কয়েক হাজার দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত উদ্বান্তুর বসবাস উপলক্ষে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন যে এমন অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করলেন সেটা 
আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এ-বিষয় নিয়ে নির্লজ্জভাবে অসত্য প্রচারের অস্ত নেই, 
যেমন অস্ত নেই নির্বিচারে সব রকম রাজশক্তির নির্মম প্রয়োগের দ্বারা তাদের 
ওখান থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা। 

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাধিকা 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, তাদের সফল প্রচেষ্টার ফলে এখন মাত্র হাজার ছয়েক 
উদ্ধবাস্ত সেখানে আছে। তাই যদি হয় তবে এ ক'টি লোকের একটি জনহীন দ্বীপে 
বসতি নিয়ে এত মাথাব্যথা বা এত জলঘোলা করা কেন বোঝা শক্ত। বলা হয়েছে, 
উদ্বাস্তরা এসেছে কোনও এক বিদেশি শক্তির অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী 
সরকারকে বিব্রত করবার এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এসরকারের পতন ঘটাবার 
জন্য। অপপ্রচার এতদূর গড়িয়েছে যে সেদিন এক্জন উদীয়মান কবিষশগগ্রাথী 
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সাহিত্যিক ষীর সঙ্গে রাজনীতির কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই__- আমাকে বলেছিলেন 
যে তিনি শুনেছেন মরিচবীপির উদ্বান্তরা বৈদেশিক সাহায্যে সমস্ত ছ্বীপটাকেই 
রাতারাতি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করে 
তুলেছে-_ যার প্রশস্ত রাস্তাঘাট, বিরাট হাসপাতাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা হয় না। 

এমনকী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুর মতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলেছেন যে, 
উদ্বান্তরা ওখানে একটা প্যারালাল বা পাশ্টা গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছে যেখানে 
[176 ৮10 01 0)2 90806 £0৬০11111917 00995 1101 701. তারা বাংলাদেশের সঙ্গে 
যোগসাজশে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও অগুস্তি মারাত্মক অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। 
এবং দিন কয়েক আগে, যখন বহু সরকারি লঞ্চ নিয়ে জনকয়েক উচ্চ রাজকর্মচারী 
হাজার-দেড় হাজার পুলিশ পরিবৃত হয়ে মরিচবাপিতে পদার্পণ করলেন, তখন 
খবরের কাগজে প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি থেকে মনে হয় এই যেন প্রথম শত্রু 
কবলিত মরিচঝীপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা পুনঃ্রতিষ্ঠিত হল। আমরা 
মশা মারতে কামান দাগার কথা শুনেছিলাম, এবার তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম। 

আমাদের মতো যারা মরিচাপির কিছু খবর রাখে তারা জানে এই ধরনের 
প্রচার কত দূর অসত্য । রবীন্দ্রনাথের 'একটি কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে__ 

আপনমনের বিকারটারেই “শৈল' ওরা কয়, 

ওদের “শৈল” বিধির “শৈল” নয়। 

এদের কল্পনার মরিচবীপিও তেমনই এদের স্বেচ্ছাকৃত মনের বিকার, নইলে 
এতগুলি মানুষের এত বড় দুর্দশা দেখে এ রকম অসত্য প্রচারের চেষ্টা হত না। 
মরিচঝীপির উদ্বান্তরা পাণ্টা সরকার স্থাপন করা দূরে থাকুক, বর্তমান সরকারের 
অনুমতি সাপেক্ষে জনবসতিহীন দ্বীপে-_ কোনও রকমে নিজের চেষ্টায় নিজের 
পায়ে দীড়াতে চায়-_ অপর সাধারণ ভারতীয়ের মতো ভারত সরকার তথা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন মেনে এবং উচিত খাজনা দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
বিতাড়িত বা আশ্রয়চ্যুত উদ্বান্তর দল যে এখানে এসে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের 
সঙ্গে গাঠছড়া বাধবে এবং ভারতে শত্রর অনুপ্রবেশ ঘটাবে এ কথা পাগল ছাড়া 
আর কেউ ভাবতে পারে না-_ কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি যে 
সাম্প্রদায়িকতার উধের্বে উঠতে পারেনি এ কথা আজ আর অজানা নয়। সুতরাং 
প্যারালাল গভর্নমেন্ট স্থাপন করার কথা কোনও উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-_ সেটা 
শুনতে বা শোনাতে বেশ লাগে, তাতে [১০1101081 0৮০110176 আছে। 
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২ 


কেন যে এতদিন পরে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে এতগুলি উদ্দাস্ত 
চলে এল তার কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না, সম্প্রতি প্রকাশিত পার্লামেন্টের 
17511778055 0:011101০6-র রিপোর্ট থেকেই সেটা পরিষ্কার হবে। কমিটির সদস্যরা 
অন্তত ভাবের ঘরে চুরি করেননি, সত্য প্রকাশে কোনও পার্টির স্বার্থ ক্ষু্ন হতে 
ছিলেন। আমি ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বের 5০০01101710 ৬/৪6১৮-তে 
তিনটি প্রবন্ধে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প সম্পর্কে যে তথ্য উদঘাটিত করেছিলাম এবং এবারেও 
[75017718095 001171069-র সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলির উল্লেখ 
ও বিশ্লেষণ করে যেটা সমন্বিত করেছিলাম-_ এরাও সংযত, কিন্তু জোরালো 
ভাষায় ঠিক সেই কথাই বলেছেন। উদ্বাস্তদের স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ 
অর্থনৈতিক-_ যেভাবে তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাতে বেশির ভাগ 
পরিবারেরই গ্রাসাচ্ছাদন চলা দুঙ্কর। তার উপরে আছে আমলাতান্ত্রিক আত্মতুষ্টির 
(00172118090) ভাব, উদ্বাস্তরদের প্রতি সহানুভূতির অভাব, পরিকল্পনায় এবং তার 
রূপায়ণে ক্রটি-বিচ্যুতি, প্রশাসনিক ব্যয়বাছল্য-_ অথচ দু-তিন বৎসর উপর্যুপরি 
অনাবৃষ্টি সত্বেও পূর্ব নির্ধারিত নীতি বা অর্থ বিনিয়োগের সুঙ্ষ্ন বিধিনিষেধের দোহাই 
দিয়ে তাদেরকে কোনও রকম সাহায্য তো সে খয়রাতি দানই হোক বা 1987-ই 
হোক) দিতে অস্বীকার ইত্যাদি। তার ওপরে আছে স্থানীয় অধিবাসী ও স্থানীয় 
প্রশাসনের বিরূপ মনোভাব এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীর সম্ত্রমহানি। এই 
লেখাটির খসড়া শেষ করার পর মাত্র দু-তিন দিন আগে দণ্ডকারণ্যের একজন 
দায়িত্বশীল লোকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে জানতে পারলাম, নারীঘটিত মামলায় 
উদ্বান্ত অভিযোগকারীর যে মামলা দু” বছর আগে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দু" 
বছর পরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করবার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। 

সহ্োেরও একটা সীমা আছে-_ সেটা যখন অতিক্রম করল তখন এখান ওখান 
থেকে স্থানত্যাগ যা বরাবরই কিছু না কিছু হয়ে আসছিল-_ তা আর বাধা মানল 
না, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ একবারে বাধ ভেঙে বেরিয়ে এল। তাও একদিনে হয়নি, 
হচ্ছিল ১৯৭২ সাল বা তার আগে থেকেই। কিন্তু দণ্ডকারণ্য প্রশাসনে যারা উচু 
পদে সমাসীন এ খবর হয় তাদের কাছে পৌঁছোয়নি, নয় পৌঁছলেও তারা তাতে 
কোনও গুরুত্ব আরোপ করেননি, কারণ দুশো, চারশো, পাঁচশো পরিবার চলে গেলেও 
তাদের চাকুরির নিরাপত্তা বিদ্বিত হবার কোনও আশঙ্কা ছিল না। “দশুকারণ্য দু৫ 
অস্ত্”-_ তার খবর রাজধানীতে পৌঁছোয় না, পৌঁছলেও আমল পায় না, যাদি না 
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কোনও এমপি তা নিয়ে টেঁচামেচি করেন। এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার একেবারে নির্বিকার শ্রীযুক্ত হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর কোনও পুনর্বাসন 
সেক্রেটারি বা কমিশনার উদ্বান্তদের কী হাল, কী অবস্থায় তারা আছে বা তাদের 
কোথায় পাঠানো হবে তা জানবার চেষ্টা করেননি, দণ্ডকারণ্য অথরিটির ট্রমাসিক 
অধিবেশনে হাজিরা দেওয়া তারা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন 
ক্যাম্পগুলো খালি করছি, আপদ গেছে, এখন ওদের সম্বন্ধে যা কিছু ভাবনাচিস্তা 
সেটা ভারত সরকারের । এটা কারও মাথায় ঢুকল না যে, দণুকারণ্য প্রকল্প যদি ব্যর্থ 
হয় তবে তার প্রথম ধাকা সামলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গকেই। কারণ গৃহান্বেষী পারাবতের 
মতো বাঙালি উদ্বাস্তরা এখানে ছুটে আসবে । আগেকার গাফিলতি বুমেরাং হয়ে 
বর্তমান শিরঃপীড়ার কারণ হবে। 


৩ 


আমাদের এখন করণীয় কী? মরিচঝীপির উদ্বান্তদের পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া, না 
তারা যাতে এখানে বেঁচে থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা? দেশ বিভাগের 
ফলে যে পরিস্থিতির উত্তভব হল তার ধাক্কাটা সামলাবার দায়িত্ব কার__ যারা অবিলম্বে 
স্বাধীনতা ও শাসনক্ষমতা হাতে পাবার লোভে গান্ধীজির পরামর্শ অগ্রাহ্য করে 
সাততাড়াতাড়ি দেশবিভাগে রাজি হয়ে গেলেন এবং পরে গাঙ্গীজির বশংবদ শিষ্যের 
মতো লোকবিনিময়ের প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলেন তাদের? না যারা এই 
রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের 10017 বা বলি তাদের? আমি লোকবিনিময় সমর্থন করি 
না, কারণ তাতে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে তিপ্রুতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু 
কে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হবে অন্তত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার স্বাধীনতা থাকার 
প্রয়োজন ছিল। পাবলিক স্মৃতিশক্তি স্বল্লায়ু হতে পারে, কিন্তু এতটা অল্প নয় যে 
তখনকার দেওয়া প্রাতশ্রতি আমরা এত শীঘ্র ভুলে যাব। একথা কি তখন বলা 
হয়নি যে দেশবিভাগের ফলে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সীমান্তের ওধারে থাকবে, 
অবস্থা অসহনীয় হলে এপারে তাদের জায়গা হবে? আইনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
দাবি বা অধিকারের তামাদি হয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায়-_ এই রাজনৈতিক 
আশ্বাসেরও কি তামাদি আছেঃ থাকলে, কতদিন পরে সে তামাদি হয়, কার মর্জির 
ওপর সে তামাদি নির্ভর করে? দু” পক্ষের মধ্যে অলিখিত চুক্তির অংশীদার এক 
পক্ষের মর্জির ওপর কি? এটা আইনের প্রশ্ন ততটা নয়, যতটা ন্যায় ও নীতির 
প্রশ্ন। তখন তো বলা হয়নি যে এআশ্বাসের আয়ু মাত্র দশ বৎসর, কি কুড়ি 
বৎসর, কি ত্রিশ বসর-_ তার পরে সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আশ্বাসের আয়ুসীমা 
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এই ভাবে 81118161811) সীমিত করার ফল হল এই যে যাঁরা দূরদর্শিতার অভাবে 
নিষ্ঠার সঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা মেনে চলেছেন এবং প্রতিকূল 
অবস্থা সত্বেও যতদিন সম্ভব সীমান্তের ওধারে থাকবার চেষ্টা করেছেন, তারাই 
হলেন বলি, আর যারা বুদ্ধিমানের মতো “যঃ পলায়তে স জীবতি” নীতি অনুসরণ 
করে___ তাড়াতাড়ি সীমানা অতিক্রম করে এলেন তীরা সকলেই, কেউ সুষ্ঠুভাবে 
কেউ বা কোনও রকমে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। এমনকী মরিচর্বীপির 
উদ্বান্তদের উৎখাত করতে যিনি বদ্ধপরিকর সেই পুনর্বাসন মন্ত্রীর অনতিপূর্বের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হবে; প্রমাণিত হবে 
কী করে জবরদখল কলোনি দীর্ঘদিন বাসের ফলে ও সরকারের আনুকৃল্যে বিধিসম্মত 
্বত্বস্বামিত্বে পরিণত হয়। মরিচঝীপির বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে? বিগত 
৮ মে তারিখে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত গ্র্যান্ড হোটেলের ভোজসভায় 
শ্রীজ্যোতি বসু এই বলে গর্ব অনুভব করেছিলেন যে, দেশবিভাগের পর বহু মুসলমান 
পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবার জন্য চলে গিয়েছিলেন, 
কিন্ত তারা আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ 
করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এটা সুখের কথা, কিন্তু যারা কোনও দিন স্বেচ্ছায় 
পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেনি তারা যদি ভারতে চলে আসতে চায়, তবে 
তাদের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? 


৪ 


মরিচঝাপিতে যে কয়েক হাজার উদ্বাস্তত আশ্রয় নিয়েছেন এবং সরকারি সাহাম্য 
উৎখাতের চেষ্টায় সরকার যেসব কঠোর (07980010127) পু! অনুসরণ করেছেন 
সেটা সবাই জানেন এবং তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একদিক থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই বলে চাপ সৃষ্টি করেছেন যে একটা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে 
ফিরে না গেলে সমস্ত সাহায্য বরবাদ হয়ে যাবে, অন্য দিকে প্রাদেশিক সরকার 
আরও একধাপ উপরে গিয়ে সামরিক অবরোধের (১1০০৪৫০) ধাঁচে সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করে হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতাকে অনশনে বা অর্ধাশনে জব্দ করে তাদের 
স্থানত্যাগে বাধ্য করবার চেষ্টা করছেন। আমরা জনতিনেক লোক খবরের কাগজের 
মাধ্যমে সরকারের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলাম তাঁরা যেন এই নিরুপায় 
নিরপরাধ উদ্বান্তদের ওপর থেকে তাঁদের উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করেন। বলাবাহুল্য 
আমাদের আবেদনে কোনও সাড়া মেলেনি বরং চাপটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল । 
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স্থানাভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্িত নীতির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব 
নয়, গোটা কয়েক ঘটনার কথা মাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকতে হবে। তারা যে 
নিজেরা কোনও সাহায্য করেননি শুধু তাই নয়, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ 
মিশন ইত্যাদি যেসব বেসরকারি সংস্থা সাহায্য বিতরণ করছিল তাদেরকেও চলে 
যেতে বাধ্য করলেন। সহায়সম্বলহীন উদ্বান্তুরা মাছ ধরে বা কাঠের রকমারি জিনিস 
তৈরি করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে জীবিকার সংস্থান করছিল তাও বন্ধ করলেন, 
ভেড়ি কেটে এবং পুলিশ ও বন বিভাগের লঞ্চ লেলিয়ে মাছের নৌকা ভেঙে 
দিয়ে। তাতে যে নৌকারোহীদের প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে তীরা নির্বিকার। 
১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় 
নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেই 
সব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাস্তরদের রসদ, জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
বোঝাই করা ২০০টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল। যখন 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে, 
বিচারের বাণী” একেবারে মুক হয়ে রইল না, হাইকোর্টের ইনজাংশন বেরোল যে 
মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের “ভাতে মারবার” অধিকার সরকারের নেই__ তখন সেই 
আদেশের সৃক্ষ্মাতিসূন্ম্ন ব্যাখ্যায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশবাহিনী স্থির করলেন, এই 
সাব্যস্ত হয়নি, শুধু মরিচঝাপির উদ্বাত্তূদ্রে কুমিরমারি বা অন্যত্র এসে খাবার সংগ্রহ 
করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাদ্যসংগ্রহ যদি একাত্তই বন্ধ না করা যায় 
তবে সেটা যতদূর কষ্টসাধ্য করা যায় তারই চেষ্টা হল। 


৫ 


এই সবই তাঁরা করেছেন বনসংরক্ষণের নাম করে এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই যে এই কাজ করতে গিয়ে তীরা প্রতি পদক্ষেপে আইনের সীমানা অতিক্রম 
করে গেছেন। কারণ 17012) 10165 /,০-এ এমন কোনও ধারা নেই যার ফলে 
এমন সর্বগ্রাসী নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায়। কিন্তু আইনের কথাটা বিচার করবার 
আগে যে-মরিচবীপির বনসম্পদের জন্য এত উৎকণ্ঠা এবং, যার দোহাই দিয়ে 
প্রশাসনযন্ত্র এমনই হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। 

দেশের ভূখণ্ডের কতটা অংশ বনাকীর্ণ রাখা দরকার সে বিষয়ে কিঞিৎ মতভেদ 
থাকলেও বেশ খানিকটা যে শুধু অর্থনৈতিক কারণেও দরকার সেটা অনন্বীকার্য_ 
অন্তত ১৫ শতাংশের কম হলে 9০010951081 11008181705 রোধ করা শক্ত, ২০ 
শতাংশ বনাকীর্ণ হলে ভাল হয় (সটা হল বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দেশবিভাগের 
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ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যে বনভূমি পড়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অল্প। 
বনভূমির অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রধানত চার রকমের। এক, উর্ধ্বশীর্য এবং ঘন 
সন্নিহিত বনবৃক্ষের সুবিস্তৃত সমাবেশে শীতাতপের মাত্রা এবং জলবৃষ্টির পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রিত ও আমরা যাকে ০1119 বলি তার প্রকৃতি অনেকাংশে নিরূপিত হয়; দুই, 
দীর্ঘমূল বনভূমির সাহায্যে ভূগর্ভে প্রবহমাণ ফন্ুধারা সঞ্চিত ও শিথিলবন্ধ ভূমিস্তর 
সংরক্ষিত হবার ফলে জলের অপচয় ও ভূমির অবক্ষয় (610910) নিবারিত হয়; 
তিন, বনচর হিংস্র শ্বাপদ ও অন্যান্য পশুপাখিদের বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের 
সুবিধা হয়; এবং চার, বনভূমি থেকে আহরিত নানা রকম বনজসম্পদ-_ কাঠ, 
তক্তা, সমিধ, (70061, 00110, মধু, মোম. নানা রকম ভেষজদ্রব্যের দ্বারা মানুষের 
অনেক রকম প্রয়োজন সাধিত হয়। মরিচবীপির তথাকথিত বনভূমি এই প্রয়োজনের 
মধ্যে কোনটা মেটাতে সক্ষম? 

মরিচঝীপি সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের একটি সাধারণ ছ্বীপ, সুতরাং 
পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে-_ তার প্রকৃতি এবং প্রভাব কী রকম 
সেটা জানলে মরিচঝাপিতে উদ্বান্ত বসতির ফলাফল নির্ধারণ করা সহজ হবে। 
১৯৬৪ সালে বন বিভাগের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে তথ্যপূর্ণ স্মারকগ্রস্থ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সেখান থেকে সংকলিত 
হয়েছে। এই তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকলে প্রাদেশিক সরকারের পুনর্বাসন 
বিভাগ বা প্রশাসন বিভাগ বনসংরক্ষণের দোহাই দিয়ে উদ্বাস্দের সম্পর্কে এরকম 
কঠোর নীতি অবলম্বন করার আগে আর একবার বিবেচনা করে দেখতেন। 

দেশবিভাগের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের বেশির ভাগ এবং সব চেয়ে মূল্যবান 
বৃক্ষপরিপূর্ণ এলাকা পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে 
মাত্র ১৮৭৫ বর্গমাইল, যার মধ্যে ২২৯ বর্গমাইল অনেক দিন আগে থেকেই চাষ- 
আবাদ হয়ে বনভূমির আওতার বাইরে চলে এসোছিল। বাকি ১৬৪৬ বর্গমাইলের 
মধ্যে অন্তত ৬৮৭ বর্গমাইল নদীনালায় জলে জলময়, সুতরাং ডাঙা জমির পরিমাণ 
ছিল অল্লাধিক ৯০০ বর্গমাইল। প্রাকৃতিক কারণেই যে জমি যত দক্ষিণে সে জমি 
তত অর্বাচীন। এইসব সদ্য জেগে ওঠা জমিতে প্রথমে জন্মায় ধান ঘাস, তার পরে 
বরুণা ঘাস, তার পর ক্রমে ক্রমে বাইন, কেওড়া, খলসি ইত্যাদি খর্বকায় কমজোরি 
গাছ। বেশ অনেক বৎসর পরে জমিটা যখন দানা বাঁধে ও ঘনসম্বদ্ধ হয়ে ওঠে, 
তখন আস্তে আস্তে জন্মাতে শুরু করে গরান, গেঙ্গোয়া প্রভৃতি গাছ, এবং তারও 
বেশি কিছু পরে দেখা দেয় কঙ্কবা, সুন্দরী এবং পাসুর জাতীয় গাছ। নদীর ধারে 
ধারে জন্মায় আরও দু-তিন ধরনের গাছ যেমন গর্জন, ধন্ধুল এবং গোলপাতা। 
বলাবাহুল্য যে জমি যত প্রাচীন, তার গাছগুলোও তত বেশি শেষোক্ত ধরনের। 


১০৬ নু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


সুন্দরবনের যা প্রকৃতি তাতে বনভূমির পূর্বোক্ত প্রয়োজনের প্রথম দুটো একেবারেই 
বাতিল। এখানকার গাছের যা গড়ন তাতে বৃষ্টিপাতের বা শীতগ্রীম্নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
এর কোনও ভূমিকা নেই। জমির অবক্ষয় নিরোধ সম্পর্কেও এটা অপ্রয়োজনীয়। 
কারণ এখানে অবক্ষয়টা সমস্যা নয়, বরং পলি পড়ে পড়ে কোথায় কোন চর মাথা 
তুলবে সেইটাই জানবার জিনিস। 
মরিচঝীপিকে ব্যাঘ্ব প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত সংরক্ষিত ভূমি বলে এটাকে যে তৃতীয় 
প্রয়োজনের জন্য চিহিন্ত করা হয়েছে সে কথাটা একবার তলিয়ে দেখা দরকার । 
যেখানে দ্বিপদ বা চতুষ্পদ শিকারের চিহনমাত্র নেই এবং ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল সমাকীর্ণ 
বড় বড় গাছের একাস্ত অভাব, সেখানে যে ব্যাঘ্রাচার্ধ্য বৃহল্লাঙ্গুল দিনের বেলায় 
আত্মগোপন করে নিদ্রা দেবেন এবং রাত্রিবেলা 
রুদ্র মেঘ মন্দ্রন্ধরে 
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পর 


বিদ্যুতের বেগে। 
এ সম্ভাবনা নেই। 


আসলে তথাকথিত রয়াল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রান্তধারণা 
আছে! এরা সুন্দরবনের আদি অধিবাসী নয়. আগন্তক এবং নদীনালা পূর্ণ সমতল 
বনভূমি অপেক্ষা ঝরনাবহুল উচ্চাব» পার্বত্যভূমি এদের বসবাসের পক্ষে বেশি 
অনুকূল। এখনও মধ্যভারতের সাতপুরা পাহাড় অঞ্চলে এবং গোয়ালিয়রে স্থান 
বিশেষে বাঘের সংখ্যা সুন্দরবনের চেয়ে বেশি এবং বিচরণ স্থানও অপর্যাপ্ত । 
সুন্দরবনের যে অংশে এখন বাঘ আছে সেখানে সে বহাল তবিয়তে থাকুক এবং 
শিকারির আক্রমণ এড়িয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকুক তাতে কারও আপত্তি হবার 
কথা নয়, কিস্তু যেখানে গাছপালা নেই এবং ষাট-সন্তর বৎসরের মধ্যেও এমন 
গহন বন গডে ওঠবার সম্ভাবনা নেই, যেটা বাঘের ও তার আহার্য শিকারের 
ছিন্নমূল মানুষের বর্তমান প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা যায় কোন যুক্তিতে? 


৬ 


তা হলে বাকি রইল শুধু একটি মাত্র প্রয়োজন, অর্থাৎ বনজসম্পদ ও তার যথাযোগ্য 
আহরণ ও প্রযুক্তি। মরিচঝাপির একমাত্র সম্ভাব্য বনজসম্পদ হল কাঠ এবং কাঠ 
যা পাওয়া যায় বা অদূর ভবিষ্যতে যাবে তাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। স্মারক গ্রন্থ 
থেকে যে সব গাছের নাম উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একমাত্র “পাসুর” গাছের 


মরিচঝ্াপি কি মরীচিকা স ১০৭ 


বেড়ই চলনসই, ছ-ফুটের মতো এবং তা দিয়ে ঘরের থাম বা কড়ি বরগা তৈরি 
হতে পারে। কেওড়া, গেঙ্গোয়া ও সুন্দরীকে করাত দিয়ে চিরে তক্তা (10067) করা 
যেতে পারে বটে কিন্তু তার বেড় এত কম এবং বাইরের ভঙ্গুর খোলসটা এত পুরু 
যে সেগুলিকে চিরে তক্তা করলে কোনও কাজে লাগে না। 

সুন্দরবনের গাছ যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরনের তার আর একটা প্রমাণ হচ্ছে, 
এখানকার উৎপাদন ও রাজস্বের পরিমাণের অল্পতা। কিন্তু সে সব কথা বলতে 
গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, আসল কথা বলবার সময হবে না; যেটা এখন বলছি। 


৭ 


মরিচঝীপি থেকে উদ্বাস্তু বিতাড়নের বিরুদ্ধে মোক্ষম যুক্তি ওই স্মারক গ্রছেই 
সুন্দরবন প্রসঙ্গে বলা আছে; যে-কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকা । 

ডেপুটি কনসারভেটর স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন: 7176 10 18016 ০0176617116 15 
19111 0019 (0 0116 901 1119 170 11100501075 61. 06611 ৫6৬০৪101990 (0 181) 
1112 5171811-51260 ৮49০৫ 01 11)0 10151. 11116 070৮0) 01 0665 11) (11956 2:01195 
15 001110 510৬/ 0116 10 11)6 9100 0101 2110 21801 01 1756015 2100 07005 10 
8115 17565 10195 011 (10 70055101111 01 90911011170. 0011990101101% 
1116 010080111 9110810 ০ 10 510৮/ 11100510165 ৮1101) ০৫1) 01011129 0116 
97181151260 [01000] টা, 98%, 108101016 ০০৪1৫ 01170210071 1100150% 11) 50001 
৪৬61]10181119, 2 101 01 (1170001 2110 [116৮/0900 1100 216 190 09 0116 [01650111 
[00010195615 11 0110 (01691 (0 ৬2512 95 1701 ৬/017101) 0116 0051 01 08171850, 021) 
০৪ ০১101014601] 001]. 

যদি এ কথাটি ঠিক হয় যে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে একমাত্র ক্ষুদ্র কষুন্র 
শিল্পসংস্থার সাহায্যেই সে সব অঞ্চলের যা কিছু বনজসম্পদ তার যথাযোগ্য ব্যবহার 
হতে পারে, তবে মরিচবীপির মতো দ্বীপে কেন তা হবে না। কাচা মাল যেখানে 
ওজনে ভারী এবং আয়তনে বৃহৎ সেখানে শিল্পসংস্থাকেই কাচা মালের কাছে নিয়ে 
আসা যুক্তিসিদ্ধ। তাতে পরিবহন ব্যয় হাস পায়, এবং শিল্পসংস্থাগুলিও দেশের 
বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে মরিচঝীপির মতো জায়গায় যেখানে 
মাছের চাষের মতো আর একটা ভিন্ন কিন্তু অবহেলিত শিল্প গড়ে ওঠার বিপুল 
সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বনভূমি সংরক্ষণের খুক্তি যদি অসার প্রতিপন্ন হয় তবে 


১০৮ ডু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মরিচঝাপিতে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্্দের এখানে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করলেই 
সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে। 


৮ 


সরকারবিরোধী বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের উপর সরকারি 
ব্যবহারের নিন্দা করেও একথা বলে থাকেন যে, এদের মরিচবীপি ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে 
ফিরে যেতেই হবে, তবে এক ধাক্কায় নয়, তাদেরকে অনাহারে বা অর্ধাহারে শুকিয়ে 
রেখে নয়-_ একটু রয়ে সয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে। একজন শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন বিপ্লবী 
নেতাও দণ্ডকারণ্যে ঝটিকা সফর করে এসে এই উপদেশই দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে 
দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের একজন সুদক্ষ উচ্চস্তরের কর্মচারী ১ মার্চ তারিখে আমাকে যে 
চিঠি লিখেছেন তার খানিকটা তুলে দিচ্ছি__ “116 ০01010101) 0 016 190)90115 
গ্রি 101) 58115190101. 17011017101 10000 2ি0)1৬1011011)109])1 1785 019816 50101) 
00101010195 925 118০ 1101 ০৪০1। ৮1017695560 11) 116 1710)6০6 09016. ৬/651 
13917828] 50901)5 10 ০9610001] 01) 5011011)9 198016 1116 19011965 01) 1৬121101)11791)1 
001 00৩১ 409 1101 59601) 10 06 15961) 01) 1171919৬119 (110 11211985017001)1 01 (176 
170)961. 

এই যদি অবস্থা হয়, মরিচঝ্াপির উদ্বাস্তরা যদি উত্তপ্ত কটাহ থেকে জুলস্ত 
অনলে ঝাপ দিতে গররাজি হয় তবে তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় কি? তারা তো 
দেখেছে কেমন করে আশ্বাস দিয়ে যেসব নেতারা তাদের এখানে আসতে প্ররোচিত 
করেছিলেন এখন তারা উল্টো সুরে গাইছেন। শারা এটাও দেখেছে সম্প্রতি যে 
মুখ্য প্রশাসক চেয়ারম্যান (মি. পুরী) তাদের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে অক্রাস্ত 
বিরাগভাজন হয়ে রাতারাতি সরে যেতে বাধ্য হলেন, এবং তাকে ফিরিয়ে আনবার 
জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বা শ্রীজ্যোতি বসুর অনুরোধও অগ্রাহ্য হল। 50171819 
00171166-র রিপোর্টেও তো এ ঘটনার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন মন্ত্রক অনড় অটল। 

আমার বক্তব্য এই নয় যে উদ্বান্তরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসুক। যারা আসেনি 
তারা সেখানে থাকুক, কিন্তু দণ্ডক প্রকল্পের কর্ণধারদের বাধ্য করতে হবে যাতে 
তারা সেখানে বিমাতৃসুলভ বাবহার না পায়, খেয়ে পড়ে বাচতে পারে, সসম্মানে 
জীবনযাপন করতে পারে । কিন্ত যারা চলে এসেছে, তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
জোর করে ফিরে পাঠানো হবে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা । এ-ক”টি লোকের অন্লসংস্থান 


মরিচঝাপি কি মরীচিকা * ১০৯ 


কি পশ্চিমবঙ্গে হয় না, বিশেষ করে যখন তারা আর্থিক সাহায্য চাইছে না সরকারের 
কাছে, চাইছে শুধু থাকবার জায়গা, যে-জায়গা ছিল এতকাল জনবসতিহীন, যেখানে 
গাছপালা যা জন্মাচ্ছে বা জন্মাতে পারে তা অতি নিকৃষ্ট ধরনের গাছ-_ যার 
আর্থিক বা ভৌগোলিক কোনও মূল্য নেই এবং যেটা ব্যাঘ্রের বংশবৃদ্ধির অপেক্ষা 
মানুষের জীবনধারণের পক্ষেই বেশি অনুকূল। 


লেখাটি ১১ মে ১৯৭৯ তারিখের। প্রকাশিত হয “মরিচঝাপি বুলেটিন”-এ 
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ [১৯ মে ১৯৭৯] 


১১০ সট মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


১৪ মে ১৯৭৯ পুলিশ নামল। ১৭ মে শুনশান। 
দেশভিখারিদের একজনও নেই, যাঁরা বহু কষ্ট সয়ে দেশের 
মাটিতে একটু বাসযোগ্য পৃথিবী রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। 
বাঙালি সরকার, বাঙালি জনসাধারণের হৃদয়হীনতা ও 
ক্ষমতাগর্ব সেই দুর্গম দ্বীপভূমি উদ্বান্ত-শূন্য করতে পারল 
বটে, একটা অবিস্মরণীয় ক্ষত থেকে গেল। 


অপারেশন মরিচঝাপি 
পানালাল দাশগুপ্ত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মরিচঝীপি-অপারেশন কমপ্লিট! পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগ 
নাকি গর্ব করে বলেছেন যে এমন অপারেশন মিলিটারিও করতে পারত না। 
হাজার হাজার পুলিশ সহসা অবশিষ্ট উদ্বান্তদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, কোন 
পরিবারের লোক কারা তা দেখার তর সয় না, চোর ডাকাতকে যেমন কোলপাঁজা 
করে ধরে নিয়ে কালো'ব্ল্যাক মারিয়া গাড়িতে ভরে নেয়, তেমনই নদীতে দণ্ডায়মান 
৫০-৬০ খানা লঞ্চে তুলে নেয়। ঘরবাড়ি যা করেছিল তাও নাকি সঙ্গে সঙ্গে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দোকানপাট লুঠ হয়। শ-দেড়েক উদ্বাস্তু নেতা ও কমীদের 
প্রথমে অতর্কিতে ধরে ফেলে। মাস্টারপ্ল্যানই বটে। 

এখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে তাদের নেওয়া হয়ে গেছে। শীঘ্রই 
কয়েকখানা ট্রেনে তাদের দণগুকারণ্যে পার করে দিয়ে আসা হবে। এখন এদের 
খাইয়ে পরিয়ে রাখার দায়িত্ব দণ্ডকারণ্য অথরিটির। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কর্তব্য 
শেষ করলেন, কিন্তু কত মূল্যে, কত রক্তে, কত অর্থে তার প্রকৃত হিসাব পাওয়া 
যাবে না। 


অপারেশন মরিচবাপি তু ১১১ 


কিন্তু মানুষগুলো তো কয়েদি নয়। যেখানে ছেড়ে আসা হবে, তাদের অভ্যর্থনার 
জন্য কী আয়োজন রয়েছে? সেই ডোল, সেই কর্মী শিবির, সেই পুরনো ব্যবস্থাই 
তো? দণ্ডকারণ্যের অন্যান্য উদ্বান্তুদের মনের উপরে এর কী প্রতিক্রিয়া পড়বে, এ 
কথা রাজ্য সরকারের বোধ হয় ভাববার দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২-১ জন 
উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী যাবেন নাকি! তারা যে কী করবেন, কী করতে পারেন, 
তার খবর জানা আছে। তাদের সঙ্গে ওড়িশা বা মধ্যপ্রদেশ সরকারের যথাযথ 
র্যাপোর্টও হবে না। বাঙালি অফিসার হলেই বাঙালির মঙ্গল হবে বা মুক্তি হবে, 
এ-জাতীয় বিশ্বাস আজ আর নির্বোধ বাঙালি উদ্বাস্তরও নেই। বাঙালি সরকার, 
বাঙালি জনসাধারণ কত হৃদয়হীন হতে পারে, কত দাস্তিক হতে পারে, কত 
ক্ষমতাগবীঁ হতে পারে, কত স্বার্থপর হতে পারে-_- তার অবিস্মরণীয় পরিচয় 
এবারে পেয়ে গেলেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তরা। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবহার ও দায়িত্বহীন কথাবার্তা মানুষের মনে একটা 
গভীর ক্ষত করে রাখবে বহু কাল পর্যস্ত। লক্ষ লক্ষ বাঙালি পরিবার পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে এদেশে এসেছে__- আজও সে আসার ক্লোত বন্ধ হয়নি। গত এক মাসেও 
প্রায় ২ হাজারের মতো বাঙালি শরণার্থী বর্ডার অতিক্রম করে এসেছে, বলছেন 
অটলবিহারী বাজপেয়ী। মরিচঝাপিতে মাত্র হাজার ৪-৫ লোক, বা হাজার খানেক 
পরিবার শেষ পর্যস্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল। দেশবিভাগের ফলে 
যত শরণার্থী এদেশে এসেছে, তার এক শতাংশও তারা নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ও ভারত সরকারের ভাবখানা এই,যেন ৯৯ শতাংশ শরণার্থীকেই তারা সুস্থ পুনর্বাসন 
দিয়ে দিয়েছেন, কেবল বাকি ছিল এই এক শতাংশ বেয়াড়া মরিচবীপিরা। কতটুকু 
জমি তারা দখল করে বসেছিল এটা তাদের কাছে বড় কথা নয়, বড় কথা হল 
এমন বিশাল স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মহান আইনকানুনকে তারা 
অমান্য করবার সাহস রাখে! আশ্চর্য এই স্পর্ধাঃ কাজেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনপ্রথায় 
রপ্ত তাদের রক্তে “আইন ও শৃঙ্খলার অহঙ্কার” হুংকার দিয়ে উঠল। আমাদের সব 
সমস্যারই সমাধান করে ফেলেছি, বাকি ছিল এই মরিচঝীপিটা। 

এই ফেরত পাঠানো লোকগুলিকে কীভাবে আবার পুনর্বাসন দেওয়া যাবে? 
এদের মনের ক্ষতটা কীভাবে শুকাবে? এ-কাজটা দুর্বল 19794 সংস্থা পারবে তো? 
এর চেয়ে তাদের কোনও আইনভঙ্গের অপরাধী হিসেবে জেলে পুরে দিলে ভাল 
হত না? জ্যোতি ভাই ও মোরারজি ভাই মিলে এদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করতে পারেন তো। এই উদ্বান্তরা জঙ্গল আইন ভঙ্গ করেছে, পশ্চিমবাংলার সুখ 
নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সরকারি অর্থের অপচয় করেছে! 


১১২ ঢু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


এই উপলক্ষে একটা কথাই মনে পড়ে, একদা স্বয়ং মাও সে তুং বলেছিলেন, 
০0101179565 (00111010150 281 ০00110, 1] ০617211) 0170111190211065, 02৬5101) 
1700 ৪ 950191১8119 000660 ৮9 0121193 73606111617”, আশা করি ভারতীয় 
মার্জিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহচরেরা একথা জানেন বা পড়েছেন। 

আজকের এই নিবন্ধ লিখতে বসে অনেক ভেবেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী 
দলগুলির সঙ্গে গলা মেলাতে নয়। এই বিরোধীরাও সরকারে থাকাকালীন এ 
আবার গদিচ্যুত হন, তখন তারাও এ-জাতীয় উদ্বাস্ত-বন্ধু হবেন। এটা তীদের 
রাজনৈতিক ব্যবসাদারি। যদিও আমাদের ক্ষোভটা সম্পূর্ণরূপে মানবিকতাবোধ 
থেকে__ কোনও রাজনৈতিক মুনাফা লুটবার লোভ থেকে নয়। আমরা দেখছি 
আর ভাবছি যে আজ বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের 
অধঃপতন কী হারে ঘটে যাচ্ছে। এতটুকু লঙ্জাবোধও আজ অবশিষ্ট নেই। 

এই উদ্বান্ত্দের আবার নাকি ক্ক্রিনিং করা হবে? কী কারণে তাদের আবার 
স্ক্িনিং করা হবে তার কারণ কিছু জানা যায়নি। আবার তারা আসলে দণগুকত্যাগী 
উদ্বাস্তু কি না তারই পরীক্ষাপর্ব এখন চলবে বোধহয়। যদি তাদের মধ্যে কিছু নতুন 
আগন্তক ঢুকে থাকে, তাদের কী করা হবে? তাদের কি ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো 
হবে! এখনও ট্রানজিট ক্যাম্পে বেশ কিছু উদ্বান্তত পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় 
রয়েছেন। তাদের ভাগ্যে এখনও কোনও ভিলেজ এলটমেন্ট হয়নি। তার ওপর 
শোনা যাচ্ছে দণ্ডকারণ্যে আর নতুন করে কোনও বাঙালি উদ্বান্তুর জায়গা দেওয়া 
হবে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও বাঙালি উদ্বাত্ত্ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ 
উদ্বান্ত আগমনের ক্নোতে মোটেই ভাটা পড়েনি। এদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী 
টার রিনার গলির গিরি রিল হি 
লোপ পায়নি। 


“কম্পাস” সাণ্তাহিকের ২৬ মে ১৯৭৯ সংখ্যায়, সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত 
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মরিচবাপিতে পা রাখা প্রথম সাংবাদিক। পেশাদারি তীক্ষ্ণ 
সন্ধানে ও মানবিক অনুভবে তিনি দেখেছেন মরিচঝাপির 
জন্ম ও মৃত্যু, লিখলেন সেই বৃত্তাত্ত। দ্বীপ থেকে “স্বেচ্ছায় 
শান্তিতে চলে যাওয়া” ফণীবালাকে খুঁজে বের করেছেন 
দুধকুণ্ডিতে বুক-পোড়া অবস্থায় । দেখিয়েছেন মানুষকে মুছে 


ফেলার কত আয়োজন প্রশাসনের প্রতি স্তরে। 
একালের কারবালা 
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত 
পিছনে ফিরে তাকাই 


১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের একটি দিন। বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে পুর্ববাংলার উদ্বান্তূদের 
অবিশ্রান্ত স্রোত। কয়েক লাখ উদ্বাস্ত্রর মাঝখানে যশোর রোডের ওপর দাঁড়িয়ে 
জওহরলাল নেহরু। তার একপাশে দীড়িয়ে গম্ভীর কিন্ত অনেকটাই ক্রুদ্ধ মুখে ড. 
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি; অন্যপাশে দীড়িয়ে সমান গস্ভীর চিন্তাক্রি্চ ডা. বিধানচন্দ্র রায়। 
নেহরু এই আর্ত অত্যাচারিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অতি বিষপ্ন সুরে 
বলেছিলেন: ...0)6 7891016107. ০01 019 ০০00 01015170772) 5৬115 2 109 
087)... 1 কিন্তু দেশবিভাগের “দুষ্টক্ষত” গত অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালির 
সমাজজীবনকে, তার মূল্যবোধ ও অনুভূতিকে কত ভাবে বিপর্যস্ত করেছে তা 
কিন্ত সেদিন নেহরু তার অনুভূতি ও কল্পনায় ধরতে পারেননি। কিন্তু কেবল নেহরু 
কেন? আমরা নিজেরাই বা তার কতটুকু ধরতে পেরেছি? সেই বছরটাতেই উদ্বাস্তু 
স্নাতে বিপর্যস্ত ডা. বিধানচন্দ্র রায় আর একটা “বাংলার জন্য আন্দামানের কথা 
ভেবেছিলেন। কেবল তাই নয়, একটা বড় আশা নিয়ে পূর্ববাংলার মাটিতে জন্ম 
নেওয়া একজন বিখ্যাত আইসিএস অজয়কুমার ঘোষকে আন্দামানে পাঠালেন 


১১৪  মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


চিফ কমিশনার করে। কিন্তু আন্দামানগামী জাহাজে “বিদ্বোহ” ও “কালাপানির দেশে, 
নামতে উদ্ধাস্তদের প্রবল আপত্তি ও বাধার ফলে বিধান রায়ের আর এক “বাংলার' 
স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। এর সাত বছর পর বিধান রায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় 
আইসিএসের পরামর্শে দগুকারণ্য নামে পরিচিত মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের 
বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখলেন। দেশবিভাগ এবং বিশেষ করে ১৯৫০-এর 
হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার পরিণতিতে বিধানবাবু এই বাস্তব সত্যটা বুঝে নিয়েছিলেন যে, 
পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার দিকে আসবেই 
নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে। কোনও অবস্থাতেই তা রোধ করা 
সম্ভব হবে না। সুতরাং বাঙালির আর একটা “বাংলা অনিবার্ধভাবেই দরকার। 
১৯৫৮ সালে বিধানবাবুর তৎপরতায় কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 
(09110918191798 [06%610161]0:007011) গঠন করলেন এবং পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে 
(আইসিএস) এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হল। সুকুমারবাবু ভারতের 
অত্যন্ত নামকরা একজন সিভিল সার্ভেন্ট। ঢাকা শহরে তাদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে 
আসতে হয়েছে। উদ্বান্ত্রদের জন্য তার ছিল অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি তার 
সহযোগী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন পাঞ্জাবেব বিখ্যাত আইসিএস ফ্রেচার (%1. 
71917) সাহেবকে । এই ফ্লেচার ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় গড়ে ওঠা 
শিবিরে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখ মিলে প্রায় এক কোটি 
উদ্বান্তুর আশ্রয়স্থল ছিল অন্তত পাঁচ বছর। ১৯৫৮ সালের শেষ দিক থেকে সুকুমার 
সেন, ফ্লেচার ও বিখ্যাত বাঙালি হাঞ্জনিয়ার “ব্যান্ডো” অর্থাৎ “বন্দ্যোপাধ্যায়'_ 
শটীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি পশ্চিমবাংলা সরকারের কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চিফ ইঞ্জিনিয়ার 
ছিলেন__ এরা তিনজন রাতের পর রাত ক্যারাভানে (0818%87) কাটিয়ে 
মধ্য প্রদেশের অরণ্য এলাকা ফরাসর্গীও, কোন্ডাগাও এবং ওড়িশার উমরকোটে 
বাঙালি উদ্বাস্তদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন 
পশ্চিমবাংলার বিসিএস অফিসার যশোদাকাস্ত রায় ও ওড়িশার ডিরেক্টর অফ হেল্থ 
সার্ভিসেস কর্নেল ডা. বসু। তিনি ওড়িশা থেকে বেশ কয়েকশো ওড়িশি ও বাঙালি 
ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। এঁরাই কোন্ডার্গাওতে উদ্বাস্তদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন 
সবচেয়ে বড়ো হাসপাতাল ও একটি প্রাইমারি স্কুল। ১৯৫৮ সালের শেষ দিক 
থেকে ১৯৬২ সাল পর্যস্ত বলতে গেলে বিধানচন্ত্র রায়ের জীবদ্দশা পর্যস্ত দণ্ডতকারণ্যে 
বাঙালি উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের কাজ অনেকটাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ 
সালের সেপ্টেম্বরে সুকুমার সেন হঠাংই মারা গেলেন এবং তার আগে ফ্লেচার 


একালের কারবালা % ১১৫ 


সাহেব পাঞ্জাব সরকারের [71721701581 00121155101761 হয়ে চলে গেলেন। ফ্রেচার 
সাহেবকে আমি দেখিনি। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি 
দণুকারণ্যে গিয়ে উদ্বান্তদের বলতে শুনেছি আবেগের সঙ্গে 'আমাগো ভালোবাইস্যা 
গ্যাছে সুকুমার স্যান সাহেব, ফ্যালাচার সাহেব আর যশোদা রায় সাহেব...” প্রকৃতই 
সুকুমার সেনের আকন্মিক মৃত্যু, ফ্লেচার ও যশোদাকাস্ত রায়ের প্রমোশন পেয়ে 
নিজ নিজ রাজ্য সরকারে ফিরে যাওয়ায় দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উদ্বাস্তদের 
পুনর্বাসনের গতি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিল। এখানে যশোদাকাস্ত রায় সম্পর্কে 
একটু অন্য কথা বলি। যশোদাবাবু ঢাকার লোক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তিনি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। তিনি যখন চট্টগ্রামে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট, তখন পঞ্চাশের (ইংরেজি ১৯৪৩) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই 
সময়কার বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনে এই যশোদাকাস্ত রায়ই চট্টগ্রামের 
কক্সবাজারে প্রথম 'লঙ্গরখানা” চালু করেছিলেন। আর্ত ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য 
যশোদাবাবুর এক অসাধারণ মমত্ববোধ ছিল। যাকে ইংরেজিতে 78551017 বলা 
যায়। যশোদাবাবুর কাছে পরে শুনেছি ওই 78551017 ফ্লেচার সাহেবের মধ্যেও 
ছিল। এর জন্য ফ্লেচার সাহেব যখন দণগুকারণ্য ছেড়ে চলে যান, তখন উদ্বাস্তরদের 
সঙ্গে তিনিও অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। সুকুমার সেনের মৃত্যুর আগেই ফ্লেচার চলে 
যাওয়ার পর জনসন ()0117501) নামে আর একজন আইপিএস অফিসার 
দণ্ডকারণ্যের চিফ আ্যডমিনিস্টেটর পদে নিযুক্ত হলেন। এই জনসন সাহেবও 
পাঞ্জাবের অফিসার এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে কুরুক্ষেত্র শিবিরে কাজ করে উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সুকুমার সেনের 
মৃত্যুর পর কয়েক মাস দণগুকারণ্য উন্নয়নের চেয়ারম্যানের পদটি খালি পড়েছিল। 
ফলে উদ্বাত্ত্র পুনর্বাসনের কাজ বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালের 
শেষের দিকে বিখ্যাত আইপিএস, বলতে গেলে একজন কিংবদস্তি বাঙালি অফিসার, 
শৈবালকুমার গুপ্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দণুকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান 
করতে চেয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলে ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে তা 
অনুমোদন করেন। শৈবালবাবুর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার প্রশাসনিক নিভীকিতা 
তাকে এক ব্যতিক্রমী অফিসার হিসাবে চিহিন্ত করেছিল ইংরেজ আমল থেকেই। 
সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষ করে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে 
তিনি এক স্মরণীয় ব্যক্তিত। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন তীব্র আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন 
একজন আপসহীন অফিসার। তিনি দণ্ুডকারণ্যের চেয়ারম্যান হওয়ায় বাঙালি 
উদ্ধাস্তদের মন আরও শক্তিশালী হল, যা দুর্বল হয়ে পড়েছিল সুকুমার সেনের 


১১৬ নু মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মৃত্যুতে । তিনি যখন দণগুকারণ্যের দায়িত্বভার নিলেন তখন দু” আড়াই হাজার উদ্বাস্ত 
পরিবার পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছিল মানা ট্রানজিট শিবিরে । এ ছাড়া আরও 
কিছু পরিবার ফরাসর্গাও ও উমরকোটে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু 
অভাবিতভাবেই এক ভয়ানক বিপর্যয় নেমে এল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে । 
পূর্ববাংলায় বা পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হল আবার হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা । ১৯৬৪-র 
জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পশ্চিমবাংলার ১৪শ" মাইল সীমান্ত দিয়ে আবার 
লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়ের জন্য আসতে লাগল। কিস্তু ১৯৫৮ সালের বিখ্যাত 
“দার্জিলিং চুক্তি' অনুযায়ী পূর্ববাংলা থেকে আগত কোনও পরিবার ১৯৫৮ সালের 
ডিসেম্বরের পর ভারতে প্রবেশ করলে সাবেক ব্যবস্থার কোনও সুযোগসুবিধা পাবে 
না। অর্থাৎ এদের জন্য কোনও প্রকার সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকবে 
না। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর্তনাদ করে উঠলেন__ কারণ ততক্ষণে বনগা ও 
নদিয়া জেলায় দশ-বারো লক্ষ পূর্ববাংলার হিন্দু ঢুকে পড়েছে। হাজার দশ-বারো 
উদ্বাত্ত শিয়ালদা স্টেশন চত্বর দখল করে ফেলেছে। এই উদ্বাত্তরা সকলেই 
“পাকিস্তানের নাগরিক'_ এরা ১৯৫০ সালের দাঙ্গার “উদ্বাস্ত' নয়-_ কারণ 
পঞ্চাশের 'উদ্বান্তরা' আইনগত ভাবে ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের অর্থাৎ ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ার নাগরিক; কারণ তখন পর্যস্ত পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করে “ভারতীয়” ও 
“পাকিস্তানি” নাগরিক বলে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানেরা চিহিন্ত ছিল না। 
কিন্ত ১৯৫২ সালের অক্টোবরে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গারও আইনগত পরিবর্তন হয়েছে! এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু, লালবাহাদুর 
শান্্রী, মোরারজি দেশাই, টি টি কৃষ্ণমাচারিদের কলকাতা পাঠালেন অবস্থা দেখতে। 
এই প্রতিনিধি দলের পরামর্শ মতো কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য টাকা মঞ্জুর 
করল। কিন্তু পুনর্বাসন আদৌ পশ্চিমবাংলার মাটিতে নয়-_ পুনর্বাসন চাইলে 
দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। বিভিন্ন রেল স্টেশনে, সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় খোলা 
আকাশের নীচে থাক! উদ্বাস্তরা দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজি হল। কিন্তু তখন দশুকারণ্য 
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শৈবাল গুপ্তের মাথায় হাত! ঠিক হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে 
পুনর্বাসনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু 
পট্টনায়ককে নিয়ে ১৯৬৪-র জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে দণ্ডকারণ্যে হাজির হবেন। 
আমি সে সময় “যুগান্তর” পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে উদ্বাস্তদের অবস্থা রিপোর্ট 
করার জন্য দিনের পর দিন গেদে (নদিয়া) ও বনগ্গা (উত্তর চব্বিশ পরগনা) সীমান্তে 
রাত কাটিয়েছি জিপ গাড়িতে বসে । আমাকে চিফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্য দ্রুত 
কলকাতায় ফিরতে তলব করলেন নেহরুর সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে বলে। 
কিন্তু ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা করতে করতে 


একালের কারবালা % ১১৭ 


জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন-_ বিজু পষ্টনায়েক কোনও ক্রমে তাকে ধরে ফেলে 
মঞ্চে শুইয়ে দিলেন। নেহরুর দণ্ডকারণ্য সফর বাতিল হল। কিন্তু আমি এর এক 
বছর পরে ১৯৬৪-র ফেব্রুয়ারির শেষে দগ্ডকারণ্যে গেলাম আমার অস্তরঙ্গ 
আলোকচিত্রী বন্ধু গণেশ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে। 


দগুকারণ্য: শৈবাল গুপ্ত ও কেন্দ্রীয় সরকার 

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নয়া উদ্বান্তদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে 
আরম্ভ করল পশ্চিমবাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু উদ্বাস্তরা যাতে ট্রেন থেকে 
পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদের মালগাড়ির ওয়াগনে করে রায়পুরে পাঠানো 
চলতে থাকল। প্রথম যে ওয়াগনগুলিতে করে উদ্বাস্তরা আসতে লাগল তাদের 
হাজার/বারোশো জনের মধ্যে ৭ থেকে ১০ জন করে মৃত উদ্বাত্ত্র দণ্ডকারণ্য 
কর্তৃপক্ষের হাতে জমা পড়ত। এই মৃতদের তালিকায় বৃদ্ধ ও শিশুরাই বেশি ছিল। 
একদিন উদ্বান্তদের নিষে ওয়াগন রায়পুরে পৌঁছলে ৪৫/৫০টি মৃতদেহ পাওয়া 
গেল। এবার শৈবালবাবু প্রমাদ গনলেন। তিনি রেডিয়োগ্রামে পশ্চিমবাংলা ও 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুদিনের জন্য উদ্ধান্ত পাঠানো বন্ধ রাখতে বললেন। তিনি 
্যাটেজি গোপন রেখে কলকাতা ছুটে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্পচন্দ্র সেনকে ঘটনাগুলো 
জানিয়ে উদ্বান্তদের সঙ্গে ট্রেনে চিকিৎসক দল এবং রেডক্রশের স্বেচ্ছাসেবক দল 
রাখতে বললেন রাজ্য ও কেন্দ্রকে। অনেক পরে শৈবাল গুপ্ত মহাশয় আমাকে 
বলেছিলেন “তোমাদের ওই সব তখন বলিনি কারণ, তাহলে পশ্চিমবাংলায় এমন 
কাণ্ড ঘটত যার ফলে সামগ্রিক ভাবে দণগুকারণ্য পুনর্বাসন প্রকল্পের ক্ষতি হয়ে 
যেত।” কথাটা ঠিক। শৈবালবাবুর সতর্কতার ফলে অনেক বড় বিপর্যয় এড়ানো 
সম্ভব হয়েছিল সেই সময়। যে সব উদ্বাস্ত্ব ফরাসগ্গীও, উমরকোট, আম্বাগুড়া ও 
জগদলপুর শহরের কাছাকাছি পুনর্বাসনেব জায়গা পেয়েছে তাদের আমি তখন 
বেশ ভালো থাকতে দেখেছি। আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল উমরকোট। এখানকার 
স্থানীয় লোকেরা ওড়িয়াভাবী ও অনেকে বাংলা বলতে পারার জন্য উদ্বাস্তদের 
সঙ্গে তাদের ভাবের আদানপ্রদান খুব সহজ ছিল। এই এলাকায় ভালো বর্ষার ফলে 
জমির উর্বরতাও উদ্বাস্তুদের পছন্দ ছিল। ঠিক ওই সময়টাতেই বয়লাডিলা- 
কিরিবুরুতে (8০1180119-7116) আকরিক লৌহখনির সন্ধান পাওয়ায় জেলায় 
নয়া রেল লাইনের কাজ আরম্ত হয়েছিল। ফলে এক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ 
উদ্বান্তদের সামনে এসে গিয়েছিল। সুতরাং উমরকোট থেকে আনম্বাগুড়া পর্যস্ত 
৫০/৬০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের ভালো জায়গা হিসাথে 
চিহিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু দগ্ুকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে তিনটি 


১১৮ % মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে, ফলে ওই তিন রাজ্যের চিফ 
সেক্রেটারিরা এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের 
সেক্রেটারি ওই কর্তৃপক্ষের বা অথরিটির পরিচালক । ফলে দণ্ুডকারণ্য উন্নয়ন 
কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে উদ্ধান্ত পুনর্বাসনের বিস্তৃত পরিকল্পনা ওই কর্তৃপক্ষের 
বৈঠকে অনুমোদন করতে হত। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন 
আর পি নরোনহা (২ ৮ 01018), ওড়িশার বি শিবরামণ (8 931৬8121121), 
পশ্চিমবাংলার রণজিৎ গুপ্ত (ঢং 08178); তখন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারি 
ছিলেন বিখ্যাত আইপিএস ধর্ম বীর (0ঃঞ্যা। ৬1), যিনি এক সময় পশ্চিমবাংলার 
রাজ্যপাল হয়েছিলেন। এদিকে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নয়া উদ্বাস্ভদের 
উপস্থিতি এবং পঞ্চাশের যুগে এসেও পুনর্বাসন না-পাওয়া উদ্বাস্তরদের ভিড়ে মানা 
ট্রানজিট শিবিরে 02018 1151 0ঞাঘ)) এক ধরনের সামাজিক উত্তেজনা দেখা 
দিল। কেবলমাত্র ভ্রুত পুনর্বাসনের জমি চিহিন্ত করা, পরিবার পিছু তা বণ্টন ও 
সেখানে ঘর-বাড়ি তোলার কাজ আরম্ভ করতে পারলেই ওই উত্তেজনার প্রশমন 
স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে শৈবাল গুপ্ত নিজেকে 
খুব অসহায় মনে করছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের 
সাহায্য চাইলেন। প্রবীণ বিপ্লবী ও আত্মতা'গী সমাজকর্মী পান্নালাল দাশগুপ্ত 
দণগ্ডকারণ্যে গেলেন এবং সেখানে উদ্বাস্তদের সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলেন। শৈবাল 
গুপ্ত বুঝেছিলেন বর্ষা নামার আগেই পঞ্যাশের দাঙ্গায় আসা উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের 
জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের মাটির ঘর বেঁধে দেওয়া দরকার। এতেই সামাজিক 
উত্তেজনা বহুলাংশে প্রশমিত হবে। কিন্তু তা হতে পারছিল না। তিনি দণগ্ডকারণ্য 
উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে সরাসরি বলেছিলেন যে, তিনি এভাবে কাজ করতে 
অভ্যস্ত নন। এটা এমনই একটি মানবিক সমস্যা যার দ্রুত মীমাংসা দরকার । কিন্তু 
চেয়ারম্যান শৈবালবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে, যে-রাজ্য অর্থাৎ 
পশ্চিমবাংলা সরকার তাকে দশুকারণ্যের দায়িত্ব দিয়েছিল সেই রাজ্যেরই চিফ 
সেত্রেটারি তার সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন না। এর জন্য শৈবালবাবু অত্যন্ত 
বিরক্ত হয়ে পড়লেন। ১৯৬৪ সালের মার্চের গোড়ায় আমি দণগুকারণ্য থেকে 
ফিরে 'যুগাস্তর" পত্রিকায় দণ্ডকারণ্যে উদ্ধাস্ত পুনর্বাসনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ কথা 
বলেছিলাম, “দগুকারণ্য থেকে যদি শৈবাল গুপ্ত বিদায় নেন, তাহলে সেখানে উদ্াস্ত 
পুনর্বাসনের সকল ব্যবস্থাই এক অচলাবস্থার মুখে দীড়াবে। দণ্ডকারণ্যের সাফল্যই 
যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে শৈবালবাবু আত্মমর্যাদাকে সবচেয়ে বড় মনে না করে 
উদ্বান্তদের ভবিষ্যৎটাকেই যেন বেশি বড় করে দেখেন... ।' শৈবালবাবু আমার লেখার 
এই অংশে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, 
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“তুমি আমাকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে আপস করতে কেন বললে? এ-কাজ আমি 
জীবনে কখনই করিনি...।” আমার আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬৪ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে শৈবাল গুপ্ত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের 
পদে ইস্তফা দিলেন। সেদিনই আমার মতে দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ কফিনবন্দি হয়েছিল। 
সেন একবারও শৈবালবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেননি যে তিনি কেন পদত্যাগ 
করলেন, তার কী কী অসুবিধা হচ্ছিল? তখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও তার 
সঙ্গে প্রফুল্পবাবুর সম্পর্ক খুব অস্তরঙ্গ ছিল। সুতরাং ইচ্ছা করলেই প্রফুল্লবাবু 
প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে দণ্ডকারণ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও বললেন 
না। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার যখন কেন্দ্রের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. 
বাধা দিতে পারতেন এই যুক্তিতে যে গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে পূর্ণ সময়ের 
চেয়ারম্যান দরকার এবং তিনি অনায়াসে আইপিএস হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম 
ওই পদের জন্য প্রস্তাব করতে পারতেন। হিরগ্রয়বাবুও সুকুমার সেন ও শৈবাল 
গুপ্তের মতোই উদ্বাস্তদের ভালোবেসেছেন। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘ সময় পশ্চিমবাংলার 
উদ্বাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার ছিলেন। পূর্ববাংলার উদ্বাত্ত মানুষদের সম্পর্কে 
এমন দরদি ও ওয়াকিবহাল মানুষ পশ্চিমবাংলা সরকারের প্রশাসনে দুর্লভ 
(পরবতীকালে তিনি “উদ্বান্তু' নামে এক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন)। এখানেই 
ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীদের তফাত। 
শৈবালকুমার গুপ্ত ১৯৬৪ সালের.সেপ্টেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের 
চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। এর প্রায় দু' মাস পরে 
নভেম্বরে আমি তার সঙ্গে দেখা করি তার গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে। যদিও 
তিনি আমার দণ্ডকারণ্য সংক্রান্ত লেখায় আমার একটি অভিমতের জন্য আমার 
ওপর অসস্তষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার দণগুকারণ্য থেকে 
চলে আসার ফলে দগুকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কফিনবন্দি হয়ে পড়বে । আমি 
তাকে প্রণাম করতেই তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আমাকে 
প্রশ্ন করলেন “তুমি কী করে বুঝলে যে আমি শেষ পর্যস্ত দণ্ডকারণ্য ছেড়ে দিতে 
পারি? আমি জবাব দিয়েছিলাম “বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকলে আমি বোধহয় ও- 
কথা বলতাম না!” শৈবালবাবু এর কোনও জবাব দেননি । এর সম্ভবত বছরখানেক 
পরে মধ্যপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারি আর পি নরোনহা কোনও এক সরকারি কাজে 
কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখনও দণগুকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য। আমি 
তার সঙ্গে দেখা করি দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যতের কথা মাথায় নিয়েই । নরোনহা শৈবাল 
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গুপ্ত মহাশয়ের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্যদের যে বৈঠকে 
শৈবাল গুপ্তের স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেখানে ওই পর্যদের সদস্য 
হিসাবে পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারি আর গুপ্ত তার সরকারের মনোনীত চেয়ারম্যান 
শৈবাল গুপ্তের পক্ষে দাড়ালেন না! পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারির এই মনোভাবে 
নরোনহা সাহেব খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি উদ্বান্ত পুনর্বাসনের ব্যাপারে কতগুলি 
মৌলিক প্রশ্নে, বিশেষ করে জমি বাস উপযোগী ও বন্টনের প্রন্মে শৈবালবাবুর 
বক্তব্যের পক্ষে দীড়িয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু মধ্যপ্রদেশ সরকার শৈবাল গুপ্তের 
9১011501 50819 নয়, সেক্ষেত্রে ওই রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি হিসাবে নরোনহা 
সাহেবের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ছিল। ফলে তিনি শৈবাল গুপ্তের পক্ষে বেশি দূর 
সওয়াল করতে পারেননি। নরোনহা সাহেবের মনে হয়েছিল, যেহেতু কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন দপ্তরের তখনকার সেক্রেটারি ধর্ম বীর পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারি 
আর গুপ্তের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, সেহেতু এই সম্পর্কটা শৈবাল গুপ্ত 
মহাশয়ের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। পরবর্তী ঘটনাবলিতে আমারও সেই ধারণা হয়েছে। 

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির দশ-বারো দিন আগে মানা শিবিরে পুনর্বাসনের 
জন্য অপেক্ষমাণ উদ্বান্তুরা রেশন ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য ঠিকমতো না পাওয়ার 
বিরুদ্ধে রায়পুরে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে যান। 
(মানা শিবিরের উদ্বান্তদের রেশন ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
বরাদ্দ হলেও তা বণ্টিত হত রাজ্য সরকারের মাধ্যমে)। রায়পুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
তখন একজন বাঙালি আইএএস অফিসার। কিন্তু যে কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত 
পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে ৩/৪ জন উদ্ধাস্তুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি 
নিয়ে আমি শৈবাল গুপ্তের সঙ্গে দেখা করি। কারণ, আমি জানি, দগুকারণ্যের 
উদ্বাস্তদের কেউ কেউ তাদের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত 
রেখেছেন। শৈবাল গুপ্ত মহাশয় আমাকে তখন কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সেগুলি 
ছিল: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের আগে সাবেক পূর্ববঙ্গ থেকে আসা 
আর এক দফা লোকদের কিছু সংখ্যক, পচিশ-ত্রিশ হাজার লোক সোভিয়েত বিমানে 
করে মানা শিবিরে স্থানাত্তরিত করা হয়েছিল। এই লোকদের “উদ্বাস্তু না বলে 
*শরণার্থী' বলে চিহিন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই শরণার্থীরা যেহেতু আন্তর্জাতিক 
সাহায্য পেত, সেহেতু তাদের সেভাবে রাখা হয়েছিল এবং ১৯৬৪ সালে পূর্ববঙ্গ 
থেকে আসা উদ্বাস্তদের প্রতি আচরণের সাংঘাতিক বৈষম্য ছিল। অথচ ১৯৭১ 
সালে ওই সময় একটা সুযোগ ছিল যে, মানা শিবিরে অপেক্ষমাণ সাবেক উদ্বাত্তদের 
পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। কিন্তু তা হল 
না। ফলে মানার উদ্বান্তুরা সাংঘাতিকভাবে বিচলিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। 
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কেবল তাই নয়-_ ওই সময়েই জানা গিয়েছিল রায়পুরে ও ভিলাইয়ে পতিতালয়- 
গুলিতে বাঙালি মেয়েদের উপস্থিতি! 

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি 
পাঁচ কোটি। পূর্ববাংলা ওরফে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল তিন কোটির কিছু 
বেশি লোক। বাকিটা অর্থাৎ প্রায় দু'কোটি ছিল পশ্চিমবাংলার তভূখণ্ডে। ওই 
জনসংখ্যার মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দুরা ছিল এক কোটির সামান্য বেশি। কিন্তু ১৯৫০- 
এর পূর্ববাংলায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় এক ধাকায় ২৮ থেকে ৩০ লাখ হিন্দু এদেশে 
এসে পড়ল উদ্বান্তর হয়ে। তার ২৫ লাখের কাছাকাছি জনসংখ্যা বলতে গেলে দুটি 
প্রজন্ম কলোনির জীবনযাপন করেছে। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে ফরিদপুর জেলার 
গোপালগঞ্জ মহকুমার জলিরপাড়, বউলতলি, টুঙ্গি গ্রামগুলিতে দাঙ্গার ফলে প্রায় 
লাখ দেড়েক তপশিলি সম্প্রদায়ের হিন্দু এদেশে চলে আসে । ১৯৬২ সালে পূর্ব 
পাকিস্তানের উত্তরবাংলার কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে রাজশাহি ও রংপুরে সাঁওতাল 
ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে প্রায় লাখখানেক লোক 
উদ্ধান্তব হয়ে মালদা জেলায় চলে আসে। ডা. বিধানচন্দ্র রায় এই উদ্ধান্ত্রদের দণ্ডকারণ্যে 
পুনর্বাসনের জনা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে বিধানবাবু প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরুকে একটি চিঠি লেখেন। নেহরু ডা. রায়ের এই প্রস্তাবে তেমন 
সাড়া না দিয়ে লিখলেন যে, দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের দরজা এতটাই খুলে দিলে 
'পূর্ববাংলার হিন্দুদের মধ্যে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যাবে এবং তারা দলে দলে 
এ দেশের দিকে পা বাড়াবে।” প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই মনোভাবের কারণে বিধানবাবু 
১৯৬২ সালের ২১ জুন নেহরুকে একটি অসাধারণ চিঠি লেখেন। তিনি লিখলেন: 
“| 09170100111 0020 05 51115 [01806 11) 1001108102121)98, ৬/০ ৮/111 ০811 117 01 
1৬106 1011)5 ০ 70601916 টিটো) 2851 1981015121), 0010 11) 2105 0896 50176017175 
177013019 00116. 01) 0116 01161112170, 29 ১০) ৭79, 1112৬ /1 10 17110712128 
2110 11 016 11655206 50995 10 17851 19210150217, 076 191075 01 00601019 17191)1 ০০ 
0011011)9 ০0৮01 11076. ] 00 1101 01174 076 11660 0% ৬০1 70810100121 80০01 
11015 1020161. 4১০০০ 38৬61. (0 61011112111101) (7 00 8 711111012) 11170005 76 91111 
12712111117 111 12851 7810912) 06০20056 [176৬ ০021) 1101 192৬০ (17611762110) 214 
110176...1 উদ্ধাস্তদের পুনর্বাসন সম্পর্কে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের শেষ চিঠি 
(101. 3101121) 01781018 2৮ 1715 116 210 0716 09 101. 10151) 96106019609) | 
নেহরুর মনোভাবের জবাবে বিধানবাবুর এই চিঠি প্রমাণ করে যে, বিধানচন্তদ্র রায় 
যেভাবে দণ্ডকারণ্যে উদ্ধান্তর পুনর্বাসন চেয়েছিলেন, নেহরুর তথা ভারত সরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গি ততখানি দরাজ ছিল না। বিধানবাবুর শৃত্যুর পর সেটা ধরা পড়েছিল, 
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সেটা শৈবালকুমার গুপ্ত দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথম বুঝতে পারেন! 
এটার আরও একটা প্রমাণ ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের 
আমলে অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে একটি 
বাক্ও ব্যয় করেননি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ও দণগ্ডকারণ্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। সুতরাং পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষমাণ 
২৫ থেকে ৩০ হাজার মানা ট্রানজিট শিবিরের উদ্বান্ত এবং দগ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের 
জায়গা পাওয়া প্রায় আড়াই লাখের মতো উদ্বাস্তকে মূল ভূখণ্ডের সাত কোটি 
বাঙালিরা দেশবিভাগের বিস্মরণীর দরিয়ায় নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত ছিল। ব্যতিক্রম 
ছিলেন গুটিকতক রিপোর্টার এবং পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবালকুমার গুপ্ত। 

এই বিস্মরণীর দরিয়ায় একেবারে অভাবিত ভাবেই টিল ছুড়ে দিলেন বামফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার এক ভয়ঙ্কর বিতর্কিত মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। রাম চ্যাটার্জির পার্টি মার্কসবাদী 
ফরওয়ার্ড ব্লক হলেও তিনি আপাদমস্তক ছিলেন জ্যোতি বসুর অনুগত। আমি যে 
সময়টার কথা বলছি সে সময়ে রামবাবু সুভাষ চক্রবর্তীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ 
বেশি জ্যোতি বসুর অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এই রাম চ্যাটার্জি ১৯৭৮ সালের 
জানুয়ারি মাসের শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় একদিন মধ্যপ্রদেশের 
রায়পুরে গিয়ে হাজির হলেন। তার সঙ্গী ছিলেন ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী, বিখ্যাত 
রিপোর্টার 'হুলধর পটল" (আসল নাম উমাশঙ্কর হালদার)। হলধর পটল রাম 
চ্যাটার্জির ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। হলধর তখন “সত্যযুগ” পত্রিকার রিপোর্টার। সেই 
সময়ই হলধরের কাছে শুনেছি, রামবাবু কখনওই হলধরকে বলেননি যে, তিনি 
রায়পুরে যাচ্ছেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বান্তদের সঙ্গে দেখা করতে। বোম্বাই মেল ট্রেনের 
একটি ফার্স্ট ক্লাস “কুপে” পাঁচজন যাত্রী-_ রামবাবু, তার সিকিউরিটি গার্ড, তার 
পি-এ, হলধর এবং একজন মহিলা সাংবাদিক। এই মহিলা তখন “ক্রিলান্স' সাংবাদিক 
ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে সিপিআইএমের 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এই লেখা লেখার সময়, যখন আজ আর হলধর বেঁচে 
নেই, তাঁকে দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করার জন্য ফোন করেছিলাম। ট্রেনে রামবাবুর 
সঙ্গী হিসাবে তার কিছু মনে আছে কি না জানতে চাই। তিনি প্রথমে স্বীকার 
করেছিলেন, তিনি রামবাবুর সঙ্গে রায়পুর গিয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি তা 
অস্বীকার করায় আমি মেয়েটির নাম উল্লেখ করছি না। যা হোক, রামবাবুর রায়পুরে 
পৌঁছনোর খবর মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুলিশ পেয়েছিল। রায়পুর স্টেশনে মানা 
উদ্ধান্ত্ব শিবিরের কয়েকজন নেতার সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ অফিসাররাও ছিলেন। রামবাবু 
পুলিশের গাড়িতে করেই মানা উদ্বাস্তর শিবিরে পৌঁছে তাদের এ ধরনের কথা 
বলেছিলেন__ “আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছি। আমরা তখনও বলেছি এখনও 
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বলছি পশ্চিমবাংলার মাটিতেই উদ্বান্তদের পুনর্বাসন চাই।” রামবাবু পুরো একটা 
দিন মানা শিবিরে ছিলেন। সেই সময় হলধর পটল “সত্যযুগ” পত্রিকায় মানা শিবিরের 
পরিস্থিতি ও রামবাবুর বক্তৃতা নিয়ে দুটি বা তিনটি লেখা লিখেছিলেন। “সত্যযুগ' 
পত্রিকায় ওই সব রিপোর্ট বের হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাম চ্যাটার্জির 
কৈফিয়ত তলব করেছিলেন কিংবা রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে দণ্ডকারণোর 
উদ্বাস্তদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসতে উসকানি দেওয়ায় রামবাবুকে তিরস্কার 
করেছেন, এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। কেবল তাই নয়, জ্যোতিবাবু এই ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং প্নেলওয়ে প্রশাসনকে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে 
আসা উদ্ধান্তদের পথে আটকানোর আগাম ব্যবস্থা নিতে বলেননি। ১৯৭৮ সালের 
মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ১৫/২০ হাজার উদ্বাস্তু হাওড়া স্টেশন, প্রিন্সেপ 
ঘাট ও ময়দানে এসে গিয়েছে তখন তিনি কেন্দ্র, মধ্যপ্রদেশ সরকার ও রেল 
কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বললেন। মার্চ ও এপ্রিলে কলকাতা শহরের বাইরে, বিশেষ 
করে উত্তর চব্বিশ পরগনার (তখন অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক 
ভাগ হয়নি) বারাসত, বসিরহাট ও হাসনাবাদে হাজার হাজার উদ্বাস্ত জড়ো হয়ে 
গেল। ওই দুটি মাসে বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা উদ্বাস্তদের নিয়ে 
যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সব সংবাদ “আনন্দবাজার পত্রিকায় সবচেয়ে 
বেশি প্রকাশিত হয়। আমার নিজের ও অন্য সহকরমীদের লেখা যে রিপোর্ট বের 
হয়েছিল, সেগুলির কিছু নমুনা বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হল। 

১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারির একেবারে শেষে দণ্ডকারণ্যের মানা শিবির থেকে 
কয়েকশো উদ্বাস্ত বন্ধে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছয়। 
মার্চের গোড়া থেকে প্রায় প্রতিদিনই কম বেশি উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসতে 
থাকে। প্রথম দু" চারদিন ওরা হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় বসে পড়ে। 
কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে এদের সরিয়ে দেন এবং বাজ্য সরকারকে বিষয়টি 
জানান। তখন ওই উদ্বাস্তরা গঙ্গার পাড়ে বাবুঘাটে ও ময়দানে এসে জড়ো হয়। 
ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চিফ আযাডমিনিষ্ট্রেটর প্যারি মহাপাত্র (ওড়িশার 
নামকরা সিভিল সার্ভেন্ট) কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবাংলা সরকারকে উদ্বাস্তদের 
দণ্ডকারণা ত্যাগের ঘটনা জানান। ততদিনে ১২ থেকে ১৫ হাজার উদ্বাস্ত এসে 
পড়েছে। কিন্তু তখনও পশ্চিমবাংলা সরকার মধ্যপ্রদেশ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার 
কিংবা রেল কর্তৃপক্ষকে উদ্বান্তদের হাওড়ামুখী ট্রেনে আসতে না-দেওয়ার ব্যবস্থা 
নিতে অনুরোধ করলেন না। এদিকে উদ্ধাস্তুরা ময়দান দখল করায় ফোর্ট উইলিয়ামের 
সামরিক কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের ওপর চাপ 
দেন। তখন একদিন পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তুকে খড়গপুরের 


১২৪ ঢু মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


দিকে পাঠিয়ে দেয়। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু বারাসত-বসিরহাট রোডের আশেপাশে 
এসে জড়ো হতে থাকে। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্ত বাদুড়িয়া হাট সংলগ্ন ঘনবসতি এলাকায় 
রাজ্য সড়কের দু'পাশে আস্তানা পাতলে সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। 
কারণ, এই এলাকাগুলি মুসলমান-অধ্যুষিত। দেশবিভাগেব পর থেকে এঁতিহাসিক 
কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে এসব এলাকার স্থানীয় 
মুসলমানেরা উদ্ধান্তদের “আক্রমণকারী” হিসাবেই চিহিন্ত করে রেখেছে। তবুও 
পশ্চিমবাংলা সরকার উদ্ধাস্তুদের গতি নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করল না। 
ততদিনে অর্থাৎ মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে এপ্রিলের গোড়ায় দগুকারণ্যত্যাগী 
উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৪৫/৫০ হাজার দাড়িয়ে গিয়েছে। এপ্রিলের শেষাশেষি বিপুল সংখ্যক 
উদ্বান্ত হাসনাবাদ রেল স্টেশন ও ইছামতী নদীর পাড়ে এসে জমায়েত হয়। এপ্রিলের 
(১৯৭৮) শেষ নাগাদ বনবিভাগের অফিসারেরা রাজ্য সরকারকে জানালেন যে 
বিপুল সংখ্যক উদ্ধান্ত বনবিভাগের বাগনা বিট অফিসের (3888 931. 071০6) 
উলটোদিকে মরিচঝাপি নামে চিহিন্ত বনাঞ্চলের নারিকেল কুঞ্জে (0০০০781 
71811180107) জড়ো হয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে। 

মরিচঝীপি জায়গাটি কোথায়? বন বিভাগের বাগনা বিট অফিস ও তারই পাশে 
তীবু-খাটানো ভারত সবকারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ 80706 9600176% 70706 
কিংবা সংক্ষেপে বিএসএফ জওয়ানদের সীমান্ত চৌকি (00100 07১05 সংক্ষেপে 
৪০৮) স্থানটিকে কেন্দ্রবিন্দু ধরলে ঠিক তার বিপরীত দিকে বন বিভাগের সরকারি 
নারিকেল কুঞ্জ। মাঝখানে প্রায় আধ কিলোমিটার চওড়া একটি নদী। বন বিভাগের 
অফিসের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে নদীটিকে দেখলে দেখা যাবে যে নদীটি ডানদিকে 
অনেকটাই সরু হয়ে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু বা দিকে আরও চওড়া হয়ে আর একটি 
নদীর সঙ্গে মিশেছে। এখান থেকে সুন্দরবনের নদীর খাঁড়ি দিয়ে বাংলাদেশের 
খুলনা জেলার দূরত্ব কোথাও ১৮/২০ কিলোমিটার, আবার কোথাও ৪০/৫০ 
কিলোমিটার। ১৯৭১.সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় বাগনার এই নদীতে 
ভারতের সামরিকবাহিনীর নৌ ও জল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সে সময় আমি 
কয়েকবারই এই এলাকায় এসেছি সৈন্যদের সাঁতার মহড়া দেখতে । তখন অবশ্য 
“মরিচঝাপি” কথাটি শুনিনি-__ কেবল “বাগনা" নামেই এই জায়গাটি আমার কাছে 
পরিচিত ছিল। এখান দিয়ে কোনও যাত্রীবাহী লঞ্চ চলে না। যাত্রীবাহী লঞ্চের 
সবচেয়ে নিকটবর্তী জায়গা হল সন্দেশখালি, যেটা বাগনা থেকে জলপথে অস্তত 
১৫ কিলোমিটার। নদীপথে ১৫ কিলোমিটার, বিশেষ করে উজান সময়ে এক 
বেলা বয়ে যায়। সুতরাং “আনন্দবাজার পত্রিকা” গোষ্ঠীর সম্পাদকীয় বৈঠকে যখন 
মরিচঝাপির উদ্বাস্তু বসতির নয়া উপনিবেশের রিপোর্ট করতে বলা হল, আমি 


একালের কারবালা % ১২৫ 


এটাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাগনা তথা মরিচঝীপি পৌঁছব কী 
করে? প্রয়োজনে একটা রাত কাটাব কোথায়? পেশাগত কারণে বর্ডার সিকিউরিটি 
ফোর্স বা বিএসএফ সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকে তার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আমার 
ছাত্রজীবনের অনেক বন্ধু আইপিএস অফিসার হয়ে এই সংগঠনটির উচ্চপদে কাজ 
করেছেন। ফলে নীচের তলার অফিসার ও জওয়ানরা অনেকেই আমাকে 
ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। ঠিক ওই সময়েই আমার ছাত্রজীবনের অত্যত্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
বিকাশকলি বসু (যিনি পরবর্তীকালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন) বিএসএফ-এর ডিআইজি পদে ছিলেন। 
সম্পাদকের সিদ্ধাস্ত ও চিফ রিপোর্টারের নির্দেশ পেয়েই আমি আমার বন্ধু ডিআইজি 
সাহেবের কাছে চলে গেলাম। 

১৯৭৮ সালের ১ মে তারিখে কলকাতা থেকে বিএসএফ-এর গাড়িতে করেই 
সন্ধ্যায় হাসনাবাদে বিএসএফ জওয়ানদের ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গী 
ফটোগ্রাফার তপন দাস। অর্ধেক রাত জওয়ানদের ছাউনিতে কাটিয়ে, শেষ রাতে 
হাসনাবাদ জেটিতে গিয়ে “গঙ্গালহরী” স্টিমারে উঠলাম। এই “গঙ্গালহরী* স্টিমারটি 
১৯৭১-এর ডিসেম্বরে নদীপথে ভারতীয়বাহিনীর খুলনা শহর দখলে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়েছিল। তখন আমি বেশ কয়েকবার এই “গঙ্গালহরী*র খালাসি-জওয়ানদের 
বীরত্বের কথা লিখেছিলাম। ফলে এই লোকদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক 
ছিল। শেষ রাতে কেবিনে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলাম । পরদিন অর্থাৎ ২ মে (১৯৭৮) 
তারিখে ভোর হতেই ফটোগ্রাফার তপন ক্যামেরা নিয়ে ডেকের ওপর ছুটোছুটি 
শুরু করে। নদীতে মেয়ে-শিশু বোঝাই অসংখ্য নৌকা। স্টিমার থেকে দেখছি 
শ'য়ে শ'য়ে লোক পৌটলা-বৌচকা নিয়ে নদীর পাড় ধরে দৌড়নোর ভঙ্গিতে হেঁটে 
চলেছে। “গঙ্গালহরী”-র ক্যাপ্টেন আমাকে জানালেন যে, হেঁটেচলা লোকগুলিও 
আমাদের সঙ্গে বাগনার দিকে যাচ্ছে। বাগনার প্রায় মাইলখানেক দূর থেকে ওদের 
নদী পার হতে হবে। বেলা নস্টা নাগাদ, বাগনা বিএসএফ জেটিতে 'গঙ্গালহরী, 
এসে আমাদের দুজনকে নামাল। নামার সময় ক্যাপ্টেন আমাকে চুপি চুপি বললেন, 
ডিআইজি সাহেব বলে দিয়েছেন মরিচবাপির পাড়ে নোঙর না ফেলতে। তাই 
এখান থেকে ওদের ভাড়া নৌকায় করে আমি মরিচঝীপি পৌঁছলাম। ভারতের যে 
কোনও খবরের কাগজের আমিই প্রথম রিপোর্টার (আমার সঙ্গী সহকর্মী তপন 
দাস-সহ) মরিচঝাপির মাটিতে পা রাখলুম বেলা সাড়ে নস্টা নাগাদ, ২ মে ১৯৭৮। 
আমি সেদিন মরিচঝাপিতে কী দেখেছিলাম, তা ৩ মে “আনন্দবাজার পত্রিকায়: 
আমার লেখায় প্রকাশিত। সেই রিপোর্ট পুরোটা এখানে উদ্ধৃত করলাম। 


১২৬ নু মরিচঝাপি: ছিন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


ঘণ্টায় একশো উদ্বাপ্ভ চলে আসছেন 

গভীর সুন্দরবনে নয়া উপনিবেশ 
সুন্দরবনের গভীরে করানখালি নদীর ওপর মরিচঝীাপি দ্বীপ এখন 
দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তদের নতুন আশ্রয়। সোমবার পর্যস্ত প্রায় তেরো হাজার 
উদ্ধাত্ত মরিচবীাপি অরণ্যের নারকেল কুঞ্জ ও ঝাউবীথির আলে আলে 
নৌকায় ছই'র মতো বাসা বেঁধেছেন। এছাড়া প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে 
একশো করে উদ্বাস্তু বাগনা দ্বীপের মধ্য দিয়ে করানখালি অতিক্রম করে 
ওই দ্বীপে এসে পৌঁছচ্ছেন। 


অরণ্যের আদিম সভ্যতাকে বুকে নিয়ে যে মরিচঝাপি এতদিন 
মনুষ্যবসতি এলাকার বাইরে ছিল, আজ সেখানে শিশুর কলরব, গোলপাতা 
ও গরানের ভাল কেটে ঘর তৈরির ব্যস্ততা, শুকনো কাঠ কুড়োবার ধুম 
এবং কখনও কখনও ঠাকুর, আর কত কষ্ট দেবে, এই ধবনি শোনা যাবে। 
যে বৃদ্ধা গোলপাতার বোঝা মাথায় নিয়ে অদৃষ্টের কাছে প্রশ্ন করছেন, 
তিনি জবাব পাচ্ছেন তাঁরই প্রজন্মের একজনের কাছ থেকে, যতদিন কপালে 
লেখা আছে। 

গত শনিবার থেকে মরিচবাপিতে উদ্বাস্তদের বসতি আরম্ভ হয়েছে। 
চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলার দোকানদারি চলছে। এগুলো তারা! 
হাসনাবাদ থেকে নৌকা বোঝাই করে এনেছেন । ক্রেতাদের মধ্যে স্থানীয় 
লোকেরাও আছেন। কারণ, এই পাঁচ-সাত মাইল এলাকার বড়গঞ্জ 
কুমিরমারি বাজারের চেয়ে উদ্বাস্তদের বিক্রি করা জিনিসগুলোর দাম কিছুটা 
কম স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ তরিতরকাৰি উদ্বাস্তদের বাজারে বিক্রি 
করে যাচ্ছেন। 

উদ্বাস্তরা মাছ ধরছেন। প্রায় সবটাই নিজেদের খাওয়ার জন্য। যদি 
জালে বড় মাছ ধরা পড়ে, তাহলে সেটা বাগনার মাছের খুটিতে বড় ব্যাপারীর 
কাছে বিক্রি করে আসছেন। মাছের শ্রেণি হিসাবে দর পাচ্ছেন কিলোপ্রতি 
চার টাকা থেকে দশ টাকা পর্যস্ত। কিন্তু এভাবে জীবন কত দিন চলে বা 
চলবে? 

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িগুলিতে তো জলের কমতি নেই। এমনকী 
জোয়ারের সময় কাটা মাটির ফাক দিয়ে জল উঠে আসে । কিন্তু সে জল 
নোনা ও ঘোলা। তিন-চার মাইল দূরে নদীর ওপারের টিউবওয়েল ও 
পুকুর থেকে হাঁড়ি, কলসি ভর্তি করে খাবার জল নৌকায় পার করা হচ্ছে। 


একালের কারবালা % ১২৭ 


সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যস্ত চলছে এই পারাপার । কিন্তু এভাবে তেরো 
হাজার মানুষের তৃষ্ণা মেটানো এক দুঃসহ ব্যাপার। উদ্বান্তুরা ভাত চাইছেন 
না, ফ্যানও না, তারা চাইছেন কেবল খাবার জল। 

উদ্বাস্তভদের এই অবহ্থা দেখতে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিদের 
আগে আর কোনও সাংবাদিক আসেননি । সোমবার আমরা ওখানে থাকতে 
মুখ্যসচিব অমিয়কুমার সেন। তিনি উদ্বাস্তদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে 
এলেন। তিনি কয়েক হাজার উদ্বাস্তর সমাবেশে বললেন, দণ্ডকারণ্যের 
পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বাস্তদের যে সকল অভিযোগ আছে, তা যদি 
দূর হয় এবং স্থায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে উদ্বাস্তরা কি দণ্ডকারণ্যে 
ফিরে যাওয়ার কথা নতুন করে ভাববেন? সঙ্গে সঙ্গে না-না-না” চিৎকার 
তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। তিনি বললেন, অস্তত উদ্বাস্তদের এক 
প্রতিনিধিদল সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে দণ্ডকারণ্য ঘুরে আসুক। এর জবাব 
দিলেন এক বৃদ্ধা খুব গুছিয়ে । বিধবা, মাথায় সাবেক কালের কদম ছাঁট 
চুল। দেশ ছিল খুলনায়, সেই দেশি ভাষাতেই তিনি দণ্ডকের মাটি, ফসলের 
চরিত্র ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তিনি শেষ কথা বললেন, এরপর আমাদের 
দণ্ডকারণ্যে না পাঠিয়ে এই নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে দেন বাপু! মুখ্যসচিব 
যখন ওই অরণ্য ছেড়ে লঞ্চে উঠলেন, তখন উদ্বাস্তুরা পারে দীড়িয়ে তাকে 
কাতর কণঠে বললেন, স্যার রিলিফ নাই বা দিলেন, খাবার জলের একটু 
ব্যবস্থা করে দেন। 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত উদ্ধান্তরা মরিচঝাপিতে থাকবেন না। তারা বললেন, 
সরকার বহু টাকা খরচ করে এখানে নারকেলের বাগান ও ঝাউগাছের সারি 
তৈরি করেছেন। ত্বারা তার ক্ষতি করবেন না। মরিচঝাপির পাশে কাপুরা 
খাল ও সারসা নদীর মাঝে প্রায় ৫০ হাজার একর জমির একটি নিবিড় 
জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলকে ঝুপি জঙ্গল বলা হয়। ওর অরণ্য নিবিড় হলেও 
গাছগুলি ছোট ও ঝোপের আকারের । অধিকাংশ গাছই হল গরান, পশুর ও 
বাইন। এই গাছগুলি বিশেষ অর্থকরী নয়। এই বন তাদের সার্ভে করা হয়েছে। 
সাফ করার কাজ চলছে। এখানেই তারা 'ঘর তুলবেন। মরিচঝাপি তাদের 
ট্রানজিট ক্যাম্প। তবে ওই জঙ্গল সাফ না করা পর্যস্ত তারা মরিচবাপি 
থাকবেন। উদ্বান্তব নেতারা কলকাতায় সার্ভে অফিস থেকে এই জঙ্গলের 
মানচিত্র সংগ্রহ করেছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা তারা যাচাই করেছেন। 
সেখানে তারা পুকুর কাটবেন বৃষ্টির মিষ্টি জল ধরে রাখবার জন্য। 


১২৮ % মরিচঝাপি:ছিন্নর দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মরিচবাপিতে রাতে উদ্বাস্তুরা শুকনো কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখছেন। 
উদ্দেশ্য হিংশ্র জন্তদের কাছে আসতে না দেওয়া। পালা করে নিজেরাই 
পাহারা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে বহু কণ্ঠের মিলিত চিৎকার অরণ্যের আদিম 
বাসিন্দাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছে। উদ্বাস্তদের নেতৃত্ব পোক্ত ও দৃঢ়। জঙ্গলে 
বসতি করলেও এখনও পর্যস্ত একটি নারকেল কিংবা ঝাউগাছের কেউ 
ক্ষতি করেননি। এমনকী ডাবের কীদি হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও 
একটি ভাব কেউ পাড়েননি। জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে বনবিভাগের কমীরা 
সকলেই উদ্দাস্তদের এই শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করছেন। 


মরিচঝীপি দ্বীপের মাটি থেকে আমার প্রথম রিপোর্ট “আনন্দবাজার পত্রিকা*়্ 
প্রকাশের পর পশ্চিমবাংলার লোকেরা জানতে পারল মরিচঝবীপিতে কী হচ্ছে 
এবং কী হতে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আই বি, পুলিশ বিভাগ এবং 
বিশেষ করে অন্যান্য খবরের কাগজে আমার সাংবাদিক সহকর্মীরা বারংবার আমার 
কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি কীভাবে মরিচঝাপি গিয়ে পৌঁছলাম। আমি যে 
বানিয়ে “গল্প” লিখিনি তার প্রমাণ কেবল প্রকাশিত ছবি নয়, তার চেয়ে বড় প্রমাণ, 
২ মে ১৯৭৮ তারিখে আমি যখন মরিচঝাপির কাজ শেষ করে ফেলেছি, সেই 
সময় দুপুরবেলা প্রায় বারোটা নাগাদ তখনকার চিফ সেক্রেটারি অমিয়কুমার সেন 
রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বড়ো লঞ্চ 25117 চেপে মরিচঝাপির মাটিতে নেমে 
আমাকে দেখতে পেয়ে খুবই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন “...তুমি এখানে? কী 
করে এলে? আমি ওঁর প্রন্ন এড়িয়ে জবাব দিয়েছিলাম, “লোকগুলির খাবার জলের 
খুব অভাব!” চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার পেন 
আযন্টনি ও একজন ইঞ্জিনিয়ার। চিফ সেক্রেটারি আমাকে তাদের সঙ্গে সরকারি 
লঞ্চে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি তাও করিনি-_ যদি কথায় কথায় বলে 
ফেলি মরিচবীপি কী করে এলাম! আমার বন্ধু বিএসএফ-এর ডিআইজি বিকাশ 
বসু বাগনাতে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
বলেছিলেন “ওরা ওদের রেশন থেকে তোকে খাওয়াবে। পয়সা দিয়ে খাতায় সই 
করে দিবি।' আমি তাই করেছিলাম, যাতে আমার মরিচঝাপি যাওয়ার খবরটা 
গোপন থাকে। 

১৯৭৮ সালের জুন মাসের মধ্যে মরিচবীপিতে দণ্ডকারণ্যত্যাগী উদ্ধাস্তদের 
সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজারে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু ১৯৭৮-এর জুলাই মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার মরিচবাপিতে আর কোনও উদ্বাস্ত পরিবারকে ঢুকতে দেয়নি। ওই বছরের 
জুলাই মাসে রাজ্যের পুলিশ হাজারখানেক উদ্বাস্ত দলকে হাওড়া স্টেশনে আটকে 
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দেয়। তারা মরিচঝীাপি যাবে বলে দণগুকারণ্য থেকে আসছিল। রাজ্য সরকার এই 
উদ্ধাস্তদের বর্ধমান শহরের কাছে কাশীপুর নামের একটি জায়গায় স্থানাস্তরিত করে। 
সেখানে ২২ জুলাই (১৯৭৮) উদ্বান্তদের সঙ্গে পুলিশের কথা কাটাকাটি থেকে 
ঘর্ষ বেধে যায়। ওই জায়গাটি ছিল কংগ্রেস নেতা ভোলা সেনের নির্বাচন কেন্দ্রের 
অস্তর্গত। ২২ জুলাই (১৯৭৮) সন্ধ্যায় ভোলা সেন মহাশয় “আনন্দবাজার পত্রিকা 
অফিসে ফোন করে জানান যে, বর্ধমানের কাশীপুরে উদ্ধাস্তব শিবিরে পুলিশ গুলি 
চালিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় সরকারিভাবে ওই খবরের সমর্থন পাওয়া যায় না। 
ফলে “আনন্দবাজার পত্রিকা" একজন রিপোর্টারকে দ্রুত বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন। 
২৩ জুলাই (১৯৭৮) “আনন্দবাজার পত্রিকায় ওই ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়েছিল সেটি হল এই: 


টাঙির ঘায়ে পুলিশ নিহত, আট উদ্বাস্তর মৃত্যুর অভিযোগ 
কাল রাত্রে এখানে পুলিশ এবং দণ্ডকারণ্য আগত একদল উদ্বাস্তর সংঘর্ষে 
৯ জন মারা যান। এঁদের মধ্যে একজন পুলিশ কনস্টেবল-_ কুশধবজ 
মণ্ডল (৩৪)। তাকে টাঙির ঘায়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বাকি সবাই উদ্ধাস্ত। 
মরেছেন গুলিতে । তবে উদ্বাস্তদের মৃত্যু সম্পর্কে অধিক রাত পযন্ত সরকারি 
সমর্থন মেলেনি। পুলিশ সবশুদ্ধ ১৫ রাউন্ড গুলি চালায়। এ ব্যাপারে এ 
পর্যস্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গোটা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি 
করা হয়েছে। 

সংঘর্ষের শুরু যখন ওই ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে উদ্বাস্তদের দণ্ডকারণ্যে 
ফিরিয়ে দেবার জন্য বর্ধমান স্টেশনে আনা হচ্ছিল। উদ্বাস্তরা অভিযোগ 
করেন, প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যে তাদের জোব কবে না যাওয়া হচ্ছিল। 
পুলিশের অবশ্য পাল্টা অভিযোগ: বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্ত্ব যখন স্বেচ্ছায় 
ট্রাকে উঠছিলেন তখন অন্য একদল তাদের বাধা দেন। টাঙি, বল্পম এবং 
অন্যান্য অস্ত্রশস্ত নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেন। একটা পুলিশ ভ্যানে 
আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই ভ্যানে ওই সময় ৩০ জন লাঠিধারী কনস্টেবল 
ছিলেন। তাঁদেরই একজনকে বাইরে এনে টারঙির আঘাতে মেরে ফেলা 
হয়। বাকিরা বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে উদ্বাস্তরা দরজা বন্ধ করে 
অবরোধ সৃষ্টি করেন। ঠিক ওই সময়েই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। 

পুলিশ সুপার অমিয় সামস্ত বলেন, তারা ১৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছেন 
কিন্ত এতে কতজন হতাহত হয়েছেন তার সঠিক খবর পাননি। অবশ্য 


১৩০ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


একাধিক ব্যক্তি মরে থাকতে পারেন। উদ্বাস্তদের তরফে বলা হয়-_ গুলিতে 
তাদেরই আটজন মারা গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে চারজনকে শনাক্ত করা 
গিয়েছে। তারা হলেন: জগদীশ হালদার (মূলচোরা, মহারাষ্ট্র ক্যাম্প), পবিত্র 
সরকার ঠোদাঘোট, একই ক্যাম্প), অঙ্কুর মগুল (সুর গেজো, অশ্বিকাপুর, 
মধ্য প্রদেশ) এবং অমূল্য ঘরাপি। বাকি চারজনের পরিচয় জানা যায়নি। 
উদ্বাত্তরা জানান তাঁরা কোনও মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দেননি। 
তাদের সকলকে ক্যাম্পের বাইরে পুতে ফেলা হয়েছে বলে তারা জানান। 

পুলিশের গুলিতে উদ্বাস্ত্দের কেউ মারা গিয়েছেন কি না তা জানার 
জন্য পুলিশ এখন নানান কৌশল গ্রহণ করেছে। একজন বিডিও-কে 
রিপোর্টার সাজিয়ে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্টার ভেবে উদ্ধান্তরা 
তাকে শিবিরের কাছাকাছি একটি জায়গায় নিয়ে যান। উদ্দেশ্য একটি মৃতদেহ 
দেখানো । কিছু দূরে যাওয়ার পর একজন উদ্বাস্তু চিৎকার করে ওঠেন-_ 
আরে এ তো বিডিও সাহেব। ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? এর পর বিডিও 
ভদ্রলোক হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। 

বর্ধমান জেলাশাসক প্রসাদ রাও জানালেন, বড় বড় হাসপাতালে 
পুলিশের গুলিতে আহত কোনও উদ্বাস্তকে পাওয়া যায়নি। এখন গ্রামের 
ভিতরে প্রাথমিক ও সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে খোজ করে দেখা হচ্ছে। 
শ্রী রাও বলেন, গ্রেফতারের ভয়ে গুলিতে আহত হওয়া সত্তেও কেউ কেউ 
আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। আহতদের খুঁজে বার করার জন্য শুক্রবার 
রাত থেকেই নানান জায়গায় হানা দেওয়া হচ্ছে। 

এস পি অমিয় সামস্ত জানালেন, গুলিতে তিনজন উদ্বাস্তু আহত হতে 
পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

তখন বেলা ৩টা। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। আমরা যখন বর্ধমান টাউন 
থেকে ভাতার হয়ে কাশীপুরে গিয়ে পৌঁছলাম, গোটা ক্যাম্প ঘিরে যেন 
শ্মশানের শূন্যতা। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওই জল-ঝড়ের মধ্যে 
হোগলাচাটাই-এর ঘর থেকে মেয়ে-পুরুষরা উঁকি দিয়ে দেখছিলেন। এক 
বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ৩০ বছরের এক যুবক। তুষারকাস্তি মণ্ডল । 
নিজেদের পরিচয় দিতে উনি চিৎকার করে কয়েকজনকে ডাকলেন। তখন 
বৃষ্টি থেমে গেছে। তুষারকাস্তি বললেন, আপনাদের পুলিশের লোক ভেবে 
কেউ বাইরে আসতে চাইছিলেন না। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা আমাদের 
ঘিরে দাড়িয়ে তাঁদের অভিযোগের কথা জানাতে লাগলেন । কাছে-পিঠে 
তখন কোনও পুলিশ কিংবা পুলিশের ভ্যান নেই। দূরে ক্যাশ ক্যাম্পে 
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একট! বেতার ভ্যান দাঁড়িয়ে । ওয়ারলেসে খবরাখবর কন্ট্রোল রূমে জানাচ্ছে। 
তবে অদূরে পুড়িয়ে দেওয়া পুলিশ ভ্যান থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। 

উদ্ধাত্তরা খোলা মাঠের এখানে-সেখানে চাপ চাপ রক্তের দাগ 
আমাদের দেখালেন। আহত ব্যক্তিরা দেখালেন তাদের ক্ষতের চিহ্ন । প্রায় 
৮০ বছরের বৃদ্ধ জিতেন বাড়ুই বললেন, জ্যোতিবাবু আমাদের দিয়ে নরকের 
যজ্ঞ করছেন। নেতা গোছের এক ব্যক্তি মধুসুদন গাইন বললেন, 
জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞেস করি কত গুলি তার আছে। আমরা প্রশ্ন করলাম, 
আপনারা বলছেন ন”জন মারা গিয়েছেন। অথচ পুলিশ বলছে তাদের 
কাছে হতাহতের কোনও নাম নেই। উত্তরে উদ্বাস্তু নেতা তুষারকাস্তি 
জানালেন-_- পুলিশ তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে কাটাছাটা করুন 
তা তারা চান না। তাই তারা নিজেরাই মৃতদেহগুলিকে মাটিতে পুঁতে 
ফেলেছেন। তিনি বলেন-__ কেউ যদি স্বেচ্ছায় দণগুকারণ্য ফিরে যেতে চান 
তাতে আমাদের কী আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশের অত্যাচার, 
আমাদের প্রতি কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার আর কীহাতক সহ্া 
করা যায়। 

ওই ক্যাম্প চৌহদ্দির একদিকে কিছু মেয়ে-পুরুষ কেমন যেন এই 
ঘটনার ব্যাপারে এক রকম উদাসীন, যে যার আপন কাজে ব্যস্ত, অন্যদিকে 
এদিক-ওদিক আটচালার ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ । শোক 
বিহ্ল চিন্তে মৃতের আত্মীয়ম্বজনরা অনেকের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে 
ফেললেন। ওরই মধ্যে কারও কারও অভিযোগ-_ কেড তাঁর স্বামীকে 
খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ পাচ্ছে না তার ভাইকে । ঘটনার পর থেকে ওই 
ক্যাম্পের প্রায় পঁচিশ জন যুবক নিরধধোজ। পুলিশ সুপারের বক্তব্য আবার 
অন্য রকম। তিনি জানালেন, ওইদিনই তাঁরা ওই ক্যাম্প থেকে ৮ ট্রাক 
বোঝাই করে উদ্বান্ত্ নিয়ে গেছেন। সকলেই স্বেচ্ছায় যাওয়ার জন্য এগিয়ে 
এসেছেন। কিন্তু যখন ৯ নম্বর ট্রাক বোঝাই হচ্ছিল তখন কিছু স্থানীয় 
নবাবগঞ্জ ক্যাম্পের বাসিন্দা সেই ইচ্ছুক উদ্বাস্তদের বাধা দেন! ফলে দু'দল 
উদ্ধাত্তর মধ্যেই সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ আক্রাত্ত হলে তারা গুলি চালায়। 
গুলি চালানো না হলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ভ্যানে তিরিশ জন পুলিশ 
কনস্টেবলকে হয়তো পুড়েই মরতে হত। তিনি বলেন, আজ রাত্রেই প্রায় 
দুশো উদ্বাস্তু পরিবার বর্ধমান থেকে দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশে যথারীতি 
যাত্রা করছেন। 


১৩২ সু মরিচবীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


ওই তারিখেই উদ্বাস্তদের ফেরত পাঠানো নিয়ে এই সংবাদটি বের হয় 
“আনন্দবাজার পত্রিকায়: 


উদ্বাস্ত ফেরত পাঠানো বন্ধ হবে না: মুখ্যমন্ত্রী 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শনিবার সাংবাদিকদের জানান যে, বর্ধমানের ঘটনার 
ফলে এই রাজ্য থেকে দণ্ডক উদ্বান্ত্রদের ফেরত পাঠানো বন্ধ হবে না। 
তিনি বলেন, এই সব করে পাঠানো বন্ধ করা যাবে না। আমরা ওঁদের 
পাঠাবই। 

জ্যোতিবাবু বলেন, এর মধ্যে ৩৭ হাজার দণ্ডক উদ্বাস্তুকে পাঠিয়েছি। 
আরও চল্লিশ-পয়তাল্লিশ হাজারকে পাঠাব। আজ শনিবার বর্ধমান থেকে 
স্পেশাল ট্রেনে নবাবনগর কাশীপুরের শিবির থেকে ওই সব উদ্বাত্তদের 
যাওয়ার কথা। যেতে পেরেছেন কি না জানি না। ওই শিবিরের উদ্বাস্তুদের 
মধ্যে বেশির ভাগই পারলকোটের। 

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহাকরণে বর্ধমানের গুলিচালনার ঘটনা নিয়ে উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি, বিচারমন্ত্রী হালিমের সঙ্গে এক বৈঠকে 
মিলিত হন। মুখ্যসচিব, আই জি, স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গেও তিনি পৃথক ভাবে 
এ নিয়ে আলোচনা করেন। বর্ধঘানের বিভাগীয় কমিশনার চিত্তরঞ্জন গুহ 
মজুমদার স্বরাষ্ট্র সচিব রঘীন সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে ওই ঘটনার 
বিস্তারিত বিবরণ দেন। 

বৈঠক শেষে হাতে ইংরেজিতে টাইপ করা পুলিশ রিপোর্টটি ধরে 
জ্যোতিবাবু বাংলায় তর্জমা করে ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সাংবাদিকদের 
জানান। 

জ্যোতিবাবু বলেন, পুলিশ অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বসিরহাট 
বারাসতে একাধিকবার পুলিশের ওপর উদ্ধাস্তদের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। 
পুলিশকে অবশ্য আরও ধের্য ধরে চলতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 
নিহত কনস্টেবলের পরিবারকে পনেরো হাজার টাকার সাহায্য দেওয়া হবে। 

জ্যোতিবাবু জানান, কাশীপুর শিবির থেকে এগারোটি ট্রাকে করে 
শুক্রবার রাতে দণ্ডক উদ্বাস্তদের বর্ধমান স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। 
তখন রাত সাড়ে সাতটা হবে। আটখানি ট্রাক উদ্বাত্তদের নিয়ে রওনা হয়ে 
যায়। বাকি তিনটি ট্রাকের একটা অংশ বর্ধমানে যেতে আপত্তি জানায়। 
ওখানে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ভিতরে বসেছিল। 


একালের কারবালা $ ১৩৩ 


পুলিশের হাতে ছিল লাঠি। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুরা পুলিশের ওই গাড়িখানিতে 
আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ গাড়ি থেকে নামতে চেষ্টা করে। ওরা রাস্তা 
কেটে দেয়। ওই সময় উদ্বাস্দের ভিতর থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, 
পাটকেল, লাঠি, লোহার রড ছোড়া হয়। একজন পুলিশকে ওরা পিটিয়ে 
ওখানেই মেরে ফেলে। কুড়িজন পুলিশ আহত হয়। দশজনকে প্রাথমিক 
চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক 
খবর পেয়ে কিছু বন্দুকধারী পুলিশ আসে। এর মধ্যে ক্যম্প গার্ড ছিল। 
উত্তেজনা বেড়েই চলে। গাড়িটি তখন পুড়ছে। সেখানে তিনজন সরকারি 
পুলিশ দু'রাউন্ড করে মোট ছ" রাউন্ড গুলি চালায়। তারপর আবার ওই 
তিনজনই তিন রাউন্ড করে ৯ রাউল্ড গুলি ছোড়ে। অর্থাৎ মোট গুলি 
ছোড়া হয় পনেরো রাউন্ড । ওখানে পদস্থ অফিসারদের মধ্যে ছিলেন 
অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ডিএসপি। গুলিচালনার নির্দেশ দেন অতিরিক্ত 
জেলাশাসক। 

জ্যোতিবাবু বলেন, গুলিতে উদ্বান্তদের কেউ নিহত হবার খবর পাওয়া 
যায়নি। সার্চ চলছে। বর্ধমানের জেলাশাসক প্রসাদ রাও, পুলিশ সুপার 
অমিয় সামস্ত ঘটনাস্থলে গতকালই (শুক্রবার) চলে যান। এখনও তারা 
সেখানে আছেন। 

তদস্ত.দাবি: এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং ভাতার কেন্দ্রের 
এমএলএ ভোলানাথ সেন বর্ধমানের উদ্ধাস্তদের ওপর পুলিশের 
গুলিচালনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ভোলাবাবু বলেন: 
এটা বিস্ময়ের কথা যে পুলিশ এত গুলি চালাল কিস্তু কেউ মারা যাননি 
বলে সরকার ঘোষণা করছেন। তবে পুলিশ কি রসগোল্লার শুলি ছুড়েছে? 

তিনি বলেন: এটা অত্যস্ত লজ্জার বিষয় যে, যারা আজ উদ্বাম্তদের 
ওপর গুলি চালাচ্ছেন, এদের প্রতি অমানবিক, নির্দয় ব্যবহার করছেন, 
তাদের অনেকেই পূর্ববঙ্গের মানুষ, কেউ কেউ উদ্বাস্ত। রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী 
রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই একজন জবরদখলকারী। 

ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও পুলিশের 
গুলিচালনার নিন্দা করেছেন। ভাতারে পুলিশের গুলিতে চারজন উদ্বাস্ত 
নিহত হয়েছেন। মৃতদেহগুলি পুলিশ গুম করেছে। 

যুব কংগ্রেস (ই) সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্য পুলিশের গুলিচালনার 
নিন্দা করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদস্ত দাবি করেছেন। 


১৩৪ সু মরিচবঝাপি:ছিন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


১৯৭৮-এর আগস্ট ও পরে সেপ্টেম্বরে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে এক অভূতপূর্ব 
বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকী রাজধানী কলকাতা শহর পর্যন্ত প্রায় এক 
সপ্তাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে অক্টোবর মাস পর্যস্ত মরিচঝাপির উদ্বাস্তরা সংবাদ 
মাধ্যমের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু বাঙালি সমাজজীবনের দুই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব 
শৈবালকুমার গুপ্ত ও প্রবীণ বিপ্লবী নেতা পান্নালাল দাশগুপ্ত মরিচবীপির উদ্বাত্ত্রদের 
ভূলে যাননি। শৈবালবাবু তার আইপিএসের পেনশনের টাকার অর্ধেকেরও বেশি 
প্রতি মাসে মরিচঝীপির উদ্বান্তদের সাহায্যে দান করেছেন। পান্নালালবাবুও বিভিন্ন 
সুত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উদ্বাস্তদের সাহায্য করেছেন। শৈবালবাবু ও পান্নালালবাবু 
একই সঙ্গে লঞ্চে ও পরে নৌকায় চেপে ওই বার্ধক্যের মধ্যেও মাসে দু'তিন বার 
করে মরিচর্বাপিতে যাতায়াত করেছেন। এই উদ্বাস্তদের কীভাবে একটি আর্থিক 
স্বনির্ভরতায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। 
শৈবালবাবু ও পান্নালালবাবুর মরিচবীপি যাতায়াত রাজ্যের সিপিআইএম নেতৃত্ব, 
বিশেষ করে জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত খুবই বিরূপভাবে দেখতে থাকলেন। 
তাদের উপর আই-বির নজরদারি আরোপ করা হল। তবে রাজ্যের আরএসপি 
নেতারা মরিচবাপির উদ্বাস্ত্দের ওপর অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ 
সুন্দরবনের ওই অঞ্চলে আরএসপি”র জনপ্রিয়তা ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট। 
১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভয়ানক অবস্থায় এই উদ্ধাস্তূদের স্থানীয় 
আরএসপি কমীরা প্রভূত সাহায্য করেছেন। কিন্ত রাজ্যের সেমমন্ত্রী, যিনি জ্যোতি 
বসুর একান্ত অনুগত, যাঁর উসকানিতে উদ্বাস্তরা মানা শিবির ও মূল দণ্ডকারণ্য 
থেকে দলে দলে এই রাজ্যে চলে এসে মরিচবীপিতে বাসা বাঁধল, সেই রামবাবু 
কিন্তু একদিনের জন্যও মরিচবাপিতে পা রাখেননি । তবে তার দলের অর্থাৎ 
মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের বড় নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি কয়েকবার মরিচবীপি 
গিয়েছিলেন এবং উদ্ধাত্ত নেতা সতীশ মগুলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। 
রাজনৈতিকভাবে এ সময় জনতা পাটি প্রকাশ্যে রাজ্যত্তরে ও জাতীয়স্তরে মরিচবীপির 
উদ্বান্ত উপনিবেশ নিয়ে ঝড় তুলেছিল। এই ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তখনকার 
রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কাশীকাস্ত মৈত্র। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সুন্দরবন এলাকার আরএসপি কর্মীরা 
মরিচবীপির উদ্বান্ত্রদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করায় স্থানীয়ভাবে ওই পার্টির সঙ্গে 
উদ্বাস্তদের প্রধানত মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক সিপিআইএমের 
আদৌ পছন্দের ছিল না। এদিকে জ্যোতি বসু মরিচঝীপির উদ্বাস্তদের নিয়ে রাজ্য 
জনতা পার্টির বিশেষ করে বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকাস্ত মৈত্রকে 
নিরস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের দ্বারস্থ হন। মোরারজি দেশাই 


একালের কারবালা % ১৩৫ 


এই ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে (রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি) মধ্যস্থতা করতে 
বলেন। প্রফুল্লবাবু জ্যোতি বসুকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, জ্যোতিবাবু যেন কাশীবাবুর 
সঙ্গে কথা বলেন উদ্বান্তদের সমস্যা নিয়ে। কিন্তু জ্যোতিবাবু চাতুরির আশ্রয় নিলেন। 
তিনি জনতা পার্টির অন্যতম সহ-সভাপতি ফজলুর রহমানের সঙ্গে কয়েকবার 
বৈঠক করলেন। ফজলুর রহমান সাবেক কংগ্রেস দলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা ও 
প্রফুল্ল সেনের খুবই কাছের লোক। ফজলুর রহমানও কাশীবাবুর সঙ্গে বৈঠকের 
জন্য জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু ওই প্রস্তাব এড়িয়ে 
বলেছিলেন, 'কাশীবাবুর সঙ্গে তো বিধানসভাতেই কথা হয়েছে।” আমি এই বিষয়ে 
ফজলুর রহমানকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্নটির আগে একটা কথা বলে নিতে 
চাই। ফজলুর রহমানকে বলতে গেলে একটা প্রজন্ম ধরে আমি “দাদা বলে ডেকে 
এসেছি। আমি সরাসরি ফজলুরদা”কে প্রশ্ন করেছিলাম “জ্যোতিবাবু কি আপনি 
“মুসলমান' বলে আপনার মুখ থেকে উদ্বাস্তু বিরোধী কোনও মন্তব্য বের করতে 
চেয়েছিলেন? যেহেতু নদিয়া জেলায় কংগ্রেস বিরোধী সব আন্দোলন উদ্বান্তূদের 
নিয়ে করা হয়েছে এবং যেহেতু ১৯৬৬ সালের ৫ মার্চ কৃষ্ণঠনগরে আপনার তিনতলা 
অত বড় বাড়ি উদ্বাস্ত্ত আন্দোলনকারীরা পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেহেতু 
কি জ্যোতিবাবু আপনার ক্ষোভ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মরিচঝীপি উদ্বাস্তদের 
ক্ষেত্রে? ফজলুরদা আমাকে সন্নেহে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, “ওই দুঃখ আমি 
ভুলে গিয়েছি। আর ওই দৃশ্য সবটাই তুমি দেখেছিলে-_ আমি কিছুই দেখিনি। 
তবে জ্যোতিবাবূর একটা উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দিয়ে মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের বিরুদ্ধে 
কিছু একটা কথা বলানো। আমি জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম, “তিনি যেন নিজে 
একবার প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যান উদ্বাস্তদের অসুবিধাগুলি স্বচক্ষে দেখতে। 
তাতে মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তদের ফিরিয়ে নিতে সুবিধা হবে। কিন্তু সেটা 
জ্যোতিবাবুর মনঃপুত নয়।” তবে এ কথাটা তিক্ত হলেও অগ্রাহ্য করা যাবে না যে, 
চব্বিশ পরগনা ও নদিয়া জেলায় সিপিআইএমের যে শক্তিশালী “মুসলমান লবি' 
১৯৭৭-এর ভোটের পরে গড়ে উঠেছে সেই “লবি” বিশেষ করে বসিরহাট-হাসনাবাদ 
অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানেরা মরিচবীপিতে উদ্বান্তদের বসতির প্রতি সাংঘাতিক 
বিরূপ ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। 

১৯৭৮-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা মরিচঝাপির 
মাঝিদের উদ্বান্তদের সম্পর্কিত খবরাখবর জোগান দেওয়ার কাজে লাগাতে থাকে। 
উদ্বাতস্তদের গতিবিধি, যার ওপর তাদের রূজিরোজগার চলছে ৩া বন্ধ করার জন্য 


১৩৬ ঢু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছির ইতিহাস 


রাজ্য সরকার আইনগত পথ খুঁজছে-_- এমন একটা খবর আমার কাছে ছিল। 
আমি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিএসএফ-এর স্টিমারের সাহায্য নিয়ে বাগনাতে 
ওই বাহিনীর আউটপোস্ট ঘাঁটিতে (যেটা মরিচঝাপির বিপরীত দিকে) পোৌঁছলাম। 
কিন্তু আমি দিনের আলোয় মরিচবীপিতে ঢুকলাম না। সন্ধে হলে বিএসএফ-এর 
নৌকার মাঝিকে নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে মরিচঝাপিতে উঠলাম। উদ্ধাস্তদের 
প্রহরাবাহিনীর লোকেরা কেউ কেউ আমাকে চিনতেন। পরিচয় দেওয়াতে ওরা 
আমাকে স্কুল বাড়িটাতে নিয়ে গেলেন। ওখানেই সতীশ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হতেই 
আমি তাকে আলাপ করে ডেকে নিয়ে বললাম, “সরকার কিন্তু সাংঘাতিক কিছু 
একটা ব্যবস্থা নিতে পারে খুব তাড়াতাড়ি ।” সতীশবাবুরাও এরকম একটা আশঙ্কা 
করছেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত মহাশয়েরা তাদের হুশিয়ার করে 
দিয়েছেন। ফেরার পথে উদ্বাস্ত্ব নেতারা নদীর একপাশে নিয়ে আমাকে যা দেখালেন 
তা আমাকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিষাদগ্রত্ত করে দিল। উদ্বাস্ত মিস্ত্রিরা নৌকা তৈরির 
একটা গ্রাম্য বন্দর গড়ে তুলেছে। নদী থেকে একটা খাল কেটে খানিকটা ভিতরে 
নিয়ে তার কিনারে ১৫/১৬টি নৌকা তৈরি চলছে। ১০/১২টি নৌকা তৈরি প্রায় 
শেষ। একটি হাজারমণি নৌকার ওপরের দিকের গলুই-সহ পেটের দিকের অর্ধেক 
কাজ শেষ। আমার সঙ্গী ফটোগ্রাফার দেবীপ্রসাদ সিংহ ছবি তুলতে চাইল। তিন- 
চারটে হ্যাজাক জেলে জায়গাটিকে আলোকিত করে দেবী “ফ্লুপি' দিয়ে ছবি 
তুলেছিল। উদ্বাস্দের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নমুনা হিসাবে ওই ছবি "আনন্দবাজার 
পত্রিকা*য় ছাপা হয়েছিল আমার রিপোর্টের সঙ্গে। 

যা আশঙ্কা করেছিলাম, সে রকম একটি রিপোর্ট পাওয়া গেল। বনভূমি ও 
বনাঞ্চল রক্ষা করার যে কেন্দ্রীয় আইন আছে, তা মরিচবীপির ক্ষেত্রে প্রয়োগের 
সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবাংলা সরকার। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই আইন 
মোতাবেক জলপথে মরিচঝীাপিতে যাতে কেউ খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, ওষধপত্রাদি 
পাঠাতে কিংবা নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শ'খানেক লঞ্চ ও নৌকা দিয়ে 
পুলিশ মরিচবীপি ঘিরে ফেলল। এ সম্পর্কে ২৯ জানুয়ারি (১৯৭৯) তারিখে 
“আনন্দবাজার পত্রিকা*য় এই সংবাদটি প্রকাশিত হল: 


মরিচঝাপির উদ্বাস্ত্দের অবাধ গতিবিধি প্রায় বন্ধ 


মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের জীবিকা বন্ধের প্রথম পর্যায়ে সরকারি অভিযান 
আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র রবিবার সন্ধ্যায় 
মহাকরণে বলেন, মরিচঝীপি দ্বীপ সংলগ্ন নদীগুলোতে উদ্বাস্তদের অবাধ 
গতিবিধি ওইদিন থেকে এক প্রকার বন্ধ। 


একালের কারবালা $ ১৩৭ 


এক সরকারি মুখপাত্র জানান, ১৪৪ ধারা জারি করার পর শনিবার 
নদী থেকে উদ্বান্তদের ছস্টা নৌকা আটক ও সাতজন উদ্বাস্ত্কে গ্রেফতার 
করা হয়েছে। এই ঘটনার পর রবিবার সকাল পর্যস্ত ওই এলাকায় আর 
কোনও ঘটনা ঘটেনি এবং উদ্বান্তুরাও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। 
তিনি জানান, মরিচবীপির উত্তরে করানখালি নদীর পাড়ে বাগনাতে স্থাপিত 
রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র ব্যার্টেলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেলাশাসক 
ও পুলিশ সুপার বাগনা এলাকায় রয়েছেন। 

জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার বাইরে থেকে মরিচঝাপিতে লোকেদের 
প্রবেশ ও উদ্বান্তদের সুন্দরবনের অন্যান্য আবাদ এলাকায় যাতায়াত পুরোপুরি 
বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু মরিচঝাপি সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল, 
সেহেতু বন দফতরের অনুমতি ছাড়া ওই এলাকার নদীগুলোতে অবাধ 
বিচরণ বেআইনি । তার ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে আইনের খুঁটি আরও 
শক্ত করা হয়েছে। শনিবার নৌকা-সহ যে সকল উদ্বান্তুকে গ্রেফতার করা 
হয়েছে, সে সম্পর্কে সরকারি অভিযোগ হল, ওই লোকেরা সরকারের 
বনসম্পদ কেটে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ওই এলাকায় বিচরণ করার বৈধ পারমিট 
তাদের ছিল না। 

মরিচবঝাপিতে এখন যে দশ থেকে বারো হাজার উদ্বাস্তু বসবাস করছেন, 
তাদের প্রধান জীবিকা হল সংলগ্ন নদী ও খাঁড়িগুলো থেকে মাছ, কাকড়া, 
কচ্ছপ ধরা ও কাঠের ব্যাবসা-ৰাণিজ্য। মাটির হাড়ি, কলসি ও কাঠের 
আসবাবপত্রও তারা তৈরি করছেন। ওগুলো কেনাকাটা করতে ও পার্বতী 
অন্যান্য দ্বীপের উৎপন্ন শাকসবজি বিক্রি করতে মরিচঝীপিতে বাইরের 
লোকদের আসা-যাওয়া চলে। মরিচঝাপিভে যাতায়াত করতে গেলে 
রায়মঙ্গল, বিল্লা.ও করানখালি এই তিনটি নদী ব্যবহার করতে হবেই। 
শনিবার থেকে এই নঙদগীগুলোতে বহু পুলিশ লঞ্চ, বন বিভাগের লঞ্চ ও 
মোটরবোট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে টহলদারি করছে। এই দ্বীপে এখন 
অবশ্য পানীয় জলের সমস্যা নেই। নশটি নলকুপের মিঠে জল সেখানে 
পাওয়া যাচ্ছে। তবে মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের অন্যান্য আবাদ এলাকায় গিয়ে 
চাল আনতে হয়। সুতরাং উদ্ধাস্তদের দ্বীপের বাইরে বের হতে না দিলে ও 
অন্যান্য লোকদের সেখানে এসে বেচাকেনা বন্ধ করে দিলে উদ্বাস্তদের 
খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। 


১৩৮ ডু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


উৎখাত রোধে সত্যাগ্রহ করব: প্রফুল্ল সেন 

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনতা নেতা প্রফুল্পচন্দ্র সেন মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তদের 
উৎখাত প্রতিরোধ করার জন্য সত্যাগ্রহ করার কথা ঘোষণা করেছেন। 
রবিবার তিনি হাওড়ায় জনতা দলের কর্মী-সম্মেলনে বলেন, বামফ্রন্ট 
সরকার অন্যায়ভাবে মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তদের উৎখাত করার চেষ্টা 
করছে। প্রয়োজন হলে তিনি মরিবাপি থেকে দণ্ডকাগত উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ 
রুখতে সেখানে গিয়ে সত্যাগ্রহ করবেন। তিনি বলেন, সিপিআইএম নেতা 
জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অন্যায়ভাবে মরিচঝাপি 
থেকে দণ্ডকাগত উদ্বাস্তদের জোর করে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। এত 
বড় অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না। জনতা পার্টির কর্মীদের প্রস্তুত থাকার 
আহান জানিয়ে তিনি বলেন, দরকার হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মরিচঝাপিতে 
গিয়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হবে। রাজ্য জনতা দলের সভাপতি 
ফজলুর রহমানও ভাষণ দেন। তিনি বলেন, দলের কমীদের এখন সব 
থেকে বড় কাজ হচ্ছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের শ্বৈরতন্ত্রী মনোভাব ও 
কাজকর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলা। 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি মরিচঝীপি নিয়ে 
জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। রবিবার তিনি কলকাতায় 
একথা জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার মরিচবীপি সমস্যা সম্পর্কে সরকার- 
বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কোনও পরামর্শই করছেন না। সবাইকে অন্ধকারে 
রেখে একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অথচ এই সমস্যা খুবই গুরুতর। সকলে 
মিলে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত। 


মরিচবীপিতে যখন পশ্চিমবাংলার সিপিআইএম সরকার “বনভূমি রক্ষা*র কেন্দ্রীয় 
আইন প্রয়োগ করে প্রায় ৪০ হাজার উদ্ধান্ত মানুষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ 
ঘোষণা করল সেই সময় সেই ছ্বীপে আড়াই থেকে তিন হাজার শিশুর বাসভৃমি 
ছিল। রাষ্ট্রসংঘ বা ইউএনও ১৯৭৯-কে শিশুবর্ষ' অর্থাৎ %৪ঞর 01 019 017110161 
হিসাবে ঘোষণা করেছিল। অথচ জ্যোতি বসু ওই তিন হাজার শিশুর মুখের খাদ্য 
কেড়ে নিতে সামান্যতম দ্বিধা দেখাননি। এই অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে 
সানডে-র (আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি সাপ্তাহিক) সম্পাদক এম জে 
আকবর কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন। তার মধ্যে আমার লেখাটিকে তিনি কভার 


একালের কারবালা % ১৩৯ 


স্টোরি করে ছেপেছিলেন। পশ্চিমবাংলা সরকারের ওই অবরোধের বিরুদ্ধে 
পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত নিজেরা পয়সা খরচ করে উদ্বাস্ত প্রতিনিধিদের 
দিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন। হাইকোর্ট সরকারকে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 
নির্দেশ দিল “পানীয় জল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি, ওষুধপত্র ও চিকিৎসকদের 
অবাধ চলাচল করতে দিতে হবে মরিচঝাপিতে। মরিচঞঝাপি থেকে যাওয়া-আসায় 
বাধা দেওয়া যাবে না।” যেদিন হাইকোর্টের নির্দেশ ঘোষিত হল তার পরদিন একদল 
শ্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে লেখক ও সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত মরিচঝাপিতে 
পৌঁছেছিলেন। তার দু'দিন পরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ “যুগাস্তর" পত্রিকায় 
জ্যোতির্ময়ের একটি অনবদ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি ছিল এরকম-_ 
সপ্তাহ দুয়েক পরে ভাতের হাড়ি চড়ানো হয়েছে উনুনে। উনুনের চারপাশে মাকে 
ঘিরে সন্তানেরা বসে আছে ভাত খাবে বলে। হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে। 
সেই টগবগ শব্দ শিশুরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে__ যেন ওই টগবগ শব্দ শত্রু দলনে 
ছুটে চলা শত সহ অশ্বখুরের ধবনি। 

আমি প্রায় এক বছর ধরে মরিচঝাপির ওপর অসংখ্য রিপোর্ট লিখে অসংখ্য 
লোকের অবিমিশ্র প্রশংসা কুড়িয়েছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে জড়িয়ে গালে 
গাল ঘষে অভিনন্দন জানিয়েছে। জ্যোতির্ময়ও আমাকে অনেক অভিনন্দন 
জানিয়েছেন। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের ভাত ফোটার শব্দের ওই লেখাটি তুলনাহীন। 
লেখাটি পড়তে পড়তে আমার চোখ দিয়ে অবিরলধারায় জল পড়েছে। 

১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি মরিচঝীপিতে গুলি চলল। ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) 
তারিখের “মানন্দবাজার পত্রিকা*য় এ সম্পর্কে যে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল, 
সেটি হল: 


মরিচঝীপিতে গুলি" নিহত ৬, আহত ৫ 

স্টাফ রিপোর্টার: বুধবার বিকেলে উদ্বান্ত ও পুলিশের সংঘর্ষের জেরে 
মরিচবীাপির উলটো দিকে কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্পে জনৈক কনস্টেবল 
আহত হন। উদ্বাস্তরদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশ গুলি চালাতে 
বাধ্য হয়। বেসরকারি সুত্রে জানা যায়, ওই গুলি চালনার ফলে ছ*জন 
উদ্বাত্ত নিহত এবং পাঁচজন আহত হন। 

এই সংঘর্ষের কথা স্বীকার করেন, তবে বলেন, উদ্বান্ত্দের আক্রমণেই ছ'জন 
কনস্টেবল আহত হয়েছেন আর পুলিশের গুলি চালনায় একজন উদ্ধাস্ত 
মারা গিয়েছেন। 


১৪০ % মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্প থেকে রাত সাড়ে আটটায় চব্বিশ পরগনা 
পুলিশ সুপারের যে মেসেজ কলকাতায় আসে তাতে বলা হয়েছে, অফিসার 
ও কনস্টেবল-সহ মোট দশজন পুলিশ আহত হয়েছেন। উদ্ধাস্ভ মারা 
গিয়েছেন একজন। 

আরও জানা যায়, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ডিআইজি সাধনজ্যোতি 
বর্মন বৃহস্পতিবার সকালেই মরিচঝীপি যাচ্ছেন। 

ঘটনার সূত্রপাত হয় এদিন বিকেল চারটায়। কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্প 
করানখালি নদীর অপর পাড়ে। মরিচঝাপি থেকে একশো মিটার দূরে। 
গত তিন দিনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার অভিযোগে প্রায় দেড়শো 
উদ্বাস্তকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত উদ্বাস্তদের রাখা হয়েছে ওই পুলিশ 
ক্যাম্পের একাংশে । এদিন বিকেলে কয়েকশো নৌকায় প্রায় তিন হাজার 
উদ্দাস্ত তির-ধনুক ও রামদা নিয়ে নদী পেরিয়ে চড়াও হন ওই পুলিশ 
ক্যাম্পে । উদ্দেশ্য ধৃত উদ্বাস্তদের মুক্ত করা । উদ্বাস্তদের আক্রমণে পুলিশ 
ক্যাম্পের জনৈক কনস্টেবল আহত হন। তারপরই পুলিশ গুলি চালায়। 
গুলির মুখে পড়ে উদ্বাত্তরা দিশেহারা হয়ে যান। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে 
যান মরিচর্বাপিতে। 

ঘটনার অব্যবহিত পরেই চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপার ওই পুলিশ 
ক্যাম্পে এসে হাজির হন। সন্ধ্যার মুখে টহলদারি পঁচিশটি পুলিশ লঞ্চ 
এসে জড়ো হয় ওই ক্যাম্পের সামনে । মরিচঝাপি অপারেশনের জন্য 
আটশো পুলিশ ওই এলাকায় বর্তমানে নিযুক্ত। 

রাত একটা পর্যস্ত বিভিন্ন মহলে ফোঁজ নিয়েও নিহত ও আহতদের 
নাম জানা যাঁয়নি। পুলিশ সুত্রে বলা হয়, তারা পরবর্তী মেসেজের অপেক্ষায় 
রয়েছেন। র্‌ 

ইতিমধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ করানখালি নদীতে লঞ্চ থেকে 
উদ্বাত্তদের ওপর কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোড়ে । এ ছাড়া চাল বোঝাই 
কয়েকটি নৌকাও পুলিশ আটক করেছে। ওই চাল মরিচক্াপির উদ্বাস্তদের 
কাছে যাচ্ছিল। সরকার আর একটি সংবাদ পেয়েছেন তা হল: মরিচঝাপি 
দ্বীপের একাত্তরটি উদ্বান্ত্র পরিবারের প্রায় তিন হাজার লোক দণুকারণ্যে 
ফেরত যেতে চেয়ে পুলিশের কাছে এক প্রস্তাব দিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে তারা 
বলেছেন, পুলিশ সুপারকে তারা দ্বীপে নামতে দেবেন ও তাকে নিরাপত্তা 
দেবেন এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য । পুলিশ সুপার পান্টা প্রস্তাবে 
ওই পরিবারগুলির নেতাদের পুলিশ লঞ্চে এসে আলোচনা করতে বলেছেন। 


একালের কারবালা % ১৪১ 


কিন্তু তার প্রস্তাবের কোনও জবাব উদ্বাস্দের কাছ থেকে আসেনি। 

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মরিচঝীপি দ্বীপের তীরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 
ও বুধবার পুলিশ এবং উদ্ধান্দের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সংঘর্ষ হয়। উদ্বাস্তরা 
পুলিশের লঞ্চে তির ছুড়ে আক্রমণ চালায়। লঞ্চ থেকে পুলিশ কাদানে 
গ্যাস ছোড়ে। পুলিশ শেষে মরিচঝাপির কূল থেকে দূরে সরে যায়। পরে 
আরও বেশি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বোঝাই লঞ্চ গিয়ে ওই এলাকায় নদীপথে 
মরিচঝাপি ও বাগনার দরিয়ায় টহল দিতে শুরু করে। পুলিশের খবর, 
বুধবার সকালে হাজার হাজার উদ্ধাস্ত মরিচঝাপির পাড়ে জমায়েত হন 
এবং সরকার-বিরোধী নানা স্লোগান দেন। 


এই তারিখেই আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একটি খবর বেরোয় : 


মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চান 

মরিচঝাপির উদ্ধাস্ত সমস্যার স্থায়ী শাস্তিপুর্ণ মীমাংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনতা নেতা প্রফুল্রচন্দ্র সেনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে 
চেয়েছেন। জ্যোতিবাবু বুধবার রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি ফজলুর 
রহমানের সঙ্গে মহাকরণে এই ব্যাপারে আলোচনার সময় তার ওই আগ্রহ 
ব্যক্ত করেছেন। 

রহমান সাহেব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের বলেন, 
জ্যোতিবাবুর অনুরোধেই তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করতে মহাকরণে 
আসেন। তিনি নদিয়ায় তার গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী 
তাকে খবর পাঠান এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য । 

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মরিচবাপিতে 'এক শ্রেণির উদ্বাস্তদের বসবাস 
করার অনুমতি কেন রাজ্য সরকার দিতে পারেন না, তা ব্যাখ্যা করেন। 
উদ্বাত্্দের অনেক আগেই দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু আগস্ট- 
সেপ্টেম্বরে প্রবল বন্যার ফলে রাজ্য সরকার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, 
তারা মরিচঝাপির দিকে নজর দিতে পারেননি । এখন কেন্ত্রীয় সরকার ওই 
উদ্বাত্দের ফেরার শেষ তারিখ ৩১ মার্চ হ্থির করে দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে 
এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। তবে কোনও অবস্থাতেই তারা 
হিংসাত্মক পন্থা নিতে চান না। ত্বারা চান মরিচবীপির ব্যাপারটা শাস্তিতে 
মিটে যাক। যেহেতু রাজ্য জনতা পার্টি এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, সেহেতু সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে। 


১৪২ ন্ট মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


প্রফুল্পবাবু একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতা, তিনিই বলুন কী উপায়ে শাস্তিতে 
মরিচঝীপির উদ্বাত্তদের দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। রাজ্য সরকার সব 
সময়ই এই উদ্বাস্তুদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন চান। 

রহমান সাহেব জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, উদ্ধাস্ত্ুরা দণ্ডকারণ্যে 
ফিরে গেলে জনতা পার্টির কোনও আপত্তি নেই। তবে তাদের ওপর 
হিংসাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের জোর করে পাগনোতে তাদের আপত্তি 
আছে। যা হোক, মুখ্যমন্ত্রী তাকে যেসব কথা বলেছেন তা তিনি প্রফুল্লবাবুকে 
জানাবেন এবং এই নিয়ে জনতা পার্টিতে আলোচনা হবে। 


৩১ জানুয়ারির গুলিবর্ষণের পর জ্যোতিবাবু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত মরিচঝাপিতে 
দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকমের চক্রান্তের" গন্ধ পেলেন। প্রমোদবাবু উদ্ধান্তদের সঙ্গে 
পান্নালাল দাশগুপ্তের যোগাযোগকে গোড়া থেকে বিষনজরে দেখে আসছিলেন। 
রাজনৈতিকভাবে প্রমোদবাবু ও পান্নাবাবু স্বাধীনতার আগে থেকেই, বিশেষ করে 
১৯৪২ সাল থেকেই দুই মেরুতে । অথচ দুজনে একই পরিবারের জ্যঠতুতো- 
খুড়তুতো ভাই। পান্নাবাবু একটু বড়। একান্নবর্তী পরিবারে দুজনে শৈশব থেকে 
একসঙ্গে বড় হয়েছেন। প্রমোদবাবু শৈশবে মাতৃহারা এবং বাবা দ্বিতীয় বিবাহ 
করায় প্রমোদবাবু তার জ্যাঠাইমা অর্থাৎ পান্নাবাবুর মায়ের কাছে মানুষ। পান্নাবাবু 
ও প্রমোদবাবু দুজনেই একসঙ্গে বরিশালের শঙ্কর মঠে" বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। বলতে গেলে দুজনে প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। 
কিন্ত ১৯৪২ সালে গান্ধীজির “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন এই দুই ভাইয়ের মধ্যে 
বিচ্ছেদ এনে দেয়। পান্নাবাবু “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পার্টি 
ছেড়ে দিয়ে। এই রাজনৈতিক বিচ্ছেদ দুজনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ককে 
এক তিক্ততম জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। মরিচঝাপিতেও এই দুজনের লড়াই ছিল 
সম্ভবত তাদের শেষ লড়াই। ৩১ জানুয়ারির গুলিবর্ষণের পর ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
(১৯৭৯) “আনন্দবাজার পত্রিকা*য় এই সংবাদটি বের হল: 


“মরিচঝাপি কেন্দ্র করে গোপন চক্রাত্ত চলছে" 
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়: ছোট মোল্লাখালি (সুন্দরবন, ২১ ফেব্রুয়ারি): আজ 
বিকেলে স্থানীয় এম সি বিদ্যাপীঠ ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে 
গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, মরিচঝীপিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার এক গোপন চক্রান্ত ধীরে ধীরে দানা 
বেঁধে উঠছে। এর পেছনে দেশি ও বিদেশি নানা অশুভ শক্তির হাত রয়েছে। 


একালের কারবালা % ১৪৩ 


ওই অশুভ শক্তিধররা চায় না যে বামফ্রন্ট সরকার শান্তিতে পাঁচ বছর 
ক্ষমতায় থেকে ছত্রিশ দফা কর্মসূচি সফল করে তুলুন। কারণ ওই সাফল্য 
তাহলে দেশের এক-আধটি রাজ্যে নয়, তামাম ভারতবর্ষে গরিবের রাজত্ব 
কায়েম করতে সক্ষম হবে। 

আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শু ঘোষ, 
তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আরএসপি নেতা নিখিল দাস এবং চব্বিশ 
পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখ পদস্থ অফিসার ও সাংবাদিকদের 
একটি দল নিয়ে পাঁচটি লঞ্চ ন্যাজাট থেকে ছোট মোল্লাখালির দিকে 
রওনা দেয়। লঞ্চে সকলের জন্য চা-জল-খাবার ছাড়াও দুপুরে ভাত, ভাল, 
ভাজা, মাছের ঝোল, চাটনি, দই ও মিষ্টির বন্দোবস্ত ছিল। বেলা দুটো 
নাগাদ করানখালি নদীতে ঢুকতেই আরও প্রায় এক ডজন পুলিশ লঞ্চ 
এসে পড়ে। নদীর এক পাড়ে কুমিরমারি গ্রাম নীরব নিস্তব। অন্য পাড়ে 
মরিচঝাপি। ঝাউ ও নারকেল বাগানের ফাঁকে ফাকে মাটি ও গোলপাতায় 
ছাওয়া ঘরগুলো বাঁধের সমান্তরাল রেখায় দাড়িয়ে । আর ওই বাঁধের ওপর 
সার দিয়ে দীড়িয়ে কয়েক হাজার শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, তরুণ ও তরুণী । এরাই 
দণ্ডকফেরত উদ্বাস্তু । এদেরই দণ্ডকারণ্যে ফেরত যাওয়ার জন্য আশপাশের 
গী-গঞ্জের মানুষজনকে অনুরোধ জানাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসেছেন ছোট 
মোল্লাখালিতে মিটিং করতে। 

গোসাবার আরএসপি এমএলএ গণেশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে সভা 
শুরু হতেই দেখা গেল, সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় বাঁশের বেড়া 
টপকে ওড়নাপরা এক বুড়ি এক মুঠো শাক নিয়ে মণ্জের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। 
দুজন আরএসপি ভলান্টিয়ার গিয়ে তাকে জাপটে ধরলেন । বুড়ির বক্তব্য 
মঞ্চে উঠে জ্যোতিবাবুকে দেখাবেন তাঁরা কী খেয়ে বেচে আছেন। হাতের 
শাক হল যদুপালং। 

জ্যোতিবাবু তার ভাষণে বললেন, একেই পশ্চিমবঙ্গে হাজারো সমস্যা । 
সবে ক্ষমতায় এসে তাঁরা যখন ওই সব সমস্যার মোকাবিলা শুরু করেছেন, 
তখন হঠাৎ বন্যার স্রোতের মতো লাখের ওপর উদ্বান্ত্ব ফিরে এলেন 
দণ্ডকারণ্য থেকে । বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক লাখ লোককে বামক্রন্ট 
সরকার ফেরত পাঠাতে পেরেছেন। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছেন শুধু মরিচবঝাপির 
দশ হাজার। উনি বললেন, ইচ্ছা করলেই একদিনে সবাইকে ফেরত পাঠাতে 
পারেন। তা করবেন না। জোর জুলুম বামফ্রন্ট সরকারের নীতি নয়। তবে 
তাঁদের যেতেই হবে। বন সম্পদ ধ্বংস করা চলবে না। সরকারি জমি 
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নিজেদের ইচ্ছামতো বিলি বন্দোবস্ত করা চলতে পারে না। মরিচবীপি কি 
একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যে সেখানে রাজ্য সরকারের পুলিশ যেতে পারবে না? 

জ্যোতিবাবু বলেন, বিরোধী দলনেতা কাশীকাস্ত মৈত্র ও প্রফুল্লচন্দ্র 
সেন মরিচঝাপির উদ্বাস্ভদের নিয়ে এক নোংরা রাজনীতির খেলা শুরু 
করেছেন। আর সেই খেলার উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সরকারকে হটানো। অথচ 
তিনি প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশাই মশাই এঁদের অবিলম্বে 
ফেরত পাঠাতে বলেছেন। বারণ করছেন এঁদের জন্য রিলিফ ক্যাম্প খুলতে 
বা সাহায্য দিতে। কিন্তু তিনি তো আর অমানুষ নন। তাই বসিরহাটে নতুন 
করে ক্যাম্প বসানোর ব্যবস্থা করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তার বক্তব্য 
প্রতিবেশী উদ্বাস্তদের বুঝিয়ে বলুন দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে । যদি সেখানে 
বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। 

উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শু ঘোষ বললেন, বামফ্রন্ট সরকারের কোনও ক্রুটি 
খুঁজে না পেয়ে বিরোধী দলগুলি মরিচঝাপি নিয়ে সরকার-বিরোধী চক্রাস্ত 
শুরু করেছে। 

নিখিল দাস বলেন, আনন্দবাজার ও অন্যান্য বড় কাগজগুলো 
বড়লোকের স্বার্থবাহী মিথ্যার বেসাতিতে ব্যস্ত। মরিচঝাপির ব্যাপারে তিনি 
শ্রোতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, খবরের কাগজ মানেই বেদবাক্য নয়। 
তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, বিচারবিভাগীয় তদস্ত নয়, জনতার 
প্রকৃত প্রতিনিধি বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের দিয়ে মরিচঝাপির গুলি চালনার তদস্ত 
করতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজন হলে তাই করা হবে। সেই সঙ্গে জ্যোতি 
বসু ঘোষণা করেন, ওই গুলিচালনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি পরিবারকে পাঁচ হাজার 
করে টাকা দেওয়া হবে । নিখিলবাবুর বক্তৃতার পর যখন জ্যোতিবাবু বলতে 
ওঠেন, তখন ছোট ছোট দলে কিছু কিছু লোক সভা ছেড়ে চলে যেতে শুরু 
করেন। ঠিক পৌনে পাঁচটায় সভা শেষ হয়। পাঁচটা নাগাদ লঞ্চগুলো 
আবার ন্যাজাটের দিকে যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খোজ 
নিয়ে জানা বায় কাঠ কাটা, মাছ মারা বন্ধ হওয়ার ফলে মরিচঝাপির দশ 
হাজার মানুষের অর্ধেক এখন যদুপালং শাক আর ধুনো কেওড়া ফল সেদ্ধ 
খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। লঞ্চে সাংবাদিক ও পদস্থ অফিসার ও মন্ত্রীদের 
বৈকালিক জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল। 


একালের কারবালা %& ১৪৫ 


ওই একই তারিখে “আনন্দবাজার পত্রিকা*য় মরিচঝাপি নিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের 
এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়: 


তোহার লোক মরিচঝীপি যাতায়াত করছে: প্রমোদবাবু 
স্টাফ রিপোর্টার: সিপিআই(এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বুধবার কলকাতায় 
অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের উগ্রপস্থী নেতা তোহার লোকেরা 
মরিচঝাপিতে যাওয়া-আসা করছে। তিনি বলেন, মরিচঝাপি বাংলাদেশের 
খুলনার সীমান্তে । খুলনায় উগ্রপৃন্থীদের একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে। 

প্রমোদবাবু বলেন, মরিচঝীপির উদ্বাস্তদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতেই 
হবে। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইও নিশ্চয় রাজি হবেন না যে উদ্বাস্তরা 
মরিচঝাপিতেই থাকুক এবং সুন্দরবন ধ্বংস করে সেখানে বসবাস করুক। 
প্রফুল্প সেন তো একবারও বলছেন না যে, ওহে তোমরা মরিচব্ীপি ছাড়ো। 
তোমাদের যাতে দণ্ডকারণ্যে বসবাসের সুব্যবস্থা হয় তা দেখব।' 
কাঠ বিক্রি করবে। সীমাত্ত এলাকায় একটা আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করবে। 
এটা রাজ্য সরকার কিছুতেই মেনে নেবে না। 

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) হিংসার রাজত্ব চালাচ্ছে বলে মঙ্গলবার 
দিল্লিতে জনতা পার্টির তিন এম পি-_ বিজয়সিং নাহার, শক্তিকুমার সরকার 
এবং এম. এ. হান্নান যে অভিযোগ করেছেন সে সম্পর্কে প্রমোদবাবুর 
অভিমত চাইলে তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই কথা বলার গণতান্ত্রিক অধিকার 
রয়েছে। 

দণ্ডকারণ্যের যে উদ্বাস্তরা গত দশ মাস ধরে মরিচঝাপিতে বসবাস 
করছেন, সে সম্পর্কে সীমাস্তরক্ষীবাহিনী কেন্ত্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে 
তাদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, মরিচঝাপি থেকে 
খুলনা জেলার সীমান্তের দূরত্ব সরলরেখা অনুযায়ী আট থেকে দশ মাইল। 
গত এপ্রিল মাসে হাসনাবাদ থেকে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু ঘোজাডাঙা সীমাস্ত 
দিয়ে খুলনা জেলায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বাংলাদেশ রাইফেলস তাদের 
আটকান এবং সীমাস্তরক্ষীবাহিনীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে উভয় 
বাহিনীর লোকেরা ওই উদ্বান্তদের বুঝিয়ে আবার হাসনাবাদে পাঠিয়ে দেন। 


মরিচঝাপিতে অর্থনৈতিক অবরোধ ও “বনভূমি রক্ষা আইন প্রয়োগের ফলে 
উদ্বাস্তদের একাংশের মনোবল ভেঙে পড়ে । এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
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দগ্ডকারণ্যে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, বিশেষ করে ফরাসগীও, উমরকোট এলাকায় 
যে সব উদ্বাস্তর বসতি রয়েছে তারা অনেকেই দণগুকারণ্ে ফিরে যেতে আরম্ভ 
করল। তবে এই উদ্বান্তরা পশ্চিমবাংলার সিপিআইএম ও সরকারের প্রতি এতখানি 
ঘৃণা পোষণ করছিল যে তারা ট্রেনের টিকিট কেটে ফিরে গিয়েছে। এই উদ্ধাস্তদের 
সংখ্যা কত তার হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে ছিল না। একমাত্র দগ্ডকারণ্য উন্নয়ন 
কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরিসংখ্যান ছিল। তবে সাধারণভাবে একটা “শেষ লড়াই' 
চালিয়ে যাওয়ার মনোবল উদ্বাস্তু নেতাদের মধ্যে ছিল। এই মানসিক দিক বিচার 
করে উদ্বাস্তু নেতাদের মনোভাব ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) তারিখে “আনন্দবাজার 
পত্রিকা*্য প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি হল: 


মরিচঝাপির উদ্বাস্ত্ররা “আত্মসমর্পণ” করেননি 


স্টাফ রিপোর্টার: মরিচঝাপিতে বসবাসকারী দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তরা কেউ 
আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁরা কেউই মরিচঝীপির মাটি ছেড়ে কুমিরমারির 
পুলিশ শিবিরে আশ্রয় নেননি। যে ২১টি পরিবারের প্রায় একশো লোক 
কুমিরমারির পুলিশ শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার পর মঙ্গলবার হাসনাবাদের 
শিবিরে স্থানাস্তরিত হয়েছেন, তাদের দণ্ডকারণ্যে বসতি ছিল কি না সে 
সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ ছাঁড়া মেদিনীপুর জেলার দুধকুগ্ডি শিবিরে 
যে মাত্র ৮৩ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছেন, তারাও আদৌ দণ্ডকারণ্যে ছিলেন 
কি না তা যাচাই করা চলছে। 

ইতিমধ্যে চবিবশ পরগনার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মরিচঝাপিতে 
পুলিশের তাবু পড়ার পরও মঙ্গলবার দুপুর পথপ্ত উদ্বাস্ত উন্নয়নশীল সমিতির 
কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়নি। সরকারি কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, 
বুধবারের মধ্যে ওই রূপ যোগাযোগ সম্ভবত হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, 
মরিচঝাপির উদ্বাত্ত্ব জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দু-হাজার শিশু ও অল্পবয়সি 
ছেলে-মেয়ে এবং হাজার তিনেক মহিলা রয়েছেন। 

মরিচঝাপির উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে জনতা পার্টি আগামীকাল বৃহস্পতিবার 
কলকাতা শহিদ মিনার ময়দানে একটি জনসভা করছেন। বিকেল ৩টেয় 
এই জনসভায় বক্তৃতা করবেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কাশীকাত্ত মৈত্র-সহ 
কয়েকজন নেতা। 

মরিচঝীপি থেকে অবিলম্বে পুলিশি অবরোধ তুলে নিয়ে দণ্ডকাগত 
উদ্ধান্দের মরিচঝীপিতেই পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে আমরা বাঙালি, 
সংস্থা সারা বাংলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। মঙ্গলবার ওই 
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সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক অমলেশ ভট্টাচার্য এক সাংবাদিক বৈঠকে এ 
কথা জানান। তিনি বলেন, মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তদের উচ্ছেদের জন্য 
গুলি চালানো হয়েছে। বেআইনি অবরোধ চলছে। ব্রিপুরায়ও জমি থেকে 
বাঙালিদের উচ্ছেদের জন্য চক্রাত্ত চলছে। এসবের প্রতিবাদে আজ বুধবার 
বিকেল পাঁচটায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
এক সমাবেশ হবে। 

অমলেশবাবু অভিযোগ করেন, মরিচবীপির চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি 
করে যেমন সাংবাদিক ও রাজনোতক দলের নেতাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে 
না, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা জানতে দেওয়া হচ্ছে না, ত্রিপুরায়ও বাঙালি 
উচ্ছেদের প্রতিবাদে যে সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে ফ্যাসিস্ট কায়দায় 
সেগুলি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। 


অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা লড়ার সময় বিশিষ্ট 
আইনজীবী হিসাবে কাশীকান্ত মৈত্র এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মরিচঝাপির 
উদ্বাত্তরা জনতা পার্টির নেতাদের সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে পার্টি 
সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকাস্ত মৈত্রের নেতৃত্বে 
এমএলএ-দের একটি দল সেখানে যাবেন। রাজ্য সরকার জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ 
দেয় যে, জনতা পার্টির নেতাদের যেন কিছুতেই মরিচঝাপিতে ঢুকতে দেওয়া না 
হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) কাশীবাবুর নেতৃত্বে সাত জন এমএলএ-র একটি 
দল এবং তাদের সঙ্গে চার জন সাংবাদিক ক্যানিং থেকে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চে 
রওনা হন। ওই দলে “আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে আমি ছিলাম! 
ক্যানিং লঞ্চঘাটে সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট'-এর ডিরেক্টর ড. কল্যাণ চক্রবর্তী 
আমাকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, “আপনাদের ঢুকতে না দেওয়ার জন্য 
মরিচবীপির নদীতে অহর্নিশি পুলিশের টহলদারি চলছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ 
সুপার তাদের 15177 লঞ্চ মরিচবীপির কাছে নোঙর করেছে। এখন কীভাবে 
ঢুকবেন ভাবুন...” আমি কাশীবাবুকে এই কথা জানিয়ে দিলাম। বিকেল থেকে 
আমাদের লঞ্চের পিছনে একটি পুলিশের লঞ্চ নজরদারি করে যাচ্ছিল। কিন্তু 
যেহেতু আমাদের লঞ্চটি সাধারণ যাত্রীবাহী লঞ্চ, (হেতু তার যাত্রী ওঠানো- 
নামানোতে অনেকটাই দেরি হচ্ছিল। ফলে একটা সময়, সন্ধ্যার পর পুলিশের লঞ্চ 
আমাদের ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। এই সময় জনতা পার্টির “গাইড' 
লঞ্চের সারেংকে অনুরোধ করলেন লঞ্চটিকে একটু পিছিয়ে নিয়ে একটা ঘাটে 
আমাদের সকলকে নামিয়ে দিতে । রাত তখন আর্টটা বেজে গিয়েছে। আমরা লঞ্চ 
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থেকে নেমে ফসল উঠে-যাওয়া খেতের আল ধরে হেঁটে চলেছি। ওইভাবে হাঁটতে 
অনেকেরই কষ্ট হচ্ছিল। মাইলখানেক হাঁটার পর একটা স্কুলবাড়িতে এসে পৌঁছলাম। 
পাশেই হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। “গাইড; সেই বাড়িতে ছুটে গেলেন। 
হেডমাস্টারমশাই তার লোকজন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের 
সহায়তা স্মরণীয়। স্কুলটি “কো-এডুকেশন' হওয়ার ফলে কয়েকজন শিক্ষিকাকেও 
ডেকে আনা হল। রাত তখন প্রায় দশটা। ওই রাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের 
১২/১৩ জন লোকের খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন অর্থাৎ ১১ 
ফেব্রুয়ারি ভোর ছণ্টায় আমরা ক্কুলবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দুস্ণ্টা হেঁটে মরিচঝীপি 
দ্বীপের এক প্রান্তের বিপরীতে কুমিরমারি দ্বীপের একটি বাড়িতে উঠলাম সকাল 
আটটা নাগাদ। বাড়িটি একেবারে নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে ২/৩টি নৌকা বাধা 
রয়েছে। এই সময় একটা লঞ্চের শব্দ কানে আসতেই আমরা সকলেই বাড়ির 
আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। লঞ্চের গতি দেখে মনে হল যে ভাটার টানে দ্রুত 
চলেছে। সুতরাং লঞ্চটির ঘুরে আসার বেলায় তাকে উজানে আসতে হবে। ফলে 
সময় লাগবে বেশি। আমি কাশীবাবুকে বললাম, এখনই নদী পাড়ি দিতে হবে 
পুলিশের লঞ্চ ফিরে আসার আগে। আমার কথামতো সবাই রাজি হলেন। দুটো 
নৌকায় আমরা মিনিট দশেকের মধ্যে মরিচবাপির দিকে পৌঁছলাম। আমাদের 
একটু বেশি হাটতে হল। কিন্তু বিনা বাধায় মরিচবীপির উদ্বাস্ত উপনিবেশে পৌঁছতে 
পারলাম। উপনিবেশের কাছে উদ্বাস্তদের প্রহরীরা কাশীবাবু ও স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যকে 
চিনতে পারায় তারা দৌড়ে গিয়ে নেতাদের খবর দিলেন। নেতারা ছুটে এলেন। 
আরম্ভ হল শঙ্খধবনি ও স্লোগান। পুলিশের টহলদারি লঞ্চগুলে! বুঝে নিল কিছু 
“বহিরাগত” লোক “আইন ভেঙে” মরিচবাপিতে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ তাদের 
আটকাতে পারেনি। দশ-বারোটি লঞ্চ নদীর মাঝখানে থেমে বুঝতে চেষ্টা করল 
যে উদ্ধাত্ত উপনিবেশের ভিতর কী হচ্ছে। আমি বুঝে নিলাম যে, মরিচঝীপি থেকে 
ফেরার পথ মোটেই নিষ্কণ্টক হবে না। কাশীকাত্ত মৈত্র উদ্বাত্দের সামনে বক্তৃতা 
করলেন। বক্তৃতা দিলেন স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, যিনি পঞ্চাশের (১৯৫০) যুগ থেকে 
উদ্বাস্ত আন্দোলনের একজন স্বীকৃত নেতা। বরিশালের লোক, বাচনভঙ্গিতে তিনি 
তা কখনও গোপন করতে পারতেন না। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল জনতা পার্টির 
নেতাদের এবং রিপোর্টারদের তথ্য ও পরিসংখ্যানযুক্ত একটি সুলিখিত স্মারকলিপি 
দিয়েছিলেন। সতীশবাবু জানিয়েছিলেন যে, মাত্র দিনচারেক আগে পান্নালাল দাশগুপ্ত 
ও শৈবাল গুপ্ত মশাইকে তারা লুকিয়ে মরিচঝাপি এনেছিলেন। ঠিক ছিল পরের 
দিন ফিরে যাবেন। কিন্তু সতীশবাবুরা রাতে খবর পেলেন যে পান্নাবাবু ও 
শৈবালবাবুকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। গভীর রাতে উদ্বাস্তু নেতারা 
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তাদের জানালেন, তিন-চারটে বড় মাছধরার নৌকা জড়ো করে ওই দুই বৃদ্ধকে 
নৌকায় তুলে ভোরবেলা সন্দেশখালিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওই সময়ে শৈবাল 
গুপ্তের বয়স ৭৭ বছর, আর পান্নালাল দাশগুপ্ত ৮০ পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালির 
সমাজজীবনের ওই দুই মহানুভব ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর সরকারের কাছে কতটা 
“বিপজ্জনক' হয়ে পড়েছিলেন! 

মরিচঝীপিতে ঘণ্টা দেড়েক থেকে আমরা যখন নৌকায় করে কুমিরমারির 
দিকে ফিরছি তখন পুলিশ লঞ্চগুলো মাঝদরিয়ায় আমাদের আটকে দিল। নৌকা 
থেকে আমাদের পাড়ে নামিয়ে বাগনা ফরেস্ট অফিসে নিয়ে আসা হল। বন বিভাগের 
অফিসটি ছিল 01291810107. 71211011110111-র কন্ট্রোল রুম। সেখানে একজন 
পুলিশ অফিসার আমাদের নাম, বাপের নাম, পেশা, বয়স, ঠিকানা এবং মরিচঝাপির 
উদ্বাস্তদের কাছে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য তা আমাদের কাছ থেকে শুনে লিখে নিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে ওই অফিসার কাশীকান্ত মৈত্রকে বললেন, “স্যার, এই লঞ্চ আপনাদের 
নেজাত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আপনারা বাসে কলকাতা চলে যেতে পারবেন।” 
তখন বেলা বারোটা গড়িয়ে গিয়েছে। লঞ্চে উঠে প্রায় সকলেই ক্লাত্ত দেহে বেঞ্চে 
শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল যে, পুলিশ আমাদের গ্রেফতার 
করেনি তো? পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে লক আপে ঢোকাবার আগে সংশ্লিষ্ট 
লোক বা লোকদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো রেকর্ড করে, এখানে আমাদের ক্ষেত্রেও 
করেছে পুলিশ। আমি লঞ্চের ছাদে গিয়ে উঠলাম। সেখানে সারেঙের কেবিনে 
পুলিশের রেডিয়ো-টেলিফোন সেট নিয়ে একজন সাব-ইনস্পেক্টর ও একজন 
সহকারী পুলিশ রয়েছে। আমি উদাসীন 'ভাবে কেবিনের পাশ দিয়ে গিয়ে পিছনে 
লঞ্চের চালের উপর বসে পড়লাম। উদ্দেশ্য রেডিয়ো-টেলিফোনে কী ধরনের 
বার্তা বিনিময় হয় তা শুনে নেওয়া। কিছুক্ষণ পরেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। 
লঞ্চ থেকে পুলিশ অফিসার অন্যদিকে কাউকে জানাচ্ছেন, “স্যার, এখন আমরা 
উজানে যাচ্ছি... কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি ?... বলছি স্যার...।” একথা বলে পুলিশ 
অফিসার সারেংকে নদীর পাড়ের এলাকার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নীচে 
নেমে এসে ইঞ্জিনচালকের কাছে গিয়ে দীড়ালাম। তার সঙ্গে ভাব করে জানতে 
চাইলাম, নেজাত পর্যস্ত সারাটা পথ কি আমাদের উজানেই যেতে হবে? ইঞ্জিনচালক 
সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, “..না, স্যার, একটু পরেই জোয়ার পেয়ে যাব... 
তখন হাওয়ার মতো ছুটবে... ।” মিনিট পনেরো পরে লঞ্চের গতি দেখে বুঝলাম 
যে জোয়ার পেয়ে লঞ্চ দ্রুত ছুটছে। লঞ্চ যখন জোয়ারের ধাক্কায় জোরে ছুটে 
চলেছে, তখনই সারেঙের কেবিনে বসা পুলিশ অফিসার নীচে নেমে এসে 
কাশীবাবুকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল, “স্যার, আপনাদের তো দুপুরে খাওয়া 
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হয়নি। সামনেই একটা বড় বাজারে লঞ্চ ভিড়িয়ে দিচ্ছি... আপনারা কিছু খাবার 
কিনে আনুন।, আমি আপত্তি করার আগেই স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য লাফিয়ে উঠলেন, 
“এইটা তো ভালো কথা।” লঞ্চ ভিড়ল। স্বরাজবাবু বাজারে ঢুকলেন সঙ্গে আর 
একজনকে নিয়ে। 

আমি ছটফট করছি। আবার লঞ্চের ছাদে উঠলাম। যদি রেডিয়ো-টেলিফোনের 
কথাবার্তার কিছু শোনা যায়। উৎফুল্ল কণ্ঠে পুলিশের সেই লোকটি কাউকে বলছেন, 
“স্যার লঞ্চ বাইন্ধ্যা দিচ্ছি... চিত্তা নাই... ওভার...।” আমি লঞ্চ থেকে এক লাফে 
পাড়ে নেমে স্বরাজদা”র নাম ধরে চিৎকার করছি। স্বরাজদা খুব সরল মানুষ৷ 
আমি জোর দিয়ে বলি, “আর খাবারের দরকার নেই। চলুন তো...।” লঞ্চ ছেড়ে 
চালিয়ে দিন।” এবার ইঞ্জিনচালক আমাকে ফিসফিস করে বললেন, “ব্যাপার কী? 
উপর থেকে পুলিশের লোকটা আস্তে চালাইতে কয়।” ইঞ্জিনচালক আমার কথা 
মেনে জোরে চালিয়ে দিল। পুলিশের সময়ের হিসাব বানচাল করে জোয়ার এবং 
ইঞ্জিচালক অনেক আগেই আমাদের নিয়ে নেজাত চলে এল। লঞ্চ নেজাতের 
জেটিতে ভিড়তেই একজন পুলিশ অফিসার কাশীকাস্ত মৈত্রের কাছে ছুটে এসে 
বললেন, “স্যার, আপনারা লঞ্চেই বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতার 
বাস আসতে এখনও অনেক দেরি।” আমি কাশীদাকে একটা টিমটি কেটে পুলিশ 
অফিসারের পাশ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়লাম। কাশীবাবুও পুলিশের অনুরোধ না 
শুনে জেটি থেকে নেমে পড়লেন। আমরা সকলে তখন ভাগ ভাগ হয়ে তিন- 
চারটে দোকানে দাড়িয়ে চা খাচ্ছি। আমার সঙ্গে 'হলধর পটল “সত্যযুগ" কাগজের 
রিপোর্টার, আর ফটোগ্রাফার অশোক বসু। আমি হলধর ও অশোককে চুপিচুপি 
আমার আশঙ্কা বলে ফেললাম। মরিচঝাপিতে যেটা পুলিশ পারেনি সেটা এখানে 
করবে। আমাদের এখানে আ্যারেস্ট করতে পারে। আমাদের কলকাতার বাসে 
উঠতে দেবে কি না সন্দেহ। এখানে মাত্র একজন অফিসার ও একজন কনস্টেবল। 
এরা অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ফটোগ্রাফার অশোকের কাছ 
থেকে মরিচবীপির ছবির রোল আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। হলধরকে হুঁশিয়ারি 
দিয়ে বললাম, ঠেঁচিয়ে কিছু বলো না। এর মধ্যে কলকাতা থেকে সিএসটিসি'র 
বাস এসে গেল। আমি ছাড়া আর সকলেই সরকারি বাসে উঠে পড়লেন। আমি 
বাসটির চারপাশে ঘুরঘুর করছি। এই সময় পুলিশ কনস্টেবলটি বাসের ড্রাইভারকে 
ডেকে নিয়ে গেল সেই পুলিশ অফিসারের কাছে। ড্রাইভার ফিরে এসে কন্ডাক্টর 
দুজনকে টেঁচিয়েই বলে দিল, “পুলিশ এই বাস এখন ছাড়তে দেবে না। 
প্যাসেঞ্জারদের বলে দাও।” পাশে ওই চত্বরে বসিরহাট ও ইটিগা যাওয়ার দুটো 
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প্রাইভেট স্পেশ্যাল বাস দাঁড়িয়ে আছে। কাশীবাবুকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে 
বলে আমি তাকে বলে দিলাম, “আমাকে খুঁজবেন না।” 

অতি ভ্রুত একটা রিকশায় চেপে বসিরহাটের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। দু-তিন 
মিনিট পরেই পিছনে বাসের শব্দ শুনে রিকশা থেকে নেমে বসিরহাটগামী বাসে 
উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড টেনশন থেকে অবশেষে রেহাই পেলাম। বসিরহাট-বারাসত 
রোডের মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে বারাসতের বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। 
তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বারাসত আসার বাস ধরার জন্য দীড়িয়ে আছি, 
তখনই দু ট্রাক ভর্তি পুলিশ ও একটি পুলিশের জিপগাড়ি নেজাতের রাস্তায় বাঁক 
নিল। বুঝতে পারলাম, এই পুলিশবাহিনীই মরিচবীাপি-ফেরতা জনতা পার্টির 
এমএলএ ও রিপোর্টারদের গ্রেফতার করবে। সে দিনটা ছিল রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি, 
১৯৭৯)। আমি বারাসত থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে অফিসে এলাম রাত প্রায় সাড়ে 
নস্টা নাগাদ। অফিসের গেটে আমি যখন ট্যাক্সিওয়ালাকে অনেকগুলো টাকা 
দিচ্ছিলাম, তখন অভীক সরকার (যিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগের 
সবটাই তদারকি করতেন) অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দীড়িয়ে পড়লেন। 
জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার? আমি সংক্ষেপে সামান্য একটু বলতেই তিনি আমার 
সঙ্গে আবার অফিসে ফিরে এলেন। সব শুনে তিনি আমাকে, আমার সিদ্ধান্তকে 
অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, “আপনি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসে ঠিকই 
করেছেন। পাঠকদের কাছে আপনার দায়বদ্ধতা আছে।” পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারির 
আনন্দবাজার পত্রিকা*় আমার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল: 


মরিচঝাপি থেকে ফেরার পথে সাত 
এমএলএ ও সাংবাদিক ধৃত 

মরিচঝীপির উদ্বাস্তু উপনিবেশ সফর করে আসার পর রবিবার সন্ধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা কাশীকাস্ত মৈত্র ও জনতা 
পার্টির আরও ছ'জন এমএলএ-কে বসিরহাটের কাছে একটি বাস থেকে 
পুলিশ গ্রেফতার করে। ওই বাসে কলকাতার একদল সাংবাদিকও ছিলেন, 
তাদেরও এই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। 

গ্রেফতারের পর রাতে তাদের বসিরহাট থানায় নিয়ে যাওয়ার পর 
সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কাশীবাবু-সহ 
সাতজন এমএলএ ও জনতা পার্টির আরও বারোজন কর্মী আটক থাকেন। 
তাদের ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি নিতে বলা হলে তারা অস্বীকার করেন। 
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দিয়ে করানখালি নদী অতিক্রম করে মরিচবঝাপিতে প্রবেশ করেন। তারপর 
সাংবাদিকদের [সাংবাদিকরা] পৃথক ভাবে ওই একই পথে মরিচবীপি দ্বীপে 
পৌঁছন। তখন কোনও পুলিশ লঞ্চ নদীর ওই প্রান্তে ছিল না। ফলে, তারা 
পুলিশের বিনা বাধায় সেখানে যান। কিন্তু ফেরার সময় সাংবাদিকরা যখন 
আগে দুটি খেয়ায় নদী পার হচ্ছিলেন, তখন পুলিশ লঞ্চ তাদের কুমিরমারি 
চরে আটকায়। সেখান থেকে তাদের ফরেস্ট রেনজারের (বাগনার) অফিসে 
নিয়ে আসা হয়। এর প্রায় আধ ঘন্টা পরে কাশীবাবু সহ অন্যান্যদের নিয়ে 
এসে বিভিন্ন রকম জেরা করা হয়। সাংবাদিকদের যে পুলিশ লঞ্চটি আটকায়, 
তার একজন অফিসার ফটোগ্রাফারদের ছবির রোল খুলে দিতে বলেন। 
মরিচঝীপি গিয়েছিলেন। তিনি যে সেখানে প্রবেশ করবেন তা তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন। সরকারের অবরোধ অবস্থার ফলে 
মরিচঝাপির নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানাতে তিনি 
গিয়েছিলেন। সুতরাং এর পর সরকার যা করতে চান তা করতে পারেন। 
তখন ওখানকার প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসাররা বলেন, আপনাদের 
গ্রেফতার করছি না। আমাদের লঞ্চ আপনাদের নেজাত পর্যস্ত পৌঁছে দিয়ে 
আসবে । ওই লঞ্চে তারা বিকাল সাড়ে চারটায় নেজাত পৌঁছান। নেজাতে 
পৌঁছনোর পর তারা যখন স্টেট ট্রাব্সপোর্টের কলকাতামুখী বাসে উঠতে 
যাবেন তখন একজন পুলিশ অফিসার দৌড়ে এসে বলেন, “স্যার আপনারা 
এখন কেউ যেতে পারবেন না। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে । আমাদের 
ওপরের নির্দেশ আছে।” কাশীবাবু ও অন্যরা বাস থেকে নামতে অস্বীকার 
করলে পুলিশ বাসচালককে বাস ছাড়তে নিষেধ করেন। বাসের পিছনে 
রাহিফেলধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে যায়। এই সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে কাশীবাবু 
ও সাংবাদিকদের কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্পে গ্রেফতার না করার জন্য স্বরাষ্ট্র 
দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাসপেনশনের হুমকি দিলে ওই 
অফিসাররা ওয়ারলেসে নেজাতের পুলিশকে খবর দেন, ওঁদের আটকান, 
ওঁদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সংবাদ যাতে কলকাতায় পৌঁছে 
দেওয়া যায়, সেজন্য একজন সাংবাদিক পুলিশ কিছু বুঝতে পারার আগেই 
নেজাত থেকে বসিরহাটগামী একটি চলস্ত প্রাইভেট বাসে লাফিয়ে উঠে 
পড়েন। রাত সাতটার পর কাশীবাবু ও সাংবাদিকদের বসিরহাট থানায় 
নিয়ে যাওয়া হয়। কাশীবাবু ক'দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার ওপর তারা 


একালের কারবালা % ১৫৩ 


সকলেই অভুক্ত ও অস্নাত ছিলেন। আগে তারা সকালে প্রায় আট মাইল 
পথ পায়ে হেঁটে দুটি নদী পার হয়ে মরিচবীপি ঘুরে আসেন। 

জনতা পার্টির নেতারা যাতে মরিচবীপিতে প্রবেশ করতে না পারেন 
সেজন্য শনিবার রাত একটা পর্যস্ত কুমিরমারির দিকে প্রচুর পুলিশ ও 
পুলিশ লঞ্চ টহল দেয়। ওদিকে মরিচর্বাপিতেও কয়েক হাজার উদ্বাস্তু 
তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। সকালে কাশীবাবু ওখানে পৌঁছলে উদ্বাস্তরা 
মিছিল করে তাদের নিয়ে যান। সেখানে উদ্বাস্ত্দের সমাবেশে নেতারা 
বক্তৃতা করেন। কমপক্ষে প্রায় পনেরো হাজার উদ্বাস্তব সমাবেশে যোগ দেন। 

সমাবেশ থেকে ডদ্বাস্ত নেতারা পুলিশের বিরুদ্ধে বহু অত্যাচারের 
অভিযোগ করেন। প্রতিটি উদ্বাস্ত বক্তৃতা দিতে উঠে কাদতে থাকেন। 
পুলিশের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচারের দুটি নির্দিষ্ট 
অভিযোগ করা হয়। তাদের একটি হল-_ মরিচঝীাপির কাকসা এলাকার 
সবিতা ঢালি সম্পর্কে পিতার নাম যতীন ঢালি)। সবিতাকে তার ঘর 
থেকে পুলিশ লঞ্চে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে এখনও ফেরত দেওয়া 
হয়নি। আর একজন হলেন বিশাখা মণগুল। বনবিবির মন্দির এলাকায়। 
তাকে গত মঙ্গলবার তার বাড়ি থেকে মা-সহ নিয়ে যাওয়! হয়। বিশাখা 
শনিবার রাতে কুমিরমারির ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসেন। বিশাখা সকলের 
সামনে বলেন, ক্যাম্পে তাকে বিবস্ত্র করা হয়েছিল। তিনি আর কিছু বলতে 
পারেননি । তার মাকে এখনও ক্যাম্পে ধরে রাখা হয়েছে। তার বাবার নাম 
সতীশ মণ্ডল। তিনি সারাক্ষণ সমাবেশে কাশীবাবুর পায়ের কাছে বসে 
কাদছিলেন! 

এই সমাবেশে অভিযোগ করা হয়, ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ৩০ 
জন উদ্ধাস্তব মারা গেছেন। তার মধ্যে নটি দেহ কল।গাছিয়ার ভেসে ওঠে । 
বাকি ২০টি লাশ সন্দেশখালিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওইদিন পুলিশের গুলিতে 
মেনি মুণ্ডা নামে স্থানীয় যে মহিলা মারা যান, তার সঙ্গে তার এক শিশু 
ছিল। সেও মার কোলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। মেনি মুশ্ডার প্রায় ন' 
বছর বয়সের একটি ছেলেকেও মা"র মৃতদেহের সঙ্গে পুলিশ লঞ্চে টেনে 
তোলা হয়। তাকে লঞ্চে একজন পুলিশ গুলি করতে উদ্যত হলে অন্য 
একজন পুলিশ বাধা দেয়! ফলে, তার প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু তাকে ধাক্কা 
মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়। 

তারা অভিযোগ করেন, অবরোধের ফলে অনাহারে ২৭ জন উদ্বাস্ত 
মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে একজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। 


১৫৪ ৭ মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


৩১ জানুয়ারি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, গুলিবর্ধণের পর ১২৪ জন উদ্বাস্তু 
নির্বোজ। বুলেটবিদ্ধ হয়ে একজন আর জি কর হাসপাতালে আছেন, তার 
নাম সম্ভোষ সরকার। হাসপাতালে তার একটি পা কেটে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। গুলিতে নিহত দুজনের নাম সংগ্রহ করা গিয়েছে। তারা হলেন 
সমরেশ বিশ্বাস ও কালীপদ সর্দার। 

১৬ দিনের অবরোধের ফলে উদ্বান্তরা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। 
তাদের ওই সময়ে প্রধান খাদ্য ছিল যদুপালং শাক ও নারকেল গাছের নরম 
আগা ও অন্যান্য শাক পাতা । শিশুদের জন্য উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি 
প্রতি পরিবারকে দুশো গ্রাম করে চাল দিয়েছে। উদ্বাস্তরা তাদের রান্না করা 
ওই পালং শাকের বড়া সাংবাদিকদের দেখান। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী 
মাত্র শুক্রবার থেকে উদ্ধাস্তদের কুমিরমারির বাজারে আসতে দেওয়া হয়। 
ফলে, ওইদিন থেকে সেখানে খাবার জিনিসপত্র যাচ্ছে। 

ওই সমাবেশে উদ্বাস্তুরা সমস্বরে বলেন. তারা না খেয়ে মরবেন, তবু 
দগ্ডকারণ্যে যাবেন না। তারা বলেন, দণ্ডকারণ্যে ওড়িশার পুলিশও তাদের 
ওপর অত্যাচার করেছিল। কিন্তু আমাগো নিজেগো পুলিশ যা করল তা 
'আর কথা দিয়া কওয়া যায় না। 

কাশীবাবু সমাবেশে উদ্বাস্তদের এই পরামর্শ দেন যে, যারা এখন এত 
অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যে এখানে আছেন, তারা এখানে থাকুন । কিন্তু 
দগুকারণ্য থেকে যেন আর লোক তারা ডেকে না আনেন । তিনি উদ্বাস্তদের 
গাছ কাটতে নিষেধ করে বলেন, গাছ মানুষের আশ্রয়দাতা । উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল 
সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল, রাইহরণ বাড়ুই ও অন্যরা কাশীবাবুকে 
প্রতিশ্রুতি দেন যে, তারা আর কাছ কাটবেন না। তবে ক্ষুধার জালায় কিছু 
নারকেল গাছ তারা নষ্ট করেছেন কিন্তু আর করবেন না। কাশীবাবু জনতা 
দলের পক্ষ থেকে মরিচর্বাপির উদ্বাস্তদের কিছু প্রতীকী সাহায্য দেন। 

আঠারো দিনের ব্যবধানে রবিবার মরিচবীাপিতে গিয়ে মনে হল, 
সেখানকার জনসংখ্যা তেমন কিছু কমেনি। জীবনযাত্রার গতি অবশ্য 
অনেকটা শ্লথ। আতঙ্কের ভাব সেখানে বিরাজ করছে। মরিচঝীপি দ্বীপে 
পুলিশের কোনও ক্যাম্প বসেনি। সতীশ মগুল বলেন, আমরা কারও 
কোনও ক্ষতি করিনি। জঙ্গলের এক কোণে আমরা কেবল থাকতে চেয়েছি। 
রাইহরণ বাড়ুই বলেন, ২৯ জানুয়ারি থেকে পুলিশের টিয়ারগ্যাসে অতিষ্ঠ 
হয়ে তারা কাঠের টাঙ্গা ছুড়ে পুলিশ দলকে আক্রমণ করেছিলেন। কারণ, 
না করে উপায় ছিল না। কুমিরমারির ক্যাম্পে যাদের জোর করে ধরে নিয়ে 
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যাওয়া হয়েছে তাদের হাসনাবাদ ক্যাম্পে না গেলে খাবার বন্ধ করা হচ্ছে 
বলে নেতারা অভিযোগ করেন। 

কাশীবাবুর সঙ্গে যাদের গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন: সন্দীপ দাস, 
কিরণময় নন্দ, প্রবোধ সিংহ, বলাইদাস মহাপাত্র, রবিশংকর পাণ্ডে, বীরেন 
মৈত্র। এরা সকলে জনতার এমএলএ। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন পার্টির সম্পাদক 
অশোক মুখার্জি ও স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য । অন্যরা হলেন দলের কর্মী। 

সাংবাদিক যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তারা হলেন: অজিত চক্রবতী, 
উমাশংকর হালদার, রাজকিশোর, শঙ্ুনাথ, বিমল নন্দী, দিলীপ ঘোষ ও 
অশোক বসু (প্রেস ফটোগ্রাফার্স আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)। 
এঁদের সকলের বিরুদ্ধে ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইনের ২৬খ ধারায় অভিযোগ 
আনা হয়েছে। 


১১ ফেব্রুয়ারি বেশ রাতে আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হোম সেক্রেটারি 
রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে ফোন করেছিলাম কেবল এটুকু জানতে যে, পুলিশ মরিচঝীপি 
সম্পর্কে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে কী রিপোর্ট দিয়েছে। তিনি আমাকে সরাসরি 
বলেছিলেন, “না হে কাশীবাবুরা মরিচঝাপি ঢুকতে পারেননি । পুলিশ ওদের নদীর 
পাড়ে আটকে দিয়েছে। পরে ওদের লঞ্চে করে ফেরত পাঠিয়েছে ।” আমি তাকে 
গিয়েছিলাম? পুলিশ আমাদের মরিচঝীপি ঢোকা জানতেই পারেনি। ফেরার পথে 
মাঝদরিয়ায় নৌকায় আমাদের আটকেছে।” তারপর নেজাত পর্যস্ত আনা হয়েছে 
তা ওকে বললাম। তিনি সব শুনে সবিস্ময়ে বললেন, “সে কী হে!” এবার 
জ্যোতিবাবুর কথা শুনুন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘরভর্তি সাংবাদিকদের 
বললেন, “সুখরঞ্জনবাবুকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি “পেচ্ছাপ" করতে যাব 
বলে পুলিশের গাড়ি.থেকে নেমে নেজাতের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যান।” 
হলধর পটল বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়লেন। হলধর বলেছিলেন, “আপনার 
লজ্জা করল না জ্যোতিবাবু, এই ডাহা মিথ্যা কথা বলতে? সুখরঞ্জন আগে থেকেই 
অনুমান করেছিল নেজাতে আপনি কী করতে পারেন। তাই সে পুলিশকে আদৌ 
বুঝতে দেয়নি যে সে আমাদের সঙ্গের লোক। সুখরঞ্জনের সঙ্গে আপনার তো 
দিনে দু'বার দেখা হয়। আপনি তো তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, আচ্ছা মশাই 
ব্যাপারটা কী ঘটেছিল?” জ্যোতি বসু খানিকক্ষণ হলধরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে 
চেয়েছিলেন। সুতরাং পুলিশ মরিচবীপির উদ্বান্তদের সম্পর্কে আমাকে গ্রেফতারের 
“রিপোর্ট” জ্যোতিবাবুকে দিয়েছে ও জ্যোতিবাবুও বিশ্বাস করেছেন। কেবলমাত্র 
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ডিআইজি, আইবি নিরুপম সেন ওই মিথ্যা পুলিশ রিপোর্টের জন্য আমার কাছে 
ক্ষমা চেয়েছিলেন। 

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) রাজ্য বিধানসভায় মরিচঞঝ্াপি উদ্বাস্তদের এবং 
সেখানে বিরোধী দলের এমএলএদের গ্রেফতার নিয়ে ঝড় ওঠে । বিধানসভার 
ঘটনা ছিল এই: 


মরিচঝীপি প্রসঙ্গে আবার ঝড়, সভাত্যাগ 


স্টাফ রিপোর্টার: আগের দিনের জের টেনে মঙ্গলবারও রাজ্য বিধানসভায় 
মরিচঝীপি প্রসঙ্গে আবার ঝড় ওঠে। সভাত্যাগও হয়। শুরুতেই মরিচকঝ্াপি 
থেকে ফেরার পথে জনতা নেতাদের ও সাংবাদিকদের লাঞ্কুনা ও গ্রেফতার 
নিয়ে বিরোধী সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি তোলেন। এ নিয়ে 
সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষের চিৎকার, ইইচই ও ঝাঝালো মন্তব্য সভাকক্ষে 
উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিবৃতি অসমাপ্ত রেখে চলে 
যান। পরে আর তিনি সভাকক্ষে আসেননি। তবে এদিনের লড়াইয়ে সরকার 
পক্ষের সদস্য ফরওয়ার্ড ব্লকের ছায়া ঘোষের জোরালো বক্তব্য বিরোধীদলের 
সদস্যদের বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে। 

ঝড়ের সূত্রপাত প্রশ্নোত্তর পবেই [পর্বেই]। জনতা সদস্য সন্দীপ দাস 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান কোন আইনে বিরোধী দলনেতা কাশীকাস্ত 
মৈত্র সহ সাতজন জনতা এমএলএ ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। 
তখন মুখ্যমন্ত্রী সভায় ছিলেন না। সন্দীপবাবু উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে 
স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা কোন আইন লঙ্ঘন করেছি? যদি 
ধরেও নিই যে বন আইন লঙ্ঘন করেছি তাহলেও সুন্দরবনে গ্রেফতার না 
করে বসিরহাটে কেন গ্রেফতার করা হল? সন্দীপবাবুর বাকি কথাগুলো 
সিপিএম সদস্যদের পাণ্টা চিৎকারে ডুবে যায়। সিপিএম-এর অশোক বসু, 
শচীন সেন, পতিতপাবন পাঠক ও কমল ভট্টাচার্য এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে 
প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে সভায় তুমুল তর্ক-বিতর্ক 
চলে। সন্দীপবাবুর সমর্থনে উঠে দীড়ান জনতা দলের কিরণময় নন্দ, 
রবিশংকর পাণ্ডে, বঙ্কিম মাইতি প্রমুখ । কারও কোনও কথা পরিষ্কার শোনা 
যায় না। মাঝে মধ্যে সন্দীপবাবুর কথা ভেসে আসে, “গতকাল জ্যোতি বসু 
বলেছিলেন, সব খবর নিয়ে সভায় বিবৃতি দেবেন। আজ তিনি কোথায় £” 

হইহট্টগোলের মধ্যে বিরোধী উপনেতা হরিপদ ভারতী উঠে দীড়ান। 
স্পিকার তাকে বসবার জন্য অনুরোধ করে একটা কাগজ থেকে পড়তে 


একালের কারবালা % ১৫৭ 


শুরু করেন। কিন্তু চিৎকার টেঁচামেচিতে কিছুই শোনা যায় না। খানিক 
বাদে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে হরিপদবাবু বলেন, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী কথা 
দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেবেন। আশা করেছিলাম আজই 
সেই বিবৃতি দেবেন। 

হরিপদবাবু বসতে না বসতেই কিরণময়বাবু উঠে দাঁড়ালেন: স্যার, 
বিধানসভার সদস্যদের পশ্চিমবঙ্গে অবাধে চলাচলের অধিকার আছে কি 
না? সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বেঞ্ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তুমুল হইচই-র 
মধ্যে কিরণময়বাবুকে বলতে শোনা যায়, জঙ্গুলে আইন...। সরকারি বেঞ্চ 
থেকে__ আহ্হা ভদ্রলোক রে। 

ইতিমধ্যে রবিশঙ্কর পান্ডে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু 
করেছেন। সিপিএম সদস্যদের প্রতিবাদের ঝড়ে তার একটি কথাও শোনা 
গেল না। শুধু দেখা গেল তার ঠোট নড়ছে, ভান হাত একবার শূন্যে 
উথিত হয়ে আবার নেমে আসছে। ওই গগুগোলের ভেতরেই ফরওয়ার্ড 
ব্লকের সদস্য ছায়া ঘোষও মাইক টেনে বলতে শুরু করেন। প্রথমে তারও 
কোনও কথা শোনা যায়নি। সভা একটু শাস্ত হতে শোনা গেল। ছায়া দেবী 
বলছেন, মরিচঝাপিতে সত্যিই মহিলাদের ওপর কোনও অত্যাচার হয়েছে 
কিনা তার তদন্ত হোক। দোবী প্রমাণিত হলে অপরাধী পুলিশদের শাস্তি 
দিন সরকার । সারা রাজ্যের মহিলা সমাজের তরফ থেকে এই দাবি আমি 
জানাচ্ছি! টেবিল চাপড়িয়ে জনতা সদস্যরা ছায়া দেবীর ভাষণকে অভিনন্দন 
জানান। ৃ্‌ 

পরে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তব্য রাখতে উঠে কংগ্রেসের 
সত্যরঞ্জন বাপুলি বলেন, মরিচকঝ্ীপির ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্বর কুৎসিত 
অত্যাচারের ইতিহাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 
রাজ্যপালের ভাষণে এই নিদারুণ ঘটনার তিলমাত্র উল্লেখ নেই। তিনি 
বলেন, এই ভাষণের বয়ান তৈরি হয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে । পরে 
বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। তিনি জানতে চান, পৃথিবীর কোথায় কবে 
৩০,০০০ মানুষের অন্নজল বন্ধ করার জন্য এক হাজার পুলিশ নিয়োগ 
করা হয়েছে? আর কোথায় এ ভাবে এতগুলো অসহায় মানুষকে তিল তিল 
করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে? 

বিরতির পর বিরোধী দলনেতা কাশীকাস্ত মৈত্র বলেন, মরিচঝাপিতে 
এতগুলো লোক অসহায় অবস্থায় না খেয়ে মারা পড়তে বসেছেন। তাঁদের 
জন্য কিছু খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। সঙ্গে 
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সাংবাদিকরাও ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে আমাদের ও 
সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টের আদেশও অমান্য করা হয়েছে। 
এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কাল এই সভাকক্ষে বলেছিলেন যে, সমস্ত খবর সংগ্রহ 
করে আজ পুর্ণ বিবৃতি দেবেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে, 
মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যস্ত কোনও বিবৃতি দেননি। আপনি স্যার মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন 
এখনই বিবৃতি দিতে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সুনীতি চট্টরাজও চড়া গলায় 
বলতে থাকেন, এত বড় একটা গুরুতর ঘটনা, অথচ মুখামন্ত্রী একে আদৌ 
গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন। ততক্ষণে ট্রেজারি বেঞ্চ 
থেকেও চিৎকার করে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। জনতা ও দুই কংগ্রেসেরও 
অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাণ্টা চিৎকার শুরু করেন। দু' পক্ষের কড়া মস্তব্য-_ 
টীকা টিপ্লনীতে সভা সরগরম। এরই মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর 
সিপিআই (এম) সদস্য যামিনী সাহা তার বক্তব্য অবিরাম বলে চলেন, 
হইচই ও টেঁচামেচিতে তার কণ্ঠ ডুবে যায়। কিছুই শোনা যায় না। স্পিকার 
ঘন ঘন হাতুড়ি পেটাতে থাকেন। ওই সময় ইন্দিরা কংগ্রেসের আবদুস 
সাত্তার স্পিকারকে লক্ষ্য করে বলেন, এই সভার মাননীয় সদস্যদের ওপর 
অতাচার হয়েছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক! আপনি আমাদের কাস্টোডিয়ান, 
আপনার উচিত সব কাজ ফেলে এর বিহিত করা। 

এই মন্তব্যে সরকার পক্ষের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে 
থাকেন। জনতা ও দুই কংগ্রেসের সদস্যরাও সবাই উঠে সাত্তার সাহেবকে 
সমর্থন জানাতে থাকেন ও সবাই মিলে স্পিকারকে পীড়াপীড়ি করতে 
থাকেন, মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করাস দাবি জানাতে থাকেন। 
বলাইদাস মহাপাত্র, হরিপদ জানা, কিরণময় নন্দ, বঙ্কিম মাইতি, সত্যরঞ্জন 
বাপুলি, অতীশ সিংহ-সহ অনেকেই দীড়িয়ে থেকে দাবি জানাতে শুরু 
করেন। সিপিআই (এম) -এর শচীন সেন, অশোক বসু ও আরও কয়েকজন 
কড়া মস্তব্য করতে থাকেন। 

স্পিকার বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করতে পারেন 
না। চিফ হুইপকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। অফিসারদের দিয়েও বলেছেন। 
এরপরই কাশীকাস্তবাবু-সহ জনতা ও দুই কংগ্রেসের সব সদস্য একসঙ্গে 
সভাত্যাগ করে যান। কংগ্রেস সদস্যরা বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে 
চলে যান। সব শেষে ছিলেন কিরণময় নন্দ। তার সভাকক্ষ ত্যাগের মুখেই 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সভাকক্ষে বসেন। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক 
চলতে থাকে। 


একালের কারবালা % ১৫৯ 


মিনিট দশ পর দুই কংগ্রেস ও জনতা সদস্যগণ আবার সভাকক্ষে ফিরে 
আসেন। কাশীকাস্তবাবুফিরে আসার পরই আবার বিরোধীপক্ষ দাবি তোলেন, 
মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, বলুন তার বক্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী উঠে দীঁড়ান। 
তিনি বলেন, কাল তিনি মরিচঝাপির ঘটনা সম্পর্কে সেখানকার পুলিশ 
অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন বিধানসভা 
সদস্যদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল, তারা শোনেননি। 
তার কথা শেষ হতে না হতেই কাশীকাত্তবাবু-সহ প্রায় সব জনতা সদস্য 
দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন, একথা অসত্য, পুলিশ আদৌ বাধা 
দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অফিসাররা যা বলেছেন তাই তিনি বলছেন। এই 
শুনে কাশীবাবু ও অন্যান্য সদস্য প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে 
জ্যোতিবাবুও বলেন, ঠিক আছে, আপনারা যদি আমার কথা শুনতে না চান, 
বলব না। বলেই তিনি বসে পড়েন, একটু পরেই সভাকক্ষ থেকে চলে যান। 

এরপর বিতর্ক চলতে থাকে । আজ বুধবারও রাজ্যপালের ভাষণের 
ওপর বিতর্ক চলবে । বেলা একটায় আবার সভা বসছে। 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ 


ওই তারিখেই একই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটি খবর: 


মরিচবীপিতে গুলি: সিপিআই বিচার বিভাগীয় তদস্ত চায় 

বিশেষ সংবাদদাতা: সিপিআই নেতা ভূপেশ গুপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গে দলের 
এমএলএ এবং রাজ্য পরিষদের সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুন্দরবনে 
মরিচঝাপিতে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তদের ওপর পুলিশের গুলি চালনার 
তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। 
এখানে আজ প্রকাঁশত এক বিবৃতিতে এঁরা বলেছেন, এই গুলি চালনার 
ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অস্বীকৃতি 
জানিয়েছেন তার কোনও যুক্তি নেই। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য জনমত 
এখন প্রবল। এঁরা আরও বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে যে মনোভাব 
দেখাচ্ছেন দুঃখের সঙ্গে দলকে বলতে হয় তা রাজ্যের অতীতের বামপন্থী 
আন্দোলনের এঁতিহোর সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 


বেশ কয়েকদিন পরে পুলিশ জানতে পারল যে ১০ ফেব্রুয়ারিতে আমরা 
সুন্দরবনের কোন স্কুলে হেডমাস্টারমশাইয়ের আতিথ্য নিয়েছিলাম। তারপর 


১৬০ » মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পুলিশের পদস্থ অফিসাররা সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা 
করেছিল কয়েকদিন ধরে। হেডমাস্টারমশাই যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলেন। কিন্তু 
একটা সরকারের কি এ কাজ করার কোনও প্রয়োজন ছিল? মরিচঝীপির উদ্বান্তূদের 
প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশকে পর্যস্ত জ্যোতি বসুর সরকার “অপরাধের' 
সামিল বলে গণ্য করেছিল। মরিচঝীপি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু দফতরের 
এক সরকারি বিবৃতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ কাগজে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি এই: 


কলোনিকে স্বীকৃতি দেবেন না 

উদ্বাস্ত কলোনিকে স্বীকৃতি দেবেন না এবং নতুন করে কোনও জায়গায় 
জবরদখলও বরদাস্ত করবেন না। সোমবার রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি 
এই খবর দেন! মরিচঝাপির উদ্বাস্তু কলোনিকে স্বীকৃতি দেবার যে দাবি 
বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকাস্ত মৈত্র করেছেন, সে সম্পর্কে 
বলতে গিয়েই বাধিকাবাবু ওই সিদ্ধান্তের কথা বলেন। 

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এদিন সাংবাদিকদের বলেন, মরিচঝীপি থেকে 
২২৫টা পরিবারের প্রায় এগারোশো লোক সরকারি ব্যবস্থায় হাসনাবাদে 
আসছেন। ওদেরকে ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, ওঁদের দেখাশোনা ও 
চিকিৎসার সব ভারই সরকার নিয়েছেন। হাসনাবাদ থেকেই ওঁদের দণ্ডকারণ্যে 
নিয়ে যাওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেন, মরিচঝাপিতে এখনও হাজার 
দশ-বারো দণ্ডক উদ্বাস্তু রয়েছেন, তারা সবাই «১ মে-র মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে 
ফিরে যাবেন। 

মবিচবীপির উদ্বাত্তুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে,ওদের ওপর অবরোধ 
সৃষ্টি হয়েছে, কাশীকাস্তবাবুর এ অভিযোগ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন 
করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনি কি মরিচঝাপি গিয়েছেন? উনি যা বলে 
বলুন। আর তা ছাড়া মরিচঝাপি থেকে উদ্বাত্তদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার 
জন্য তো ওঁদের নেতা বলছেন। ওঁকে বলুন না দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে দেখা করতে। এ অদ্ভুত কথা, উদ্বাত্তদের জন্য আমরা ক্যাম্প খুলছি, 
ওদের দেখাশোনার সব ব্যবস্থা করছি। আর উদ্বাস্তরা মরিচঝাপি ছেড়ে 
আসবেন না? মরিচবীপিতে লোক না খেয়ে মরেছেন। ওরা বলেছেন-_ 
তা বনে জঙ্গলে গেলে লোক তো মরবেই। না খেতে পেয়ে লোক মরেছে 


একালের কারবালা %& ১৬১ 


বলেছেন, আমরা যে চার কোটি টাকা ওদের জন্য খরচ করলাম তবে 
কীসের জন্য? 

ত্রাণমন্ত্রী বলেন, কাশীকাস্তবাবুদের কথা মতো যদি মরিচবীপিকে উদ্বাস্ত 
কলোনি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে কালই গোটা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে 
হাজার হাজার উদ্বাতস্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবেন। জায়গায় জায়গায় কলোনি 
বানিয়ে বসবাস শুরু করবেন। আজ মরিচঝীাপি নিয়ে জনতা পার্টি এবং 
কংগ্রেস €হ) যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন, তা হলে তো ওরা গোটা রাজ্যেই সেই 
ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবেন। আর আমরা তাই মুখ বুজে সহ্য করব? 


জনতা পার্টির এমএলএ-দের গ্রেফতার নিয়ে বিধানসভায় প্রচণ্ড গণুগোলের 
পর জ্যোতিবাবু জানালেন তিনি মরিচঝাপি যাবেন। কিন্তু তিনি নদীর উন্টোদিকে 
বাগনাতে যাননি ।_ সেখান থেকে মরিচঝীাপি অস্তত চোখে দেখা যায়। মরিচঝীপি 
থেকে মাইল তিনেক দূরে এক দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট: 


জ্যোতিবাবু যাচ্ছেন ছোট মোল্লাখালি 

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী একুশে ফেব্রুয়ারি, বুধবার মরিচঝীপির কাছে 
ছোট মোল্লাখালি যাচ্ছেন। সেখানে সেদিন তিনি বামফ্রন্টের উদ্যোগে 
আয়োজিত কেন্দ্রীয় সমাবেশে বক্তৃতা করবেন। ফ্রন্টের উদ্যোগে মরিচঝাপির 
উদ্বাস্তদের প্রশ্নে ওই অঞ্চলে কুড়ি ও তেইশ ফেব্রুয়ারি আরও দুটি সমাবেশ 
হবে। তেইশ তারিখের সমাবেশ'হবে বাসস্তী বাজারে। এ ছাড়া ওই প্রশ্নে 
রাজ্য সরকারের সমর্থনে আটই অথবা নয়ই মার্চ কলকাতায় বিধানসভার 
কাছেও একটি সমাবেশ হবে। বৃহস্পতিবার বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে এই 
সিদ্ধাত্ত হয়। বৈঠকের পর ফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সিপিআই €এম) 
নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত এই খবর জানান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজি দেশাই গত বুধবার মরিচঝীপি নিয়ে মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসুকে 
ফোন করেন। জ্যোতিবাবু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে 
চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দিল্লি যাচ্ছেন। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে 
মরিচঝাপির উদ্বান্তুদের প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন। তবে এ নিয়ে তার 
আগেই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন। তাতে ওই উদ্বাস্ত প্রসঙ্গে রাজ্য 
সরকার এখন পর্যস্ত কী কী করছেন, তা জানাবেন। 


সেদিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) আরও একটি খবর ছাপা হয়: 


১৬২ নু মরিচবাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মরিচঝাপির ঘটনার তদস্ত দাবি 


স্টাফ রিপোর্টার: বামফ্রন্টের তিন শরিকের তিন মন্ত্রীকে দিয়ে মরিচীপির 
ঘটনার তদন্ত করানোর জন্য আর এস পি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে 
একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। আর এস পি-র পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত রিপোর্টে 
জ্যোতিবাবুর কাছে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের একাংশ 
“সুপরিকল্লিতভাবে” এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হয়ে মরিচঝাপি-কুমিরমারি 
অঞ্চলে অত্যাচার চালাচ্ছে। ওই অঞ্চলে পুলিশি সন্ত্রাস চালানোর জন্য 
এমন একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠানো হয়েছে যিনি কংগ্রেসি আমলে 
নকশাল এবং বামপন্থী কর্মীদের নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে, পিটিয়ে হত্যা 
করেছেন। কুমিরমারি অঞ্চলে পুলিশ যে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছে, ওই 
অঞ্চলের মানুষ আদৌ কখনও দেখেননি । এই অভিযোগও তারা করেছেন। 

আর এস পি নেতারা অভিযোগ করেছেন, বামফ্রন্টের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন 
নীতি বানচাল করার জন্য পুলিশের একাংশ নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 
গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিন মন্ত্রী জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাবেন এটা পুলিশ 
সাতদিন আগে জানত। মন্ত্রীরা যাতে বিক্ষোভের সম্মুখীন হন, সেজন্যই 
৩১ জানুয়ারি বিনা প্ররোচনায় কুমিবমারিতে পুলিশ গুলি চালায়। আত্মপক্ষ 
সমর্থনের জন্য পুলিশ সরকারকে মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে, বিক্ষুন্ধ জনতা 
পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। এরপর আবার মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে, ৩ 
ফেব্রুয়ারির জনসভায় আর এস পি যোগ দেবে না। অথচ প্রকৃত ঘটনা 
হল, আর এস পি-র পক্ষ থেকে ওই জনসভার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের 
অপকর্মে সায় না দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদের সদস্য প্রদীপ বিশ্বাস এবং 
আর এস পি-র অন্য কম্ীদের নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে। পুলিশ চেষ্টা 
করছে, আর এস পি-কে উৎথাত করে ঘুষের রাজত্ব কায়েম করতে। পুলিশ 
এই অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঢুকে বন থেকে কাঠ চুরির মিথ্যা অভিযোগে বহু 
লোককে গ্রেফতার করেছে। গৃহস্থ বধূ এবং মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে। 
ইতিমধ্যে বহু বাড়িতে আগুন দিয়েছে৷ স্থানীয় লোক সন্ত্স্ত হয়ে পড়েছেন। 
মরিচবাপি-কুমিরমারি অঞ্চলে পুলিশ কীভাবে কোন পথে অভিযান চালাচ্ছে 
তার বিবরণের সঙ্গে একটি ম্যাপও ওই রিপোর্টের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 

আর এস পি নেতারা জ্যোতিবাবুকে বলেছেন, বিনয় চৌধুরী, কমল 
গুহ এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন জন মন্ত্রী গত ৩ ফেব্রুয়ারি 
ওখানে গিয়েছিলেন। তাদেরই তদন্তের জন্য পাঠানো হোক। 


একালের কারবালা % ১৬৩ 


আর এস পি প্রস্তাব করেছে দগ্ডকারণ্য এবং মরিচবাপির উদ্বাস্তদের 
ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। দণ্ডকারণ্যকে 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হোক এবং তার প্রশাসনিক দায়িত্ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া হোক। 


মার্চ মাসের ১৩ তারিখে উদ্বাস্তু নেতারা এক বৈঠক করে মরিচঝীপিতে তাদের 
বসতিকে উদ্বাত্ত্ব কলোনির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানালেন। সেই রিপোর্টটি এই: 


স্টাফ রিপোর্টার: উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে মরিচঝীপিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। 
অন্য উদ্বাস্ত কলোনি যদি শেষ পর্যস্ত সরকারের স্বীকৃতি পায়, তবে 
মরিচঝাপিকেই বা তা দেওয়া হবে না কেন? রবিবার এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে এই দাবি জানান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী 
পক্ষের নেতা কাশীকাত্ত মৈত্র। তিনি বলেন, মরিচবীপির ব্যাপারে তারা 
বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছেও এই দাবি তারা 
পেশ করলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বলছেন মরিচবীপি সংরক্ষিত 
বন। ওখানে উদ্বাতস্তদের রাখা যাবে না। ঝড়খালিও তো সংরক্ষিত বন, 
তবে সেখানে সিপিআইএমের প্রায় দু-হাজার ক্যাডার রয়েছেন কীভাবে? 
আসলে সরকারের উদ্দেশ্য মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তদের সরিয়ে ওখানে 
নিজেদের লোক বসানো। জনতার নেতা সুনীল দাস বলেন, ওখান থেকে 
উদ্বাস্তদের সরানোর অধিকার সরকারের নেই। 

গত ১২ মে তারিখে কাশীকান্ত মৈত্র, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য প্রভৃতি 
কয়েকজন এমএলএ এবং নেতা মরিচঝ্াপির উদোশে যান। তাদের 
মাঝপথে পুলিশ আটকায়। তারা ছোট কুমিরমারি পর্যস্ত যান। ছোট 
কুমিরমারিতে মরিচবীপির উদ্বাস্তদের একটি প্রতিনিধি দল তাদের সঙ্গে 
এসে দেখা করে। কাশীবাবু বলেন, কঙ্কালসার একদল লোক তাদের কাছে 
এসে তাঁদের ওপর পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা জানান। তারা 
একটি দাবিপত্রও নেতাদের হাতে দিয়ে যান। এই দাবিপত্রে তারা জানান, 
গত এক বছরের ওপর তারা ওখানে আছেন। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 
তাদের অধিকার আছে ওখানে থাকার। ওখানে তাদের থাকতে দিতে হবে। 
মরিচঝাপি ও তার আশপাশে যেসব পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেগুলি 
তুলে নিতে হবে এবং উদ্বাস্ত্রদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে। 


১৬৪ ০ মরিচবীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


সাংবাদিকদের ওখানে যাবার স্বাধীনতা দিতে হবে। তাঁরা দাবি জানান-_ 
না খেতে পেয়ে মরবেন, তবু তারা ওখান থেকে অন্যত্র যাবেন না। 

সুনীল দাস জানান, ওখানে অবরোধ একটি নতুন রূপ নিয়েছে। 
উদ্বান্তরা আগে এদিক ওদিক জনমজুরের কাজ করত, উপায় করত, এখন 
পুলিশ তা বন্ধ করে দিচ্ছে। উদ্বাস্তরা একটি পরিসংখ্যান দিয়ে তাদের 
জানিয়েছেন, মরিচবাপিতে গত ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৩১ জন অনাহারে 
মরেছে। ২৩৯ জন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরেছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের 
পর ১২৮ জন নিখোজ হয়েছে, জেলে আছে ৫০০ জন। লাঠিচার্জ ও 
টিয়ার গ্যাসের আঘাতে ১৫০ জন আহত হয়েছে, ২৪ জন মহিলার 
শ্লীলতাহানি হয়েছে। 

কাশীবাবু ও সুনীলবাবু জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারা মরিচঝাপি 
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করবেন। পুলিশি অত্যাচারের কথা এবং উদ্বাস্তরা 
কী অবর্ণনীয় অবস্থায় ওখানে রয়েছে তাও জানাবেন। 
ফিরতেই হবে: মুখ্যমন্ত্রী__ বিমানবন্দরের রিপোর্টার জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গে 
র মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, মরিচবাপিতে অবস্থানকারী দণ্ডক 
শরণার্থীদের ওপর কোনও অর্থনৈতিক অবরোধ নেই। 
রোজই তারা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন। সরকার তো তাদের খাওয়াচ্ছেন 
না, তারা বাইরে না গেলে খাবার পাচ্ছেন কোথা থেকে? 

সরকারের আবেদনে যদি শরণার্থীরা ৩১ মে-র মধ্যে দণ্ডকারণ্যে ফিরতে 
না চান, তবে তাদের ফেরার দিন কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে এই প্রশ্নের 
উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, না। ওঁদের ৩১ মে-র মধ্যে ফিরতেই হবে। 


মরিচবীপিতে উদ্বাস্তদের প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকারের আচরণ সম্পর্কে ১৯ 
এপ্রিল (১৯৭৯) “আনন্দবাজার পত্রিকা*য় এই সাংবাদটি বের হল: 


মরিচঝীপি: রাজ্য সরকারের সমালোচনা 
বিশেষ প্রতিনিধি: মরিচঝাপি সংক্রান্ত তিন সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিদল 
তাদের রিপোর্ট আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। গত ২২ মার্চ ওই 
তিন সংসদ সদস্য মরিচবীপি পরিদর্শন করেন। দণ্ডকত্যাগী মরিচঝাপির 
উদ্বাস্তদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ব্যবহার করছেন, জানা যায় ওই 
রিপোর্টে তার যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সংসদ সদস্যদের 


একালের কারবালা % ১৬৫ 


মরিচঝাপি পরিদর্শনে বাধা দান প্রসঙ্গে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে, কেমন করে পুলিশ তিন তিনবার তাদের লঞ্চ আটকেছিল। ওই 
রিপোর্ট লেখবার আগে ওই প্রতিনিধিদল মরিচঝাপি থেকে ফেরার পথে 
থলি ভর্তি যেসব স্মারকলিপি নিয়ে এসেছিলেন রিপোর্ট রচনার আগে 
সেসব তারা খতিয়ে দেখেছেন। আগামীকাল ওই রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশিত 
হওয়ার কথা। ওই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন প্রসন্নভাই মেটা । অন্য 
দুজন সদস্য হলেন মঙ্গলদেও বিশারদ এবং ড. লক্ষ্্ীনারায়ণ পাগ্ডে। 


১৯৭৯-র এপ্রিলের শেষে বিএসএফ সূত্রে জানতে পারি যে, পশ্চিমবাংলা 
সরকার দিল্লিতে বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করেছেন কিছুদিনের 
জন্য বিএসএফ বাগনা মেরিচঝীপির ঠিক বিপরীতে) থেকে ওই বাহিনীর বর্ডার 
আউট পোস্ট যেন অন্যত্র সরিয়ে নেয়। খবরটি জানার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে কোনও 
অসুবিধা হল না যে, পশ্চিমবাংলা সরকার মরিচঝাপিতে একটা অভিযান চালাবেই 
উদ্বান্তদের বিরুদ্ধে। বিএসএফ-কে সরে যেতে বলার অর্থ এই, ওই বাহিনীর কেউ 
যেন রাজ্য পুলিশের অভিযান দেখতে না পারে কিংবা বিএসএফ-এর সাহায্য নিয়ে 
কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধি এই অভিযান স্বচক্ষে না দেখে । ওই সংবাদের পরে 
পরেই জানা গেল যে, চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী এলাকা 
থেকে দেড় শতাধিক লঞ্চ সরকার “রিকুইজিশন” করেছে। মে মাসের মাঝামাঝি 
সময়ে রাজ্য সরকার মরিচঝাপির পনেরো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের জলপথে সব 
রকমের নৌ চলাচল বন্ধ করার নির্দেশ দিল। মরিচঝাপি থেকে উদ্বাস্তু অপসারণের 
“অপারেশন” এর দিন গোপন রাখা হল। 

১৬ মে (১৯৭৯) অনেক রাতে পান্নালাল দাশগুপ্ত মারফত খবর পেলাম, 
মরিচবীপি থেকে উদ্বাত্ত্রদের সরিয়ে অভিযান ওই রাতেই, আরন্ত হবে। হাসনাবাদে 
কয়েকশো লরি-্ট্াক জড়ো করা চলছে। প্রচুর পুলিশ সেখানে। 

সূর্য ওঠার আগেই ফটোগ্রাফার নিয়ে হাসনাবাদে লঞ্চঘাটে পৌঁছে দেখি কয়েকটি 
লরিতে উদ্বাস্দের তোলা হচ্ছে। প্রথম দিকে আমাদের ফটোগ্রাফারকে ছবি তুলতে 
বাধা দিল পুলিশ। খুব চিৎকার, টেঁচামেচি করায় বাধা দূর হল বটে কিন্তু 
ফটোগ্রাফারকে জেটি ওপর যেতে দেওয়া হল না। ফলে নদীর পাড়ের বাধা 
ভেঙে ফটোগ্রাফার একটা বড় নৌকার ছই-এ দাঁড়িয়ে লঞ্চ থেকে উদ্বাত্তদের 
নামানোর ছবি তুলল। কীভাবে কী অবস্থায় উদ্বাস্তরা প্রায় এক বছর মরিচবীপিকে 
“আপন মাটি” মনে করে বসতি করার পর চলে যাচ্ছে, তার প্রথম রিপোর্ট 
“আনন্দবাজার পত্রিকাস্ম ১৮ মে (১৯৭৯) প্রকাশিত হল: 


১৬৬ ৭ মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


শ্যামলী” যখন ঘাটে ভিড়ল, তখন লঞ্চঘাটার এক দোকানের পৈঠায় 
চতুর মগুলের স্ত্রী কোলের শিশুকে নিয়ে আর্তনাদ করে যাচ্ছেন, মরিচঝাপি 
থেকে আমার তিন ছেলে, স্বামী নিখোজ তিন দিন ধরে। তাদের ফেলে 
আমি কী করে দশুকারণ্যে যাই। কিন্তু তাকে যেতে হয়েছে, যেমন করে 
যেতে হয়েছে দেড়শোখানা খোলা ট্রাকে বোঝাই হয়ে তার মতো অনেককেই। 
মেঘদৃত, শ্যামলী, সুমিত্রা এক একটি করে লঞ্চ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে 
মাল ও মানুষ বোঝাই হচ্ছে ট্রাকে । রওনা হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের পথে দুধকুণ্ডি 
বা বানপুরে । জল বা আহারের কোনও ব্যবস্থা নেই। আয়োজন নেই লঞ্চে 
প্রসব করা সদ্যোজাত শিশুর ও মাকে ওষুধ দেওয়ার ট্রাকে উঠতে গিয়ে 
পিছলে পড়ে ভাঙা পাঁজরের বালকেরও বুঝি চিকিৎসার দরকার নেই। 
কেবল ট্রাক বোঝাই করে রওনা করে দেওয়া । দণ্ডক থেকে চলে আসা 
উদ্বাত্তদের এক বছরের উপনিবেশ মরিচঝীপি আজ অঙ্গার। সোমবার 
থেকে ওই দ্বীপে চলেছে অগ্নিকাণ্ড । “পুলিশ ও তাঁদের সঙ্গের কিছু লোক 
আমাদের বললেন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আমরা আমাদের 
কাজ করি। আমরা ভাত চড়ালাম, তরকারি কুটলাম। তারপর শুনি চালের 
দড়িকাটার শব্দ, চাল ধপাস কনে মাটিতে পড়ে গেলে আমরা হা হা করে 
উঠলাম। তারপরেই বেড়ায় আগুন দাউ দাউ। রান্না ভাত খাওয়া হল না। 
জিনিসপত্র টেনে বের করলুম। তখন হুকুম, বাধের উপর দাঁড়াও, তারপর 
লঞ্চে উঠবে ।_ একথা প্রথম শুনলাম মালকানগিরি থেকে আসা ভবানী 
মণ্ডল ও জগদীশ মণ্ডলের কাছে। একই কথ! বললেন শিবপদ সানা, মন্মথ 
রায়,সম্তোষ গায়েন, রবীন্দ্রনাথ সরকার, হরিপদ দেবনাথ ও আরও অনেকে। 
একটি বালক ট্রাকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। মাথা ফেটে গেল, পিঠের 
ছাল চামড়া উঠে গেল, দু-একটি পাঁজরাও পিঠের কাছে ভেডেছে। তাকে 
সেই ভাবেই আবার ট্রাকে তুলে দেওয়া হল। বুধবার লঞ্চেই এক মহিলার 
বাচ্চা হল। তাকে ওই অবস্থায় বাচ্চা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকে তুলে পাচার 
করা হল। কারও কোনও চিকিৎসা বা ওষুধ দেওয়ার কিছু নেই। 
বুধবার হাসনাবাদ থেকে ৯১টি ট্রাক, বৃহস্পতিবার সকালে একটি 
স্পেশাল ট্রেন প্রায় আট হাজার উদ্বাস্ত্বকে নিয়ে দুধকুণ্ডির পথে রওনা হয়। 
বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে পর্যন্ত প্রায় ৬০ খানা ট্রাক রওনা হয়। ওইদিন 


একালের কারবালা ১৬৭ 


বেলা দশটা নাগাদ বাগনা পুলিশ ক্যাম্প থেকে রেডিয়োগ্রাম আসে, 
মরিচঝাপির শেষ কিস্তির উদ্বাস্তদের নিয়ে ন”টি লঞ্চ সকালে হাসনাবাদের 
দিকে রওনা হয়েছে। ওর মধ্যে সাতটি লঞ্চ বেলা বারোটা থেকে একটার 
মধ্যে হাসনাবাদে পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও “স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী”র 
বেষ্টনী। লঞ্চ থেকে আবার ট্রাক। লঞ্চে পেয়েছে দু-সুঠো করে চিড়ে ও 
একটু গুড়। 

বসিরহাটের মহকুমাশাসক বললেন, আমরা একটা অভিযান শেষ 
করেছি। যা কেবল সামরিকবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। যে দ্রুততার সঙ্গে আমরা 
হাসনাবাদ থেকে উদ্বাস্তু ক্রিয়ার করেছি তা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। 

মালকানগিরি থেকে মরিচবাপিতে আসা মম্মথ রায়, রবীন্দ্র সরকার, 
হরিপদ দেবনাথ ও সতীশ মগুলকে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এখন আবার 
দণ্ডকারণ্যে ফিরতে কেমন লাগছে? ওঁরা সকলেই বললেন, আশা ছিল 
বাংলার মাটিতে না হোক ফুটপাথেই থেকে দিনমজুরি করে বাঁচব। অনেক 
বড় মুখ করে এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা থাকতে দিলেন না। আবার প্রশ্ন 
করলাম, আপনাদের এই চোদ্দো মাসের দুর্ভোগের জন্য কারা দায়ী £ জবাব 
দিলেন, “আমাদের কপাল আর আপনারাও । 

হরিপদ দেবনাথ বললেন, “কখনও কখনও ভাবি, এই দুর্ভোগের চেয়ে 
সেই পাকিস্তানে থাকলেই ভাল ছিল।” অন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ 
করল না। 
মহাকরণে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের কাছে বলেন, শেষ 
তিনশো পাঁচটি উদ্বাস্ত পরিবার এদিনই সুন্দরবনের ওই দ্বীপ ত্যাগ করে 
হাসনাবাদের পথে রওনা দিয়েছেন। এই নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২৭১৩টি 
পরিবার মরিচঝাপি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে তিনি জানান। বলেন, 
ওখানে আর কোনও উদ্বাস্ত নেই। 

গাছতলায়: মেদিনীপুর থেকে বৃহস্পতিবার নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, 
গত তিন দিনে মরিচঝাপি থেকে ট্রাকে করে তিন হাজারের মতো যে 
উদ্বাস্ত দুধকুণ্ডি ট্রানজিট ক্যাম্পে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই গাছের তলায় 
দিন কাটাচ্ছেন। এই ক্যাম্পে মাত্র পাঁচশো লোকের মতো স্থান থাকায় যে 
অসুবিধা দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের জন্য এসডিও দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
ভবনের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তাতে সকলের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। 
এতে উদ্বাস্্দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার 
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জন্য কয়েকটি স্পেশাল ট্রনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। 
জেলা কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে প্রত্যেক বয়স্ককে ৫টি করে টাকা এবং আড়াই 
কেজি করে গম দিচ্ছেন। শিশুরা পাচ্ছে অর্ধেক। 


হাসনাবাদ থেকে লরি-ট্রাকে করে উদ্ধাস্দের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, সে 
কথা উদ্বান্তরা কেউ জানেন না। উদ্বান্তদের লরিতে তোলার কাজে ব্যস্ত সরকারি 
লোকেরাও তা বলছে না। আমি লরির ড্রাইভারদের কাছ থেকে জানলাম, লরিগুলো 
খড়গপুর পর্যস্ত যাবে। খোলা লরি-্রাক, গঙ্গার পূর্বপাড়ের তাপমাত্রা ১১৪/১১৫ 
ডিগ্রি ফারেনহাইট, পশ্চিমপাড়ের আকাশ থেকে তখন আগুন ঝরবে ১১৮/১১৯ 
ডিগ্রি ফারেনহাইটে। অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কোন দেবতার করুণা চাইবে? 

গত এক বছরে মরিচবাপিতে অনেক উদ্বাস্তর কাছে আমি খুব চেনা হয়ে 
গিয়েছিলাম। তারা লরির মধ্যে দীড়িয়ে আমাকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, 
“আমাগো লাইগ্যা অনেক লেইখ্যাও রাখতে পারলেন না... কপালে কী ল্যাখছে... 
মুসলমানরা এক রকম কইরা খেদাইল আর এইখান থিকাও আর একরকম কইরা 
খেদাইল... ঘরে আগুন দিয়া বাইর কইরা দিল!” 

হাঁসনাবাদেই কয়েকজন উদ্বাস্তু লরিতে ওঠার সময় আমাকে জানিয়েছিলেন, 
তাদের কেউ কেউ আগুনে পুড়ে গিয়েছেন। মরিচঝীপিতে নদীর ঘাটে পুলিশ 
টেনেহিচড়ে অনেক উদ্বান্তকে তুলতে গিয়ে আঘাত দিয়েছে। আঘাতের ক্ষতস্থানে 
কোনও রকম ওষুধ পর্যস্ত লাগানো হয়নি। এভাবেই উদ্বাস্তদের খড়গপুর ও 
ঝাড়গ্রামের মাঝে দুধকুণ্ডিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। দুধকুণ্ডি থেকেই তাদের কিস্তিতে কিস্তিতে ট্রেনে করে দণ্ডকারণ্যে ফেরত 
পাঠানো হবে। ১৮ মে রাতে ঠিক হল আমাকে দুধকুণ্ডি যেতে হবে। এদিকে ১৮ 
তারিখ রাতে আপ মাদ্রাজ মেল রামরাজাতলা ও উলুবেড়িয়ার মাঝে এক দুর্ঘটনায় 
পড়ল। বহু যাত্রী হতাহত হয়েছিলেন। ১৯ মে সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে 
শুনলাম যে, খড়গপুর যাওয়ার সব গাড়ি উলুবেড়িয়া থেকে ছাড়বে। সঙ্গে ফটোগ্রাফার 
তপন দাস। হাওড়া থেকে একটা মিনিবাস ধরে এলাম উলুবেড়িয়াতে। সেখান 
থেকে হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে খড়াপুরে যখন পৌঁছলাম তখন জ্যৈষ্ঠের 
প্রখর রৌদ্রও শেব কিরণে স্তিমিত। খড়াপুর থেকে দুধকুণ্ডি পৌঁছতে আধ ঘণ্টা 
চল্লিশ মিনিট। তপন লেন্স দিয়ে সূর্যের আলো পরীক্ষা করে বলল, এ আলোতে 
ছবি হবে না। আমার কাছে খবর যে, দুধকুণ্ডিতে আগুনে পোড়া কয়েকজন উদ্বাস্তুকে 
পাওয়া যাবে। চলে গেলাম মেদিনীপুর শহরে সার্কিট হাউসে । সেখানে রাতটা 
থাকার কথা ভাবছিলাম। সার্কিট হাউসে থাকতে গেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি 


একালের কারবালা % ১৬৯ 


প্রয়োজন। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি আমার দুধকুণ্ডি যাওয়ার 
কারণ অনুমান করতে পারেন, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। “সুখের চেয়ে স্বস্তি 
ভাল” সূত্র মেনে সার্কিট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক রিকশাওয়ালা আমাদের 
মেদিনীপুরে লালবাজারে একটা হোটেলে নিয়ে এল। এখান থেকে ভোর সাড়ে 
পাচটা-ছস্টায় ঝাড়গ্রাম যাওয়ার প্রথম বাস পাওয়া যায়। পরদিন সকালে 
ঝাড়গ্রামগামী বাসে চেপে সাতটার মধ্যে দুধকুণ্ডি সাবেক সেনা ছাউনিতে পৌঁছলাম। 
দুধকুণ্তিতে বহু শালগাছ। কয়েকজন বয়স্ক উদ্ধাত্ত উদত্রাত্ত ভাবে গাছের তলায় 
বসে। তারা আমাকে সরকার বা পার্টির লোক মনে করে ফিরেও তাকাল না। 
ক্যাম্পের রাস্তায় এপাশ-ওপাশ করছি। এই সময় দু-তিনটি অল্পবয়সি ছেলে আমাকে 
চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, “আরে আপনে এইখানেও আইছেন?” আমি তাদের 
আস্তে কথা বলতে বলে যেজন্য এসেছি সেটা জানালাম। ওরা আমাদের অপেক্ষা 
করতে বলে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে কয়েকজন বয়স্ক লোক এসে আমাদের 
তিন-চারজন অগ্নিদগ্ধ মানুষের সন্ধান দিলেন। তাদের ছবি তুললাম । এখানে একটি 
ছেলে বলল এক বৃদ্ধার কথা। ছেলেটি বলল, “বুড়ির বুকের দুইটা দুধই পুইড়া 
গ্যাছে... ছবি তুলব ক্যামনে...” সেখান থেকে গুদামের মতো টিনের ছাউনিতে 
গেলাম। বৃদ্ধা খাটিয়ায় গোঙাচ্ছেন। বুকের কাছে মাছি ভনভন করছে। ফটোগ্রাফার 
তপনের পরামর্শ মতো খাটিয়াশুদ্ধ ওই বৃদ্ধাকে বাইরে নিয়ে এলাম। কিন্তু ৬০/৬৫ 
বছরের বৃদ্ধা বুকের ওপর থেকে আঁচল সরাতে চাইছেন না। আমি হাঁটু গেড়ে 
বসে বৃদ্ধার কানে মুখ নিয়ে বললাম “আপনি তো একদিন আচল সরিয়ে সস্তানদের 
বুকের দুই খাইয়েছেন। এখানে আমরা সকলেই আপনার ছেলে-মেয়ে । লঙ্জা 
কেন করবেন?” বৃদ্ধা এবার চোখ মেলে হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। 
আমি নিজের হাতে তার বুকের আঁচল সরিয়ে দিলাম। দুটো স্তনই অর্ধেকের বেশি 
পুড়ে গিয়েছে। তপন প্রকৃতির আলোতে অনেকগুলো ছবি তুলে নিল। ছবি তোলার 
সময় তপনও বারে বারে চোখ মুছে নিচ্ছিল। 

২১ মে (১৯৭৯) “আনন্দবাজার পত্রিকা*় মরিচঝীপিতে অগ্নিদক্ধ এই বৃদ্ধার 
ছবি-সহ আমার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেটা এই: 


মরিচঝাপিতে অগ্নিদক্ধ ফণীবালা 

শিবিরে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছেন 
মরিচঝীপির ঝুপড়িতে আগুনে পুড়ে যাওয়া ৬০ বছরের বৃদ্ধা ফণীবালা 
মগুল দুধকুণ্ডির শিবিরে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছেন। ১৪ মে রাতে উদ্দাস্ত 
উচ্ছেদের জন্য মরিচঝাপিতে ঘর জ্ঞালিয়ে দিলে ফণীবালা আটক হয়ে 
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পড়েন। তাঁর লোকজনেরা তাঁকে আগুনের জাল থেকে টেনে বের করে 
আনেন। ১৫ মে মরিচঝাপি থেকে হাসনাবাদ, তারপর হাসনাবাদ থেকে 
দুধকুণ্ডি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কেউ তাকে একটু ওষুধও দেননি। 

গত মঙ্গলবার থেকে ঝাড় গ্রাম থানার দুধকুণ্ডির শিবিরে গাছতলায় ও 
মানিকপাড়া কলেজ ও চারুলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজার পাঁচেক উদ্বাস্ত 
দিনাতিপাত করছেন। তাদের দগুকারণ্যে পাঠানোর তোড়জোড়ই হচ্ছে। 
কিন্তু রবিবার দুপুর পর্যস্ত খড়াপুর থেকে কোনও স্পেশ্যাল ট্রেন দণ্ডকারণ্যে 
যায়নি। উদ্বাস্তদের খুব সামান্য অংশই তাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য গম ও 
টাকা পাচ্ছেন। ফলে মরিচঝাপির কামারশালায় তৈরি লোহার জিনিসপত্র 
তারা দুধকুণ্ডি ও মানিকপাড়ার বাজারে বিক্রি করছেন। দুধকুণ্ডি এলাকায় 
জড়ো করা উদ্বাস্তদের মধ্যে যাদের রেলের টিকিট কাটার পয়সা আছে, 
তারা দুধকুণ্তির গাছতলা থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। শিবির থেকেও কেউ 
কেউ যাচ্ছেন। তাদের চলে যাওয়ায় কেউ বাধাও দিচ্ছেন না। মরিচঝাপিতে 
জমির লোভে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গা থেকে যে সকল উদ্বান্ত্ব সেখানে 
গিয়েছিলেন, তারা এখন নিজেদের আসল পরিচয় দিয়ে শিবির থেকে সরে 
পড়েছেন। 

দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানোব জন্য দুধকুণ্ডি কিংবা মেদিনীপুরের 
সিআরপি ব্যারাকের ট্রানজিট শিবিরগুলিতে নিখোঁজ লোকদের খুঁজে বের 
করার কোনও ব্যবস্থা সরকারি তরফে নেই। ফলে পুরুষ উদ্বাস্তরা তাদের 
পরিবারের নিখোজ লোকদের জন্য বানপুর থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর 
থেকে দুধকুণ্ডি ও খড়গপুর স্টেশনের মধ্যে ছুটাছুটি করছেন। কেউ খোঁজ 
পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। যাঁরা পাচ্ছেন না, তারা কান্নাকাটি করছেন। 
একটি দু' বছরের শিশু তার মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছে । শিবিরগুলিতে 
এমনি অসংখাস্ঘটনার ভিড়। 

মরিচবাপি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা জানিয়ে ফণীবালা মণ্ডলের ছেলে 
সূর্যকাস্ত মণ্ডল বললেন, সোমবার শেষ রাতে ঘরগুলিতে আগুন লাগানোর 
কাজ আরম্ভ হয়। আগুন দেওয়ার আগে তাদের একথাও বলা হয়নি যে, 
ঘর থেকে না বের হলে আগুন দেওয়া হবে। তার মা ঘরের মাটিতে এক 
কোণে ঘুমোচ্ছিলেন। আগুন দেখে তারা জিনিসপত্র টেনে বের করতে 
থাকেন। শিশু ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে টেনে তুলে আনেন। তিনি ও 
তার পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন, মাও বের হয়ে এসেছেন। কিন্তু 
কিছুক্ষণ পর দেখেন মা তো নেই। তখন আবার ছুটে যান মাকে খুঁজতে। 


একালের কারবালা % ১৭১ 


তাঁকে আগুন থেকে বের করে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে তার একটা 
হাতের অংশ ও বুকের খানিকটা পুড়ে যায়। ওই অবস্থায় তাদের লেঃ 
তোলা হয় মঙ্গলবার ভোরে । তারা মরিচঝাপির এক নম্বর সেক্টরে ছিলেন। 

দুধকুণ্ড শিবিরের ব্যাসমণি মণ্ডলের স্বামী দুর্গাপদ মণ্ডল নিখোজ । 
তাদের বারো বছরের মেয়ে বিশাখা মণ্ডলও নিখোঁজ । নিখোঁজের তালিকায় 
আছেন মাখন হালদার, প্রণয় হালদার, দীপক সরকার, সুভাষ মণ্ডল, 
অনিল বাছার, সন্তোষ সরকার (জানুয়ারিতে মরিচঝাপিতে পুলিশের গুলিতে 
বিদ্ধ হলে সস্তোষের একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে), রামকৃষ্ 
জোয়ারদার, কালীপদ রায়, হাজারিলাল মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল, বাসস্তী মণ্ডল, 
কালীপদ মণ্ডল, প্রভাস মৃধা, জ্ঞানেন্দ্র হালদার, তার দুই ছেলে প্রশাস্ত ও 
প্রকাশ। এমনি বহু লোকের খোঁজ নেই। নিখোঁজদের তালিকাভুক্ত করারও 
ব্যবস্থা নেই। 

পরিবারের প্রধান থেকে বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলির লোকেরা বললেন, 
এভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা দণ্ডকারণ্যে গেলে সেখানে আরও বেশি 
অসুবিধায় পড়বেন। কারণ দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তালিকায় 
পরিবারের প্রধানদের নাম। ফলে প্রধানদের ছাড়া সেখানে ণেলে তাদের 
পরিচয় গ্রাহ্য হবে না। তখন তারা কী করবেন? 

দুধকুণ্ডির শিবিরে যত লোক আছে, তার চেয়ে বেশি লোক আছেন 
দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর পথে খড়গণপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ট্রাক ও বাস 
দুধকুণ্ডিতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারা যেতে রাজি হন না। তারা বাস ও 
ট্রাকগুলির ওপর ইট-পাথর ছোড়েন। তখন বাস-্ট্রাকগুলি ফিরে যায়। 
কিন্তু মধ্যরাতের পর পুলিশ ও ইউ সি আর সি এবং এস এফ আই-র 
“স্বেচ্ছাসেবকদের, সাহায্যে প্রায় পাঁচশো উদ্বাস্তুকে ট্রাকে-বাসে তুলে 
খড়গপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউ সি আর সি-র একজন স্বেচ্ছাসেবক 
বললেন, তারা দুধকুণ্ডিতে উদ্বান্তদের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। গম 
সরবরাহের তদারকি করছেন। তবে শনিবার গম ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেককে 
গম দেওয়া সম্ভব হয়নি। 

মরিচবাপি থেকে দুধকুণ্ডিতে নিয়ে আসা উদ্বাস্ত্রদের অভিযোগ, তারা 
কেন দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এলেন, একথা সরকার একবারও বিচার করলেন 
না। বাংলায় তাদের ফিরে আসার ইচ্ছা বরাবরের। কিন্তু তারা তো এতদিন 
আসেননি। একজন মন্ত্রী আমাদের দণগুকারণ্যে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন, না 


১৭২ ৭ মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কাদলে মাও দুধ দেয় না। আমাদের বললেন, কান্নাকাটি করুন, তখন 
একটা কিছু হবেই। আমরা তা বিশ্বাস করেছিলাম। 

তারা বলেন, তারা দণ্ডকারণ্যে এখনকার মতো ফিরে গেলেও তারা 
সেখানে থাকবেন না। তাদের এই রাজ্যে যার যেখানে লোকজন আছে, 
সেখানে গিয়ে দিন-মজুরি বা মোট বইবার কাজ করে খাবেন। তারা প্রশ্ন 
করেন, মরিচবীপির সব উদ্বাত্রকেই কি সরকার উচ্ছেদ করে দণ্ডকারণ্যের 
পথে শিবিরগুলিতে আনতে পেরেছেন? তাদেরই জবাব, এবার পুলিশের 
সঙ্গে অন্য বহু লোকের ভিড় দেখে অস্তত তিন হাজার উদ্বাত্তব গোপনে 
মরিচঝীপি ত্যাগ করে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। 
তারা ক্ষেতমজুর ও চাকরের কাজ করবেন, তবু দণ্ডকারণ্যে যাবেন না, 
থাকবেন না। 


২১ মে আমার এই রিপোর্ট বের হলে পশ্চিমবাংলা সরকার একটি প্রেসনোট 
জারি করে জানিয়েছিলেন, অগ্নিদগ্ধ ফণীবালা মণ্ডলের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা 
করার জন্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আঘাত 
পাওয়া বা আগুনে পোড়া অন্য উদ্বাস্তদেরও চিকিৎসা করতে ওই নির্দেশে বলা 
হয়েছে। আমার সম্পাদক অশোককুমান সরকার আমাকে ডেকে নিয়ে এই লেখার 
জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, “এবার জ্যোতিবাবু বলুন যে আমার কাগজ 
তার সরকার ও তার সম্বন্ধে কেবল মিথ্যা কথা লেখে।” 

আমার কাছে মরিচঞঝাপির ঘটনাবলি ও মরিচবীপির কাহিনি এখানেই শেষ। 
তবে উপসংহারে কিছু কথা বলার আছে। 


উপসংহার | 

সরকারি ভাবে মরিচগ্াপি অপারেশন” শেষ করার পর পাশ্চিমবাংলা সরকার 
উদ্বান্তদের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন-__ যে পরিসংখ্যানে কতজন উদ্বাস্ত্ুকে 
দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার 
একটা হিসাব আছে। তা হল মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তদের সংখ্যা কখনই ৪৫ হাজারের 
বেশি অতিক্রম করেনি। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ১৫ হাজার 
উদ্বাস্তু স্বেচ্ছায় মরিচঝাপি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং মে মাসে যখন “অপারেশন' 
শেষ হল তখন উদ্বাত্তরদের সংখ্যা ২৮ থেকে ৩০ হাজারের বেশি কখনই ছিল না। 
জুন মাসের (১৯৭৯) মাঝামাঝি সময়ে দগ্ুডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (0794) চিফ 
আযডমিনিস্টরেটর প্যারি মহাপাত্র দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়া উদ্বাস্দের নিয়ে কথা 


কালের কারবালা % ১৭৩ 


বলতে কলকাতায় আসেন। ১৯৬৩ সালের ওড়িশার এই আইএএস অফিসার 
সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। তিনি ফেরত পাওয়া উদ্ধান্তদের 
সংখ্যার সঙ্গে পশ্চিমবাংলা সরকারের দেওয়া সংখ্যার অনেক ফারাক দেখতে পান। 
প্যারি মহাপাত্র মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেন। জ্যোতি বসু 
আবার আপনাদের কাছে ফেরত পাঠাতে পেরেছি।” মহাপাত্র সাহেব অত্যস্ত 
বিস্ময়ের সঙ্গে জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, “স্যার, আপনি বলছেন আপনি ওদের 
'পারসুয়েড' করে ফেরত পাঠিয়েছেন? স্যার, আপনাদের এখান থেকে ফেরত 
যাওয়া রিফিউজিদের মধ্যে পাঁচশোর মতো লোককে বিভিন্ন আঘাতে আহত অবস্থায় 
রায়পুর, কোণ্ডার্গাও ও কোরাপুট হাসপাতালে ঢোকতে হয়েছে!” প্যারি মহাপাত্র 
তার বাঙালি আইএএস বন্ধুদের এই ঘটনাটি বলে মস্তব্য করেছিলেন, “তোমাদের 
চিফ মিনিস্টার, সাপ যেমন ছোবল মারার আগে ফণার সঙ্গে চোখ স্থির রাখে, ঠিক 
তেমন করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে ফেললেন, “আপনার ক'বছর 
চাকুরি হল?” 

মরিচঝীপিতে উদ্বাত্তদের ওপর জ্যোতিবাবুর “গিলোটিন” যখন ধীরে ধীরে নেমে 
আসছে সে সময় মার্চ মাসের (১৯৭৯) শেষাশেষি “আনন্দবাজার পত্রিকা”র 
প্রভাবশালী সহকারী সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে একদিন তার ঘরে ডেকে 
নিয়ে জানতে চাইলেন, মরিচঝাপির ঘটনাবলি রিপোর্ট করার বাইরে এমন কে 
আছেন যাঁকে দিয়ে সমস্যার অস্তঃস্থলের বিষয় লেখানো যায়? আমি দুজনের নাম 
সুপারিশ করেছিলাম। তারা হলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত ও দণ্ডকারণ্যের প্রাক্তন 
চেয়ারম্যান শৈবালকুমার গুপ্ত (আইসিএস)। পান্নাবাবুর বাংলা লেখার হাত বেশ 
ভালো ও উদ্বাস্্ সমস্যার গভীরতাও জানেন। গৌরবাবু প্রথম পান্নালালবাবুর সঙ্গে 
দেখা করে তাকে “আনন্দবাজার পত্রিকায় মরিচঝাপির উদ্থাগ্ুদের নিয়ে ধারাবাহিক 
কয়েকটি লেখা লিখতে 'অনুরোধ করলেন। পান্নাবাবু গৌরবাবুকে জানালেন যে, 
তিনি “যুগান্তর” পত্রিকার যুগ সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে কথা দিয়ে ফেলেছেন 
যে. তিনি ওই কাগজে তিন/চারটে লেখা লিখবেন। গৌরদা তখন শৈবাল গুপ্ত 
মশাইয়ের কাছে গিয়ে লেখার প্রস্তাব দিলেন। শৈবালবাবু রাজি হলেন। তিনি 
১৯৭৯ সালের ১১/১২/১৩ এপ্রিল “আনন্দবাজার পত্রিকা*য় মরিচবীপির উদ্বাস্তদের 
নিয়ে তিনটি লেখা লিখলেন। অনুভূতি, সহৃদয়তা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 
ছিল ওই লেখাগুলি। কিন্তু পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রথম লেখাটি “যুগাস্তর' পত্রিকায় 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক এক কাণ্ড ঘটল। “যুগান্তর” ও “অমৃতবাজার পত্রিকাণ্র 
সিপিআইএম ইউনিয়নের প্রধান সুবোধ বসু পান্নাবাবুর বাকি তিন কিস্তি লেখার 


১৭৪ ন্ট মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পাণ্ডুলিপি ও “ন্যারো প্রুফ” সিপিআইএম পার্টির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে 
নিয়ে জমা দিলেন। প্রমোদবাবু “যুগান্তর” পত্রিকার কর্মচারী সুবোধ বসুকে সামনে 
রেখে মালিক তরুণকাস্তি ঘোষকে সাফ বলে দিয়েছিলেন, পান্নার লেখা যদি আর 
ছাপা হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের সকল বিজ্ঞাপন “যুগান্তর” ও “অমৃতবাজার 
পত্রিকা*কে দেওয়া বন্ধ করা হবে। পান্নাবাবুর আর কোনও লেখা “যুগাস্তর” কাগজে 
প্রকাশিত হল না। 

মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের নেতা সতীশ মণ্ডল পাইকপাড়ায় বি টি রোডে 
গৌরকিশোর ঘোষের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আমি সতীশবাবুর সঙ্গে কথা 
বলার কাজটা গৌরদার বাড়িতে বসেই সেরে ফেলতাম। কিন্তু পুলিশের আইবি 
রিপোর্ট ছিল এরকম যে, সতীশ মণ্ডল বেলগাছিয়ায় আমার বাড়িতে যাতায়াত 
করতেন। তাকে ধরবার জন্য বেলগাছিয়ায় আমার বাড়ির সামনে ণ ৪ ৬210), 
ছিল। বরং এতে সতীশবাবুর সুবিধাই হয়েছিল। সতীশবাবু সে সময় আমাকে 
একাধিকবার জানিয়েছিলেন যে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও এমপি সুহৃদ 
মল্লিক চৌধুরি কয়েকবারই মরিচবাপিতে গিয়ে উদ্বান্ত নেতাদের সঙ্গে কথা 
বলেছিলেন। সুহৃদবাবুর সঙ্গে কথা বলে সতীশবাবৃদের মনে হয়েছে, সিপিআইএম 
এটাই যাচাই করতে চেয়েছে যে “আমরা উদ্ধাস্তুরা সিপিআইএম-কে ভোট দিয়ে 
যাব কি না! সতীশবাবু জানিয়েছিলেন যে, সিপিআইএমের রাজ্যত্তরের কোনও 
নেতাই মরিচবীপিতে উদ্বান্তদের সঙ্গে কথা বলেননি। এমনকী মন্ত্রী কাস্তি বিশ্বাস, 
যিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার 
€ম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে বনগাঁ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন, তিনি পর্যস্ত 
মরিচবাপিতে তার গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে আসেননি । এটাও ঘটনা 
যে, মরিচঝাপির-উদ্বান্তদের ওপর আরএসপি-র সামাজিক প্রভাব অনেকটাই ছিল। 
কারণ সুন্দরবনে উপকূলবর্তী এলাকায় আরএসপি-র রাজনৈতিক প্রভাব ও 
আধিপত্য সিপিআইএমকে সব সময়েই দাবিয়ে রেখেছে। মরিচর্বাপিতে উদ্বাস্তদের 
পত্তনের গোড়া থেকেই আরএসপি-র কম্ীরা বিনা হইচইয়ে উদ্বাস্তদের দুর্দশা লাঘবে 
সাহায্য করেছেন। এটা চবিবশ পরগনা জেলার সিপিআইএম নেতৃত্ব একেবারেই 
ভাল ভাবে গ্রহণ করেননি। 

মরিচঝীপি থেকে উদ্বাস্তরদের সরিয়ে দেওয়ার যাবতীয় ঘটনাবলিতে বিষাদগ্রস্ত 
বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র বিখ্যাত বাঙালি সোশ্যালিস্ট কর্মী এবং জয়প্রকাশ 
নারায়ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভোলা চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাশীবাবুর 
বিষগ্নতার প্রধান কারণ ছিল এই যে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের প্রথম 
সপ্তাহ পর্যস্ত কাশীবাবু ৬/৭ খানা দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাটনায় জয় প্রকাশকে পাঠিয়েছিলেন 


একালের কারবালা % ১৭৫ 


এই আশায় যেন জয়প্রকাশ “জাতির বিবেক' হিসাবে মরিচঝীাপির উদ্বান্তূদের বিষয় 
নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন ও হস্তক্ষেপ করেন। ঠিক 
ওই সময়েই পশ্চিমবাংলার একটি ঘটনায় অধ্যাপক সমর গুহের অনুরোধে জয় প্রকাশ 
একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন। ওই ঘটনাটি ছিল 
বাংলাদেশের স্রষ্টা শেখ মুজিবর রহমানের অনুগত ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী টাইগার' 
কাদের সিদ্দিকি ও তার অনুগামীদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে প্রত্যর্পণ 
করা। কিন্তু জয়প্রকাশ মানবিকতার কারণে ওই প্রত্যর্পণে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু 
মরিচঝীপির উদ্ধান্তূদের ক্ষেত্রে তেমন একটা কিছু কেন হল না? ভোলা চ্যাটার্জি সব 
শুনে এবং জয়প্রকাশকে পাঠানো কাশীবাবুর সব টেলিগ্রামের কপি নিয়ে পাটনায় 
কদমকুঁয়াতে জয়প্রকাশের বাড়ি গেলেন। জয়প্রকাশ সবিস্ময়ে ভোলা চ্যাটার্জিকে 
জানালেন যে, তিনি কাশীবাবুর একটি টেলিগ্রামও পাননি! তখন খোঁজাখুঁজির পরও 
কাগজপত্র ঘেঁটে একটা টেলিগ্রামও পাওয়া গেল না। জয়প্রকাশের এসব চিঠিপত্র- 
টেলিগ্রাম খুলে তাকে দেওয়ার কাজ করতেন একটি মুসলমান ছেলে-_ যিনি বলতে 
গেলে জয়প্রকাশের “দত্তক পুত্র” ছিলেন। এই ছেলেটি ভোলাবাবুকে এক অভাবনীয় 
ঘটনার কথা জানালেন। জানুয়ারির (১৯৭৯) গোড়াতে সিপিআইএম নেতা এমপি 
জ্যোতির্ময় বসু একটি বাঙালি ছেলেকে নিয়ে জেপি-কে দেখতে এলেন। তিনি 
টেবিলের ওপর স্তুপীকৃত চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম দেখে জেপি-কে বললেন একজন 
লোকের পক্ষে একাজ কখনও সম্ভব নয়। সঙ্গের যুবকটিকে দেখিয়ে জ্যোতির্ময় বসু 
বলেছিলেন,ও এখানকারই ছেলে ।ও প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে বসে এই কাজগুলিতে 
সাহায্য করে যাবে। জ্যোতির্ময় বসুর এই লোকটি ওই সময় থেকে নিয়মিত কদমকুঁয়ায় 
জেপি-র বাড়িতে এসে চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম খোলাখুলি ও বাছাই করে দিত। কিন্তু মে 
মাস থেকে এই ছেলেটি আসা বন্ধ করে দিল। জয় প্রকাশের “দত্তক পুত্র” মুসলমান 
যুবকটির এবং ভোলা চ্যাটার্জির এই সন্দেহই দৃঢ় হল যে, জ্যোতির্ময় বসুর পাঠানো 
ও কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু জ্যোতির্ময় বসু যাকে "স্থানীয় বাঙালি" 
বলেছিলেন সেই লোকটি 'স্থানীয়' কিংবা পশ্চিমবাংলা সরকারের আইবি'র লোক 
তা যাচাই করা যায়নি। কিন্তু এই নেপথ্যের ঘটনায় আর একবার প্রমাণিত হল যে, 
মরিচঝীপির উদ্বান্তদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জ্যোতি বসু তার চাতুরিকে কতদূর 
পর্যস্ত খেলিয়েছিলেন! 

আমি হাসনাবাদ ও দুধকুপ্ডিতে বহু আহত উদ্বান্তর সঙ্গে কথা বলে একটা 
বিষয় বারংবার যাচাই করার চেষ্টা করেছি! সেটি হল ১৬ মে (১৯৭৯) রাতে 
মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তদের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কারা£ তারা কেউ 


১৭৬ ০ মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পুলিশকে আগুন ধরাতে দেখেননি। অবশ্য সেটা দেখা সম্ভবও নয়। রাত ১১টা 
কিংবা সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আগুন ধরানো হয়েছিল একই সঙ্গে। এক 
সঙ্গে ছোট-বড় হাজারখানেক ঘরবাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার আগে কুমিরমারি 
ও বাগনা গ্রামের বাসিন্দাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল উদ্বাস্দের আর্তনাদ । 
আমারও নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পুলিশ নিজের হাতে আগুন দেয়নি। কারণ, 
ওই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে পুলিশ বাহিনী সামগ্রিকভাবে পার্টির কজ্জায় যায়নি। 
এ ছাড়া তখন পর্যস্তও উচ্চ পর্যায়ের বেশ কিছু পুলিশ অফিসার ছিলেন যাঁরা 
জ্যোতিবাবুর মুখের ওপর “না” বলতে ভয় পেতেন না। তবে দুজন আইএএস 
অফিসার ও তিনজন আইপিএস অফিসার জানতেন যে, উত্তর চব্বিশ পরগনা 
জেলা পার্টির কোনও নেতা আগুন ধরানোর ক্যাডার সংগ্রহ করেছিলেন এবং 
কীভাবে পেয়েছিল তা ওই অফিসাররা জানতেন। ওই আইএএস-রা হলেন তখনকার 
হোম সেক্রেটারি রহীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ 
চৌধুরি দুজনেই এখন প্রয়াত)। তবে আইপিএস তিনজন অফিসার এখনও বেঁচে-- 
তারা অমিয়কুমার সামস্ত, সন্ধি মুখার্জি ও সুজিত সরকার। এঁরা মরিচঝাপিতে 
অপারেশন তত্বাবধান করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইনটেলিজেন্স 
ব্যুরোর যে সকল ইনফরমার” ১৪ মে থেকে কুমিরমারি ও বাগনাতে ছিল, তারা 
কোনও লঞ্চে করে আগুন দেওয়ার লোকদের মরিচঝীপিতে নামিয়ে দিয়েছিল ও 
কাজের পর তাদের লঞ্চে তুলে সরিয়ে দিয়েছিল। তবে পার্টির যে নেতা আগুন 
বলে সিপিআইএম রাজনীতিতে পরিচিত। তবে ওই সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। 
১৯৮২ সালে মন্ত্রী হন। 

মরিচবাপি অপারেশন” শেষ হওয়ার পর “আনন্দবাজার পত্রিকা*র প্রয়াত যুগ্ম 
সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯ মে এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন: 


হা আইন, হা শৃঙ্খলা 
ঈশ্বর আছেন তাহার স্বর্গে, মর্্যের তবিয়ত বিলকুল বহাল'__ বিদেশি 
পরিতুষ্টি এবং বিশ্বাস হালফিল বেশ কিছুটা চোট খাইতে বাধ্য-_ বিশেষ 
করিয়া এই পশ্চিমবাংলায়। অবশ্য ইহা ঠিক যে, এখানকার প্রশাসককুলের 
উচ্চ মহলে এখনও আত্মতুষ্টির কোনও ঘাটতি দেখা যায় নাই। যাহাই 
ঘটুক, যাহাই রটুক, ইহারা তুড়ি মারিয়া সব উড়াইয়া দেন। সব ঝুট্‌ হ্যায়__ 


একালের কারবালা % ১৭৭ 


ক্রমাগত এই গৎটা বাজানোয় কোনও ক্লান্তি নাই। ছোট-বড় চুরি-ডাকাতি- 
ছিনতাই, সে তো নস্যি। কর্তারা বলিবেন, তাহাতে আইন-শৃঙ্খলার নিরেট 
ইমারতটা কিছুমাত্র টুটা-ফুটা হইয়াছে কি, এতটুকু আস্তর-পলেস্তারা 
খসিয়াছে? তাহাদের বিচারে সকলের আগে দল-__ রাজ্য রসাতলে গেলেই 
বা কী? দলের প্রাধান্য বজায় থাকিলেই সুবে বাংলা হইতে দূর দিল্লি অবধি 
ধন্য ধন্য রব পড়িয়া যাইবে। 

তবে মাঝে মাঝে ওই ইমারতটার গায়ে এমন ভয়ানক ভাঙ্চুরের চেহারা 
ফুটিয়া ওঠে যে, চুনকামের পালিশটুকু টেকানো ভার। “রক্ষা করুন, থানা 
নীরব' এই শিরোনামায় যে-নালিশটা বাহির হইয়াছে, তন্দ্রাঘোরের আচ্ছন্নতা 
ঘুচানোর পক্ষে সেইটাই যথেষ্ট । মালদহের হরিশ্ন্দ্রপুরের জনতা” এমএলএ 
বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র অন্ধকারের কাগুকারখানার বিরুদ্ধে আর্জি হাজির 
করিয়াছেন খোদ জ্যোতিবাবুর দরবারে । গভীর রাত্রে সিপিএম-এর 
হাজারখানেক সমর্থক তাহার বাড়ি চড়াও হইয়া নাকি স্লোগান দেয়: মৈত্র 
মহাশয়ের বাড়ি ভাঙিয়া দাও, গুড়াইয়া ফেল। 'বাঁধ ভেঙে দাও” আর 
পুড়িয়ে ফেলে আগুন জুালো” গান দুইটি হইতে ইহাদের প্রাণ প্রেরণা ও 
উৎসাহ পইয়াছে কিনা নালিশে অবশ্য তাহার ইঙ্গিত নাই। এই ব্যাপারটাকেও 
বাজে কাগজের ঝুঁড়িতে ফেলিয়া দেওয়া চলিত যদি অভিযোগকারী হইতেন 
একজন যে-কে-সে। তিনি আবার একটা কৌশল েক্রাত্ত £) করিয়াছেন 
কিনা! হল্লাবাজি আর জিগিরের টেপ্‌ তুলিয়া রাখিয়াছেন। ক্যাসেটটি নিয়াই 
তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে উপস্থিত হন-_ ওইখানেই বিপন্তি। ফলে মামলাটা 
অন্তত বিচারাধীন রাখিতে হইয়াছে । একজন এমএলএ-রই যদি এই দুর্দশা 
হয়, তবে সামান্য মানুষ বুক চাপড়াইয়া বলিবে, হা আইন, হা শৃঙ্খলা! 
নেতা কাশীকাস্ত-মৈত্র যে রোমহর্ষক অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা যেন 
মালদহের ডিস্কটিরই অন্য পিঠ। এখন অবশ্য, মরিচঝীপি “সাফ” । তবে 
আগেই রাজ্য সরকার মরিচঝাপিকে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত করিয়াছেন। 
(গণতান্ত্রিক দেশে এই বিধান কোন সংবিধানের বলে, কে জানে!) তার 
উপর ছত্রিশশো সশস্ত্র পুলিশেও কুলায় নাই, হাজার দুই সিপিএম কর্মী বা 
ক্যাডারও নামাইতে হইয়াছে! এই ক্যাডারদের সম্পর্কেই লোকেরা বিস্মিত, 
বিহ্ল আতঙ্ক। ইহারা নাকি উদ্বাস্ত্ুদের উৎখাত করিতে ঘর ভাঙিয়া জ্বালাইয়া 
পুড়াইয়া সব তছনছ করিয়া দিয়াছে। কথাটা এই মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তদের 
ঠাই দেওয়া না দেওয়া স্বতন্ত্র প্রশ্ন ৷ কিন্তু পার্টির ক্যাডারদের ছাড়িয়া দেওয়া 


১৭৮ ড মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


হয় কোন যুক্তিতে? পুলিশ কি যথেষ্ট পরাক্রাস্ত নহে, নাকি তাহার বাহুবলের 
উপর সরকারের তেমন আস্থা নাই? ক্যাডারেরা কি ধর্মের ষণ্ড যে, যেমন 
খুশি তেমনই সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ফিরিবে? ইহারা কি পার্টি বিশেষের এস- 
এস ট্রুপস? মোটের উপর কোনও দলের পক্ষেই নিজস্ব বাহিনী পুষিয়া 
রাখা, এখানে-ওখানে লেলাইয়া দেওয়া গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। 

অবশ্য সাধারণ মানুষের যকৃৎ শ্লীহা হইতে হৃৎপিগু ইস্তক চমকাইয়া 
দিয়াছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবরত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমতার গাজিপুরের ঘটনায় 
হাঁড়ি হাটে ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার ভাষায় এ-ঘটনা অমানুষিক ও বর্বরোচিত। 
একটি ঘটনা নয়, ঘটনার পরম্পরা । একদিন আরএসপি-র মিছিলের উপর 
আক্রমণ, পর দিন বসতবাটিতে হামলা, অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরও নাকি রেহাই 
মেলে নাই। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল না কী? বোমা, পাইপগান, শাবল, 
কুডুল__ সবই ছিল। দেবব্রতবাবুর বিবরণ চাক্ষুষ__ একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর 
বয়ান। একদল সিপিএম সমর্থকের হাতে গোসাবা ব্লকের বিডিও-র নিগ্রহের 
ব্যাপারেও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সাহসী ভূমিকা নিয়াছেন। 

যখন প্রফুল্পবাবু কিংবা আভা মাইতি চরম নৃশংসতার কথা ফাঁস করিয়া 
দেন, অথবা বেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সিপিএম হামলাবাজি সম্পর্কে 
তারিখওয়ারি তালিকা পেশ করেন, তখন শাসকমহল না হয় কর্ণপাত 
না-ই করিলেন। মালদহের বীরেন মৈত্রের নালিশ? ধরা যাক, তিনিও 
বিপক্ষীয় (শত্রু পক্ষের'?) মুখপাত্র কিন্তু দেবব্রতবাবু যে পঞ্চায়েত মন্ত্রী। 
একজন মন্ত্রী যখন মানবতার তাগিদে স্পষ্টবক্তার ভূমিকা নেন, তখন 
তাহার উক্তিকে ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত বা অপপ্রচার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার 
উপায় কই? তাহার গায়ে তো আর শক্রপক্ষীয় বা চক্রাস্তকারী-_ এই 
লেবেল আঁটিয়া দেওয়া যায় না? তিনি তো মিত্রপক্ষীয়! তাহাকেও বৈরিতার 
অপবাদ দিলে, হায়, বামফ্রন্ট নামে দল-সমষ্টির জোড়াতালিটা বাঁচানো 
দায় হইয়া পড়ে, মিত্রতার জয়যাত্রাও অব্যাহত থাকে না। 


“গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করেছি। তুমি গতকাল যে রিপোর্ট করেছ তা দিয়েই 
সম্পাদকীয় লিখলাম।” আজ তিনি নেই। তবে সেদিনই আমি তার ওই উক্তিকে 
মরিচবাপির উদ্বাস্তদের নিয়ে লেখা সব রিপোর্টের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মাথায় 
তুলে নিয়েছিলাম। ২১ মে তারিখে তিনি এই নিয়ে আর একটি সম্পাদকীয় 
লিখেছিলেন। সেটি হল: 


একালের কারবালা % ১৭৯ 


লুপ্ত ইতিহাস: নাম মরিচঝীপি 

সেই হতভাগ্য নারী কোনও দিন আর তাহার স্বামী ও পুত্র তিনটির সন্ধান 
পাইবে কি না জানি না, কেন না মরিচবীাপি অপারেশন শেষ । দণ্ডকারণ্য 
যাত্রার দীর্ঘ পথে এক প্রসূতি এবং সদ্যোজাত শিশুটিকে শেষ পর্যস্ত পথ্য ও 
ওঁষধ দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে কি না, তাহাও জানিবার উপায় নই, 
কারণ মরিচঝাপি অপারেশন শেষ। সামরিক নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
গোটা এলাকাই একদম “ক্লিয়ার” হইয়। গিয়াছে। আজ কি আগামীকাল 
তাহাদের চিহণমাত্র মিলিবে না, যাহারা বাংলার জমিতে সোনা ফলানোর 
স্বপ্রে ছিল মশগুল । নিয়তির ষড়যন্ত্রে, অকরুণ কঠোর প্রহারে তাহারা বারবার 
আবার ছিন্নমূল । দুধকুণগ্ডির ট্রানজিট্‌ ক্যাম্প আর তার আশেপাশের গাছের 
তলা ভাগ্যহত মানুষগুলিকে নৃতন কোন বাস্তুর ঠিকানা দিবে, কে জানে। 

অপারেশন শেষ-_ চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপার স্বরাষ্ট্র দফতর 
রেডিয়োগ্রামে এই পুণ্যকীর্তির কথা জানাইয়া দিতে দেরি করেন নাই। 
শিরোপা তাহার অবশ্যই প্রাপ্য এবং প্রোমোশন সম্ভবত অবিলম্বে । মুখ্যসচিব 
সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করিয়াছেন এখন হইতে মরিচবীপির সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব বনবিভাগের। সেটা এমন কিছু অবাক ব্যাপার নয়, জংলি পদ্ধতিতে 
যে-এলাকা সাফ হইয়াছে, সেই এলাকায় জঙ্গলরাজ কায়েম হইবে, এইটাই 
স্বাভাবিক! 

'পুলিশ ও তাদের সঙ্গের কিছু লোক আমাদের বলিলেন, আপনারা 
আপনাদের কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি" _ উদ্বাস্তদের জবানি। 
তা পুলিশের কাজ যে অত্যন্ত নিখুত এবং নিপুণ হইয়াছে, সে কথা মানিতেই 
হইবে। মরিচবীপি না হয় পুনরায় জল ও জঙ্গল কিন্তু পুলিশের “সঙ্গের 
কিছু লোক'__ ইহারা কাহারা? পার্টি-বিশেষের ক্যাডার নহে তো? যদি 
তাই হয়, তবে উদ্বাস্তদের বাদ দিয়া ওই এলাকা এবার কি ক্যাডারের 
আবাদে পরিণত হইবে? এ বড় আজব ব্যাপার_ যেখানে এমপি, এমএলএ- 
দের প্রবেশ নাস্তি, সাংবাদিকদের তো পদার্পণের কথাই ওঠে না, সেখানে 
কিনা একটা রাজনৈতিক দলের বশংবদ বাহিনীর অবাধ বিচরণ। শোনা 
এবং পড়া কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইতেছে, কারণ স্বচক্ষে 
যাচাই করার উপায় নাই। প্রশাসককুল ঝাপ ফেলিয়া সব একেবারে অন্ধ- 
লন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রটনা এবং অভিযোগ বড় মর্মভেদী অমানবিক । 


১৮০ সু মরিচবীাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


ইহার তিলমাত্র সত্য হইলেও মরিচবীপির নাম বদলাইয়া এবার “ক্যাডার- 
স্থান” করিলেই তো উত্তম। 

বাস্তহারাদের প্রাণ-মান, স্থিতি-স্বস্তি লইয়া অদৃশ্য বিধাতা পুরুষের হয়তো 
অনেক খেলা খেলিতে এখনও বাকি। দণ্ডকের বন্ধ্যা প্রাস্তরে তাহাদের সু 
পুনর্বাসন সম্ভব কি না জানি না। সেখানকার পরিবেশ এবং বাতাবরণও 
তো শোনা যায় বিরূপ, প্রতিকুল। তা ছাড়া বারবার যাহারা ঠকিয়াছে তাহারা 
কোনও পদস্থ মতলববাজের ফুসলানিতে বিশ্বাস করিয়া ফের যে ঠকিবে 
না, এমন নিশ্চয়তা কোথায় ঃ এবার নাকি তাহাদের পথভ্রান্ত করিয়াছে 
এমনই এক আলেয়ার আলো, ভরাডুবি ঘটাইয়াছে অলীক ছল, চপল এবং 
বাচাল হাতছানি। 

দেশবিভাগ তো আদি পাপ। তাহার পর হইতে বারবার চতুর রাজনীতি 
উম্মুল মনুষ্যকুলের সহজ সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতা লইয়া খেলিয়াছে একই 
রকম ছিনিমিনি । সেদিন উদ্বাস্তরা যদি প্রকৃত বন্ধু কে সেটা সঠিক চিনিতে 
পারিত তবে স্বাধীনতার এই বত্রিশ বছর পরেও তাহাদের স্রোতের শ্যাওলার 
মতো ভাসিতে হইত না, ঠকিতে হইত না আঘাটার পর আঘাটায়। 
বিধানচন্দ্রের উপর আস্থা রাখিলে এত দিনে আন্দামানও হইত বাঙালির, 
একটি নূতন সুজল সুফল পত্তন। সেদিনের উদ্বাস্তরা ভজনা করিয়াছে 
বামপন্থা, সর্বনাশা বাঁশির উম্মাদনায় মজিয়াছে। অথচ তখনকার উদ্বাস্ত 
কলোনিগুলির সৃষ্টিও কিন্তু তখনকারই সরকারের আনুকুল্যে। বামপন্থা 
তাহাদের উপহার দিয়াছে খালি রকমারি রগরগে স্লোগান: ঘর বাঁধার নয়, 
ঘর-হারানোর উত্তরাধিকার। 

আজ প্রয়োজন শেষ, তাই অপারেশন শেষ-__ উদ্বাস্তরা রাজনৈতিক 
হিসাবে সম্ভবত বাম-নেতৃকুলের বিচারে চটকানৌ ছিবড়ানো লেবুর সামিল। 
সেদিন যাহারা দণ্ডকে যাওয়ার ব্যাপারে বাগড়া দিয়াছেন, আজ হায়, প্রত্যাগত 
উদ্বাস্তরা তাহাদের কাছেই উৎপাত এবং উপদ্রব। তাহাদের যত্ে-গড়া 
উপনিবেশটি ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনী দিয়া নিশ্চিহ্ করিয়া দিতে এতটুকু মায়া 
কিংবা লেশমাত্র চোখের পর্দাও নাই। সেই বিলুপ্ত ইতিহাসের নাম 
মরিচবীপি। রাজ্যের একজন মন্ত্রী তথ্য বিতরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
শেষ তিনশো পাঁচটি পরিবার সুন্দরবনের ওই স্বীপ ত্যাগ করিয়া হাসনাবাদে 
রওনা হইয়াছেন। মানুষ হইয়াও কুকুর-বিড়ালের মতো বিতাড়িত হওয়ার 
নাম ত্যাগ করা ? অভিধানের অর্থ নূতন করিয়া শিখিতে হইবে দেখিতেছি। 


একালের কারবালা $ ১৮১ 


মরিচবীপি আজ সত্যিই নিষ্ঠুরতার 'লুপ্ত ইতিহাস'। কিন্তু মানুষের বিবেকের 
কাছে কি সব ইতিহাস 'লুপ্ত' হয় কিংবা হতে পারে? যেমন 'লুপ্ত' হতে পারেনি 
“কারবালা' প্রান্তর__ লুপ্ত হতে পারেনি “বিষাদ সিন্ধু'-_ আমার প্রায় অর্ধশত 
বছরের নীরব অশ্রুর “বিষাদ সিন্ধু” মরিচঝাপি আমি প্রত্যক্ষ করেছি আদি থেকে 
অস্ত পর্যস্ত। 


১৮২ যু মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যেভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ 
জারি করে কিউবার জনগণকে নতজানু হতে বাধ্য করার 
অপচেষ্টা করেছিল, প্রায় একই কায়দায় জ্যোতি বসুর 
সরকার মরিচঝাপির অসহায় মানুষগুলোর বিরুদ্ধে 
অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল। 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ 
মনোজ ভট্টাচার্য 


ইতিহাস বিস্মৃত হলে পৌনঃপুনিক ভুলের ফাদে পড়তে হয়। ভুল দ্বারা অন্য 
একটি ভুলকে প্রতিস্থাপিত করার অবোধজনোচিত আচরণ থেকে বাঁচার জন্যও 
ইতিহাসের বারংবার চর্চা আবশ্যক। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে পারে, যা 
পরবর্তীকালের ব্যাপক ও বিস্তারিত বৌদ্ধিক আলোচনা পর্যালোচনায় অন্যায় বা 
ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সে ইতিহাসেরও ব্যাপক পুনঃপাঠ ও পুনঃচর্চার আয়োজন 
উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এগিয়ে চলতে চলতে অবশ্যই ফিরে দেখতে 
হয়। ভুল ভ্রান্তি কিছু হয়ে থাকলে সে-সব সংশোধন করে আবার এগিয়ে চলতে 
হয়। এসব বিবেচনায় অবশ্যই মানবিকবোধই মুল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত 
হওয়া উচিত। মানবিক বোধ বলতে নিশ্চিতই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণবোধ 
বিবেচ্য। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমষ্টিগতভাবে মানুষের সমাজ কতটা সামনের 
দিকে এগোতে পারল, কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারল, কতটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, 
ভালোবাসা এবং সৌন্রাতৃত্বের বোধে উজ্জীবিত হয়ে সর্বজনীন উন্নয়ন নিশ্চিত 
করতে পারল, তার মাধ্যমেই বিচার করা কাম্য ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলি । মনে 
রাখতে হবে মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। উপ্টোটা নয়। 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ ঢু ১৯১ 


এমন বোধে অন্বিত হয়েই আজ থেকে তিন দশকেরও বেশি সময়কাল আগে 
সংঘটিত মরিচঝীপির অমানবিক ঘটনাবলির পুনঃপাঠ হওয়া প্রয়োজন। কোনও 
নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র রাজনীতিপ্রসৃত অবধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং ভারত 
রাষ্ট্রের এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চরম হৃদয়হীন মানবিক বোধ-বিবর্জিত প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার পারস্পরিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই সেই আলোচনা বা 
পুনরালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত। 

১৯৭৮-এর অগস্ট মাস থেকে প্রায় দীর্ঘ এক বছরব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল 
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের মরিচঝীপি দ্বীপখণ্ডের জঙ্গল হাসিল করে বসতি 
স্থাপন-করা অতি দরিদ্র যথার্থ ঠিকানাহীন উদ্বাত্ত নরনারী শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর 
বল্সাহীন পুলিশি ও নিয়োজিত সমাজবিরোধীদের যুগপৎ অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ, 
অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি। এসব ঘটনার পূর্বাপর ইতিহাস, এমনকী এসব নির্মমতার 
সংবাদ পর্যন্ত সে-সময় বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। দুর্গম এবং বিশ্তীর্ণ 
জলরাশির মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপথণ্ডে কী ঘটছে না ঘটছে, সে সম্পর্কে এ 
রাজ্যের বা দেশের মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিক সমাজের অজ্ঞতা বিশেষ 
আশ্চর্য হবার বিষয় নয় বা ছিল না। অতএব এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় 
অতিক্রান্ত হবার পর সে-সব ভয়াবহতার বিবরণ অনেকটাই স্মৃতিনির্ভর এবং কোনও 
কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণনির্ভর। যে-সমস্ত হতভাগ্য উদ্বাস্ত পরিবারের অপূরণীয় 
ক্ষতি হয়েছিল, সেই সব পরিবারের অনেক সদস্যই, যাঁরা কোনওক্রমে বেঁচে 
গিয়েছিলেন, তাদেরও কোনও নির্দিষ্ট এবং ব্যাপক সুলুকসন্ধান পাওয়া দুক্কর। সুতরাং 
পূর্বোক্ত সংখ্যাতত্বের ওপরেও নির্ভরশীল হতে হয়। ওই সময় যাঁরা মরিচঝাপি 
দ্বীপে অতিকষ্টে বসতি গড়ে তুলেছিলেন তাদের “অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী' 
অভিযোগে রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু জনসমষ্টির ওপর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে গণহত্যা 
সংঘটিত হয়ে এসেছে, একই আচরণ যে করা হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও 
অবকাশ নেই। যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারে। 
অন্য কিছু নয়। 

ধময়ি বিশ্বাস বা আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষদের জাতি হিসেবে আখ্যায়িত 
করে ইংরাজ ওপনিবেশিক দখলদারি অপশক্তির নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের কাছে সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করেছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্বদানকারী জাতীয় 
কংগ্রেস। জাতির জনক বলে আখ্যায়িত গান্ধীজি অদ্ভুতভাবে নীরবতা অবলম্বন 
করে বস্তুত নেহরু, প্যাটেল, জিন্নাহ প্রমুখের পরিকল্পনাকেই পরোক্ষ সমর্থনদান 
করে নিজের অতিপ্রাকৃত ভাবমূর্তি সযত্ে রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করলেন। 
তৎকালীন ভারতের প্রধান বামপন্থী দল হিসেবে স্বীকৃত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও 
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একই ভাবে চরম বিভ্রাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এসব নিয়ে এ দেশের বুদ্ধিজীবী 
মহলে এতাবৎকাল পর্যস্ত বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। নতুন করে মস্তব্য 
করার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের চরম অবিমৃষ্যকারী এবং দেশের সাধারণ মানুষের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে এই বিশাল উপমহাদেশের লক্ষ 
লক্ষ মানুষের জীবনে এক অভাবিতপূর্ব বিপর্যয় নেমে এসেছিল। উদ্বাস্তু অভিধায় 
চিহিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রুর সাম্প্রদায়িক হানাহানির হতভাগ্য শিকারে পরিণত 
হয়ে নিজেদের বাপ-পিতামহের ভিটেমাটি নিঃশর্তে পরিত্যাগ করে রাজনৈতিকভাবে 
চিহিতত ভারত বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অযাচিত জনসংখ্যা হিসেবে প্রবেশ 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই চরম অমানবিক সময়কালে যে উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 
কত সংখ্যক মানুষ নিহত হয়েছিলেন, কত নারী (অপ্রাপ্তবয়স্কসহ) যে বিরোধী 
সম্প্রদায়ভুক্ত বহু অমানুষের উদগ্র যৌন লালসার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, 
তার প্রামাণ্য তথ্য পরিসংখ্যান আজও নির্মিত হয়নি। হয়তো আর হতেও পারবে 
না। বিভিন্ন আলোচনা থেকে যতটুকু জানা যায় তা হয়তো নিমজ্জিত তুষারপর্বতের 
শৃঙ্গদেশমাত্র। এমন ব্যাপক ও সর্বব্যাপী মানবিক সঙ্কটের অবতারণা কোনও দুর্ঘটনা 
ছিল না। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও 
কর্মধারারই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ছিল এই দেশভাগ । উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কায়েমী 
স্বার্থবোধে প্রাণিত সম্পদশালী শ্রেণির মানুষেরাই এমন অপহ্ৃবের কারিগর ছিলেন। 
সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক মতামতের কোনও ভূমিকাই ছিল না। 

এ নিবন্ধের আলোচনা মুখ্যত বাংলা ভূখণ্ডের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকবে । কারণ, আলোচ্য প্রসঙ্গ ১৯৭৮-৭৯র মরিচঞ্াপির মানবিক সঙ্কট। 
অতএব অন্যান্য বহুবিধ আবেগময়তাকে সংযত করেই চলতে হবে। প্রাসঙ্গিক 
হলেও সামান্য উল্লেখেই সীমারেখা টেনে চলতে হবে। 

ভারত উপমহাদেশের মহান এতিহ্যপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই চরম 
কলঙ্কজনক অধ্যায়ে -সারা দেশের মুখ্য রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই 
১৯৪৭ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজ ওঁপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে 
শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরের মাস দুয়েক আগেই বঙ্গীয় আইনসভা দ্বিখণ্ডিত করে 
তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ও পূর্ববঙ্গ আইনসভা। প্রথমোক্ত আইনসভার 
সমস্ত অমুসলমান সদস্য, এমনকী বামপন্থী বা কমিউনিস্ট সদস্যরাও খণ্ডিত 
পশ্চিমবঙ্গের সপক্ষে ছিলেন। তারা সম্মিলিতভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে বাংলা ভাগের 
পক্ষে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার বিপক্ষে মতদান করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
গঠন সুনিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, সে সময় পরবতীকালের সুবিখ্যাত কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতা জ্যোতি বসুও ওই আইনসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনিও, 
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নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায়, তার দলের সর্বভারতীয় স্তরে গৃহীত “দ্বিজাতিতত্তের' 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পদদলিত হয়েছিল 
নির্মমভাবে । বিগত দিনের চরম বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হানাহানির 
অভিজ্ঞতাই হয়তো এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়ক হয়েছিল! ১৯০৫-এর 
বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা ভূখণ্ডে যে উত্তাল গণ সংগ্রামের মহান এঁতিহ্া 
নির্মিত হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিতে এসেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই এঁতিহ্য 
অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল রবীন্দ্র-তিরোধানের মাত্র পীচ-ছয় বছরের মধ্যেই। 
সমসাময়িক সময় থেকেই নতুন করে শুরু হল এক নির্মম সাম্প্রদায়িক হানাহানি। 
প্রাণভয়ে উভয় বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ এপারে ওপারে নিতাস্ত আশ্রয়ের সন্ধানে 
সর্বস্ব ত্যাগ করে চলাচল শুরু করল! প্রাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যানের হিসেবে ১৯৪৮- 
এর জুন মাসের মধ্যেই প্রায় এগারো লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়তুক্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিসেবে চলে এসেছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
মানুষ ছিলেন পূর্ব বাংলার শহরে মধ্যবিত্ত, সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, এক 
লক্ষের মতো কৃষিজীবী এবং বাকি জনসংখ্যা কারিগরি কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিপুল 
সংখ্যক এসব উদ্বান্তর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। মুখ্যত 
এইসব উচ্চবর্ণের মানুষেরাই পুর্ববঙ্গে অ-মুসলিম লিগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন এবং স্বভাবতই অতি দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগের পর এঁদের এক বড় অংশ 
চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে নবনির্মিত বা চিহিন্ত সীমানা অতিক্রম করে এপারে 
চলে আসেন। কলকাতা এবং পার্বতী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি জমিগুলি 
দখল করে বসতি স্থাপনের এক নতুন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যাদের সামান্যতম 
কোনও আশ্রয় এপার বাংলায় ছিল, তারা অধিকাংশই নতুন এই যুদ্ধে সেভাবে 
যুক্ত হননি। দীর্ঘদিন যাবৎ এভাবে নয়া বসতি স্কাপনের কঠিন শ্রম ও দুঢ়তাসম্পন্ন 
লড়াই চলতে থাকে। তৎকালীন ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
বহুবিধ অবিমৃষ্যকারিতা এবং একদেশদর্শী মনোভাব এত বিপুল সংখ্যক মানুষের 
সুষ্ঠু এবং মানবিকবোধসম্পন্ন পুনর্বাসনের প্রসঙ্গটিকে জটিল করে তোলে । একদিকে 
নতুনভাবে গড়ে তোলা বসতিগুলির জমির মালিকদের নিয়োজিত গুণ্ডাদের মুহমুরছ 
সশস্ত্র আক্রমণ, অন্যদিকে জমিদারদের স্বার্থবাহী পুলিশি অভিযানগুলিকে পরাভূত 
ওপর বহু সংখ্যক উপনিবেশ বা কলোনি গড়ে ওঠে। চরম অনিশ্চয়তা এবং 
নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিবানিশি মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন 
অসংখ্য মানুষ। দারিদ্র, নিপীড়ন এবং লাঞ্কনার মধ্যেও বাঁচার ক্রমাগত ে৯ চাপিয়ে 


১৯৪ সু মরিচঝীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


গেছেন বিশাল সংখ্যক পরিবার, যাদের অধিকাংশই ওপার বাংলায় নিজস্ব বাসভূমিতে 
তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সচ্ছলতার মধ্যেই অভ্যস্ত ছিলেন। 

ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই নিষ্ঠুর দেশভাগের অসহায় 
শিকার। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের পশ্চিমবঙ্গের আপাত পরিচিত প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠু এবং ব্যাপক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উদ্বাস্তদের 
এক বড় অংশকে আন্দামান দ্বীপে ও দগ্ডকারণ্যের মতো সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে 
পাঞ্জাবেও বিশাল সংখ্যক ছিন্নমূল পরিবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত 
হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদেরও দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের সীমা-পরিসীমা 
ছিল না। কিন্তু ভারত সরকারের উদ্বান্ত পুনর্বাসন এবং ত্রাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে 
তাদের কোনও ভাবেই কোনও দূরতম এবং অচেনা স্থানে বলপূর্বক পাঠিয়ে দেবার 
কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। এই ধরনের বহুবিধ বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে 
তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা এবং একদেশদর্শিতার প্রভূত উদাহরণ 
দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রলোভন সম্বরণ করা 
যাচ্ছে না। তা হল, রাজধানী দিলির ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে 
উদ্ধাস্ত' পুনর্বাসনের স্থান বলে চিহিততি করে সেই সব জমিতে পশ্চিম পাঞ্জাব, 
সিন্ধু প্রদেশ বা বালুচিস্তান প্রভৃতি স্থান থেকে চলে-আসা পরিবারগুলির সুষ্ঠু 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাদের সবাই “উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়ে ঘোষিত 
সরকারি অনুদান লাভ করে কিছুটা সুবিধা পেয়েছিলেন। অথচ পূর্ববঙ্গ থেকে যে 
সমস্ত ছিন্নমূল পরিবার কোনওক্রমে দিল্লি পর্যস্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন, তাদের 
চিহিতি করা হল 'পূর্ববাংলা থেকে স্থানচ্যুত জনসমষ্টি (40151919090 199790173) 
হিসেবে। উদ্বাত্ত বলে স্বীকার করলে যেটুকু সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত 
তা চিত্তরঞ্জন কলোনি”র উষর জমিতে নয়া বসতি স্থাপনকারী মানুষেরা পাননি। 
একদেশদর্শিতার এমন উদাহরণ বছু। 

সম্ভবত এসব কারণে বিশেষ ধরনের অপরাধীদের বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
একাংশকে কঠোর শাস্তিমূলক নিবর্তনের জন্য চিহিনতি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ 
বঙ্গভাবী ছিন্মূল মানুষ যেতে চাননি। দণ্ডকারণ্য সম্পর্কেও যথার্থ কারণেই বাস্তহারা 
মানুষদের মধ্যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। সাধ করে 
আর কেই বা বনবাসে যেতে চায়! 

১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৬৫ পর্যস্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবিরাম 
ধারায় বাস্তুহারা দুর্ভাগা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন চলতেই থাকে। ১৯৬৫-র 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্গমনের ধারা বহু গুণ বেড়ে 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ ঢু ১৯৫ 


যায়। ওই সময় কাল পর্যস্ত অর্থাৎ, ১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ কয়েকটি 
জেলায় বসবাসকারী বৃহৎ সংখাক অস্ত্যজ শ্রেণির কিংবা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা 
তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যায় নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে এদেশে 
এসেছিলেন। এঁরা মুখ্যত ১৯৬৫-র পরে এবং আরও বিশাল সংখ্যায় ১৯৭১-এর 
পর প্রাণভয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এঁদের অধিকাংশের কাছেই পশ্চিমবঙ্গে 
তেমন কোনও দূরতম ঠিকানাও ছিল না। ফলে দণগুকারণ্য ব্যতীত অন্য কোথাও 
এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর কারণ মূলত এঁরা 
অস্তযজ শ্রেণির অতি দরিদ্র মানুষ! এঁদের হয়ে উমেদারি করার মতো প্রভাবশালী 
মানুষ হয়তো ছিলেন না। 

দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বসতি স্থাপনে বাংলাভাষী এবং সংস্কৃতির মানুষদের প্রভূত 
বাস্তব সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ওই অঞ্চলের অনুর্বর পাথুরে জমির সঙ্গে 
মূলত কৃষিজীবী বঙ্গভাষী মানুষদের কোনও পরিচয়ই ছিল না। তাদের পূর্বতন বহু 
পুরুষের অভিজ্ঞতা নদীমাতৃক বাংলা ভূখণ্ডের অনায়াসসাধ্য কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত। দুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করে পাহাড়ি জমির ওপর চাষাবাদ করা অতি 
দুঃসাধ্য। ওই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা এবং সংস্কৃতি এইসব মানুষদের কাছে গ্রিক- 
রোমানের সমার্থক। পুরুষানুক্রমে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশ মানুষই বাংলাভাষী বাস্তহীন মানুষদের ওই অঞ্চলে অযাচিত 
অনুপ্রবেশকারী বলেই ধরে নিয়েছিলেন এবং যে কোনও অছিলায় বা কারণে দুই 
জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছন্দমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মারামারি, হানাহানি, বাংলাভাষী 
পরিবারগুলিকে সদা সন্ত্রস্ত করেই রাখত। স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের কাছেও এই 
ছিন্নমূল মানুষগুলি বহিরাগত হিসেবে বিবেচিত হত এবং যে কোনও গণুগোলে 
পুলিশ প্রশাসন বাস্তহারা মানুষদের বিরুদ্ধাচরণ করতেই অভ্যন্ত ছিল। উদ্বাস্তু 
পরিবারগুলির মেয়েদের ওপরেও নানা ধরনের অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা বিরল 
ছিল না। উল্লেখ্য, দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার মাত্র একশো 
করে কয়েক সহস্র পরিবারের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এই অর্থ 
বরাদ্দ। সে সময়ের হিসেব থেকে দেখা যায় যে ওই একশো কোটি টাকার মধ্যে 
কর্তাব্যক্তিদের পিছনে । এর অর্থ, পরিকাঠামো উন্নয়নের অর্থসংকুলান করাই 
অসম্ভব। এসব সংবাদ লোকমুখে বা অন্যভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অস্থায়ী উদ্বাস্তু 
শিবিরগুলিতে দ্রুত পৌঁছে যেত। বলপূর্বক দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিহত 
করতে উদ্বাস্তরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে চলতে শুরু করেন। 


১৯৬ ন মরিচঝীপিঃছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উদ্বাত্ত্র পুনর্বাসনের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি 
প্রথম থেকেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহানুভূতির সঙ্গে ছিত্রমূল মানুষদের পাশে 
দাড়িয়ে তাদের আন্দোলন-সংগ্রামকে তীব্রতর করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 
ড. মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকও ইস্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটির 
মতো সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উদ্ধাস্ত কল্যাণ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন। বামপন্থীরা ইউসিআরসি, আরসিআরসি প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্যায় ও একদেশদর্শিতাপূর্ণ পুনর্বাসন 
প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক 
উদ্বাত্ত কলোনিগুলি অচিরেই বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। দিনের 
পর দিন ব্রাস্তিহীন লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করেই বামপন্থীরা বিপুল সংখ্যক বাস্তহারা 
হৃতসর্বস্ধ মানুষদের সম্যক বন্ধু হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। 
আন্দামান এবং দণুকারণ্য অঞ্চলে উদ্বান্তব পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে সব কটি বামপন্থী 
দলেরই প্রবল আপত্তি ছিল। তারা নানা ভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাধ্য হয়ে 
চলে-আসা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পুনর্বাসন দেবার দাবি জানিয়ে 
আসছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা 
নিয়ে বলপূর্বক উদ্বান্তদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টাই করে চলছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকারও একই পথে চলার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। যে সমস্ত পরিবার 
সরকারি নির্দেশ মানতে অস্বীকৃত হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেও 
ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের রাজ্য সরকার উদশ্লীব হয়ে উঠেছিলেন। 

১৯৬১-এর ১৩ জুলাই তৎকালীন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি 
বসু একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের উদ্ধান্ত পুনর্বাসন ও ত্রাণ 
মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে।১ বহু পত্রে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির সূত্র ধরে তিনি (জ্যোতি বসু) জানাচ্ছেন, “উদ্বাত্তব মানুষেরা দীর্ঘ 
মাসাধিককাল যাব€্ধ অনশন ধর্মঘট করছেন। রাজ্যের সব কটি অস্থায়ী উদ্বাস্ত 
শিবিরেই এই আন্দোলন চলছে। এই মানুষগুলি তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে 
সরকার-পরিকল্লিত দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান 
করছেন। বস্তুত সরকারি অনুদান এবং সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া সত্তেও কোনও 
মানুষই দগ্ডকারণ্যে যেতে প্রস্তুত নয়। অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেই এই মানুষগুলি 
তাদের বর্তমান অবস্থান পরিবর্তনে কোনও ভাবেই আগ্রহী নন...” তিনি দাবি 
জানাচ্ছেন, “উদ্বাস্তব জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য পথেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে 


১ দ্র. পরিশিষ্ট ৬ 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ ১৯৭ 


হবে। অনশনরত আন্দোলনকারীদের অবস্থা আরও খারাপ হবার আগেই সরকারকে 
তাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে।” অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ 
করতে হবে। ওই একই পত্রে জ্যোতি বসু পরামর্শ দিয়েছেন যে, সোনারপুর 
অঞ্চলের অস্থায়ী শিবিরগুলিতে যে সমস্ত পরিবার অবস্থান করছেন, তাদের সহজেই 
সুন্দরবনের হেড়োভাঙ্গা দ্বিতীয় ক্কিমে পুনর্বাসিত করা সম্ভব। আফসারাবাদে যে 
সমস্ত পরিবার রয়েছে তাদের ওই অঞ্চলের পরিত্যক্ত কলোনিগুলির জমিতেই 
বসবাস করতে দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, 
বাস্তহারা মানুষদের জবরদস্তি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে 
অনেক কম খরচে এবং ন্যায়সঙ্গত সময়কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যত্তরেই 
এইসব পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। 

একই ভাবে তৎকালীন সাংসদ এবং কমিউনিস্ট পার্টি নেতা সমর মুখার্জি 
লিখিত অভিযোগ২ করেন যে, সরকারের নানা ধরনের উৎপীড়নমূলক আচরণ 
সর্তেও মাত্র পাঁচ শতাংশ উদ্বান্ত পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো গেছে। উদ্বাস্তদের 
ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করে ভীতি সঞ্চার করে অথবা বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ 
করে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের অন্যায় প্রচেষ্টা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। 
বস্তত, এ ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তৎকালীন সমস্ত বাম দলের 
নেতারা। বামপন্থী দলগুলি নির্দিষ্ট ভাবে মনে করত যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 
অপেক্ষাকৃত অচাষযোগ্য জমিগুলিতে বাস্তহারা পরিবারগুলি পুনঃস্থাপিত হতে পারে। 
এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু জনমুখী পরিকল্পনা। কংগ্রেস দল যেহেতু জনস্বার্থবাহী কর্মসূচি 
অনুসরণ না করে চলতেই অভ্যস্ত, সুতরাং এই যুক্তিসঙ্গত কর্মপ্থা গ্রহণ না করে 
উদ্বাত্ত পরিবারগুলিকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। ছিন্নমূল 
পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে যে ধরনের প্রবল অসুবিধা এবং সভ্য 
সমাজগ্রাহা নাগরিক সুবিধাগুলির পরিপূর্ণ অপ্রতুলতা নানা সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি 
করছিল। মানুষের ন্যুনতম অধিকারগুলি ক্রমাগত অস্বীকৃত বা অবহেলিত হলে 
সেসব মানুষের মধ্যে অবশ্যই এক মনোবিকার বাসা বাধে এবং তা থেকে কী 
ধরনের বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, তা অনেক সময়ই রাষ্ট্র পরিচালনায় 
যুক্ত আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে না। 

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তর থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ সত্তেও লক্ষাধিক 
মানুষকে বলপ্রয়োগ করেই দগুকারণ্য অঞ্চলে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ 
করা হল। বেশ কয়েক বছর ধরেই এমন অমানবিক কর্মসূচি অনুসৃত হয়ে চলল। 


২ দ্র পরিশিষ্ট 


১৯৮ স্ট মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এমনকী 
১৯৭৬ সালেও এই রাজ্যে পাচ লক্ষ আটাত্তর হাজার একর খালি বা ৮৪০৪ জমি 
ছিল। এই পরিমাণ জমির মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একর জমি বা 
ভূখগ্ুডকে সহজেই চাষযোগ্য করে তোলা সম্ভব ছিল। অথচ সুদূর দণ্ডকারণ্যে এক 
চরম প্রতিকূল এবং অনেক অর্থে, শত্রতাপূর্ণ বিপ্রতীপ পরিবেশের মধ্যে এত বিশাল 
সংখ্যক নরনারী শিশু বৃদ্ধকে ঠেলে দেওয়া কোনও অর্থেই মানবিক কাজ ছিল না। 
ওই সময় পর্যস্ত সিপিআই(এম)-সহ সবকটি বামপন্থী দলই এমন অন্যায়ের 
ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই প্রায় সমস্ত 
বাস্তহারা মানুষের কাছে বাম দলগুলি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এইসব ভাগ্য 
বিডদ্বিত ক্রমাগত দুর্যোগতাড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বামপন্থী দলগুলির ওপর 
আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এঁরা বিশেষ ভাবে মনে করতেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যদি 
কোনও ভাবে কংগ্রেসি অপশাসনের অবসান ঘটে এবং বামপন্থী দলগুলি রাজ্য 
প্রশাসনের শীর্ষে আরোহণ করতে পারে তাহলে, তাদের জীবনে সুসময় ফিরে 
আসবে। তারা সবাই গঙ্গার তীর ন্নিগ্ধ সমীর জননী বঙ্গভূমির কোলে আশ্রয় 
পেতে পারবেন। এক অদম্য বাসনায় তারা কায়ক্লেশে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন শিবিরে 
চরম লাঞঙ্কনার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। সুদিনের আশায় তারা স্বপ্র দেখতেন। 

১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশব্যাপী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের ভরাডুবি হয়। তার অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার নির্বাচনে চরম অত্যাচারী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকারের উৎপাটন সম্ভব 
করেন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট 
সরকার। এক নতুন যুগের সুচনা ধ্বনিত হয় এ রান্জ্যর গণতান্ত্রিক মানবিক বোধের 
নব উদ্বোধনে । রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা উদ্বেল হয়ে ওঠেন। এর রেশ দ্রুত 
পৌঁছে যায় সুদূর দণ্ডকারণ্যে অসহায় মানুষদের মনে । তারাও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। 
স্বপ্নপুরণের আশায়। অবদমিত আবেগ এবং মানুষের মতো বাঁচার অদম্য বাসনা 
নানা ভাবে বিস্ফারিত হতে থাকে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্বাত্ত ঘেরাটোপ বা 
ঘেটোগুলিতে। সত্তর দশকের শুরুতে সংগঠিত উদ্বান্ত উন্নয়ন সমিতির মতো 
সংগঠনগুলি নতুন করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর পূর্বে ১৯৭৪ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের 
উদ্বান্ত শিবিরগুলিতে শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী মানুষদের ওপর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
সরকার নৃশংস পুলিশি আক্রমণ সংঘটিত করেছিল। বর্ধিত রেশন এবং উদ্বান্তদের 
জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে গিয়ে কাজ করার অধিকার অর্জন, পারস্পরিক 
আলোচনার মাধ্যমে ছিন্নমূল জনগণের সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি 
দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের রাজ্য পুলিশ 
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বাহিনী গুলি চালিয়ে একাধিক আন্দোলনকারীকে হত্যা করে। পরবর্তী বছরগুলিতে 
সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন প্রসারিত করার প্রচেষ্টা হয়। এই আন্দোলনের মুখ্য 
দাবি হিসেবে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনবসতিহীন এবং চাষযোগ্য নয় 
এমন সব জমিতে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বসতির অধিকার। বহুসংখ্যক উদ্বাস্ত 
আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং দীর্ঘ এক বছরকাল জেলে আটকে রেখেও 
এই আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি। 
রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করার প্রসঙ্গে 
অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েন। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও এই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অনবহিত ছিল এমন নয়। বরং ১৯৭৭-এ নতুন সরকার গঠিত হবার পরেই 
ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতা অশোক ঘোষ এবং তৎকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম 
সদস্য ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা রাম চ্যাটার্জি দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে 
সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পৌঁছে যান। তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্যই 
ওই অঞ্চলে অতীব যন্ত্রণায় দিন গুজরান-করা মানুষদের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
ছিল বলেই প্রকাশ। বামফ্রন্টের ববীয়ান নেতা অশোক ঘোষ এখনও দৃঢ়ভাবে মনে 
করেন যে, দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে বলপূর্বক উদ্ধাস্তদের পাঠিয়ে দেওয়া অতি অমানবিক 
কর্মকাণ্ড ছিল এবং বাংলাভাষী ও বাঙালি সংস্কৃতিতে অভ্যন্ত সাধারণ মানুষদের 
পক্ষে ওই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব এক প্রকল্প ছিল। তুলনায় 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তথাকথিত কালাপানি পেরিয়েও পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণযোগ্য 
ছিল বলে তিনি মনে করেন। ৃ 

এই দুই শীর্ষস্থানীয় বামপন্থী নেতা দণ্ডকারণ্যের মানা এবং অন্যান্য শিবিরগুলি 
পরিদর্শন করে এসে নিশ্চিতভাবেই রাজ্য সরকারের কাছে কিংবা প্রমোদ দাশগুপ্তর 
নেতৃত্বাধীন রাজ্য বামফ্রন্টের কাছে তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করেছিলেন। 
সুতরাং ১৯৭৮-এর প্রায় প্রথম দিক থেকেই যে বহু সহস্র উদ্বাত্ত পরিবার তাদের 
জীবনযন্ত্রণা থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি পাবার জন্য দলে দলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন 
অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছিলেন তা রাজ্য সরকার বিলক্ষণ জানত। এর পিছনে কোনও 
বিশেষ কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সুস্থিতি 
ধ্বংস করার চক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা 
খুঁজে পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপস্থিতিও অতি কষ্টকল্পনা। 

১৯৭৮-এর প্রথম দিক থেকেই প্রায় বীধভাঙা নদীর মতো দণগুকারণ্যত্যাগকারী 
উদ্বাস্ত পরিবারগুলি তাদের দীর্ঘ প্রার্থিত সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যেতে 
থাকেন। যতদূর জানা যায়, হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল দিয়ে তারা পৌঁছে যান জনমানবশূন্য 


২০০ ৭ মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মরিচঝীপি দ্বীপে । জনাকীর্ণ কুমিরমারি দ্বীপের বিপরীতে অবস্থিত মরিচবাপিতে 
অল্পনকালের মধ্যেই গড়ে ওঠে মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত এক বিশাল উদ্বাস্ত 
উপনিবেশ। পরিকাঠামো উন্নয়ন বা নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের 
কোনও সহযোগিতা ব্যতীতই কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ওই দ্বীপে বিদ্যালয়, 
পাউরুটি তৈরির ছোট কারখানা, অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প, কাচা পথঘাট এবং বাধ দিয়ে 
মাষ চাষের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। পানীয় জলের অভাব পুরণের জন্য নদীর ওপারে 
অবস্থিত কুমীরমারি ছ্বীপে বসবাসকারী মানুষদের সঙ্গে সধ্য স্থাপন করে প্রয়োজনে 
ওই দ্বীপের পরিকাঠামো ব্যবহার করার ব্যবস্থাও দ্রুত গড়ে ওঠে। কায়িকশ্রমে 
পুরুযানুক্রমিকভাবে অভ্যস্ত প্রায় পনেরো হাজার পরিবারের অধিকাংশই ছিলেন 
নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা মুখ্যত দিনমজুরি, মৎস্য শিকার কিংবা অন্যান্য কারিগরি 
কাজকর্মের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। মরিচর্বাপিতে চলে-আসা এই বিশাল সংখ্যক 
মানুষদের অধিকাংশই শোষিত ও বঞ্চিত সমাজভুক্ত। এঁদের মধ্যে কোনও ডাক্তার, 
প্রযুক্তিবিদ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক বা বৃহৎ জমির মালিক ছিলেন না। 
এঁদের সকলেই প্রান্তিক জনসমষ্টির হতদরিদ্র এবং লাঞ্কিত মানুষ 

১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কয়েক সহস্র পরিবার হাসনাবাদে পৌঁছে 
যান। এঁরা প্রায় মাসাধিককাল ওখানে অবস্থান করে নানা ধরনের কাজকর্ম করে 
জীবিকা নির্বাহ করেন। পরবর্তীকালে এই মানুষগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে চিহিনত 
মরিচবাপিতে পৌঁছতে শুরু করেন। কুমিরমারি দ্বীপেও এঁরা অনেকেই কিছু সময় 
বসবাস করেন। বস্ততপক্ষে, এই উদ্বান্ত পরিবারগুলি দণ্ডকারণ্যের “মানা উদ্ধাস্ত 
এঁদের ছিল না। কথায় কথায় আদিবাসী মানুষদের তীর-ধনুকসহ হিং আক্রমণ, 
পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের চরম দুনীতিগ্রস্ত আচরণ এবং যে কোনও প্রতিবাদের 
শাস্তিস্বরূপ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া কিংবা কারাবাস এঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে 
উঠেছিল! সেচব্যবস্থার অভাব এবং পাথুরে জমিতে অতি কষ্টে কিছু পরিমাণ 
ফসল উৎপাদন করতে পারলেও সেই ফসল প্রায়শই লুঠ হয়ে যেত। সরকার 
ঘোষিত সামান্য সাহায্য বা অনুদান, রেশন ব্যবস্থা মারফৎ খাদ্য, জীবনদায়ী ওষুধ 
এমনকী পানীয় জল পর্যস্ত এঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী পেতেন না। প্রকৃতপক্ষে 
বধ্যভূমিতে বন্দি গরু ছাগলের জীবনের মতোই এঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। 
হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বহু দুঃশীল মানুষ, পুলিশ, সিআরপি, অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর 
বছ সদস্য প্রমুখের নারকীয় লোভ লালসার সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন বনু 
সংখ্যক উদ্ধাত্তব মহিলা। ওই অঞ্চলে প্রচলিত প্রশাসনিক বা আইন ব্যবস্থা উদ্ান্ত 
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পরিবারগুলিকে বহিরাগত এবং অবাঞ্থিত হিসেবে গণ্য করে তাদের কোনও 
অভিযোগকেই কোনও মর্যাদা দিতে সম্মত ছিল না। এই মানুষগুলি বাধ্য হয়েই 
মরিচঝীপির প্ল্যান্টেশন অঞ্চল ও বাগনায় বসবাস স্থাপন করতে বাধ্য হন। এক 
চরম মানবিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এরা দলে দলে সুন্দরবন অঞ্চলে 
চলে আসেন। নমঃশুদ্র হন আর ব্রান্মাণ হন, শেষ পর্যস্ত সবাই তো মানুষ । মানুষ 
হিসেবে বাঁচার আর্তি তো সকলেরই থাকে। এই মানুষগুলিরও ছিল এবং এর 
মধ্যে মধ্যে কোনও গহির্ত অন্যায় কিংবা ষড়যন্ত্রের গল্প ছিল না। 

সঙ্গত কারণেই এই দুর্ভাগা পরিবারগুলি হাসনাবাদে কোনও প্রশাসনিক বা 
অন্য ধরনের বাধার সম্মুখীন হননি, হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলেও কোনও সমস্যা হয়নি। 
কুমিরমারি অঞ্চলেও এঁরা অবাধেই প্রবেশ করেছিলেন। এমনকী বর্ষা নামার আগে 
অর্থাৎ, জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত ওই হাজার হাজার মানুষ যখন মরিচঝাপিতে ১৫০ 
মাইল লম্বা নদী বাধ এবং প্রায় ত্রিশ হাজার একর জমিতে মতস্য চাষের জন্য 
পরিকাঠামো গড়ে তোলেন তখনও কোনও প্রশাসনিক বাধা ছিল না। ওই বছরেই 
অগস্ট মাসের শেষ দিকে (২০ অগস্ট ১৯৭৮) প্রায় আচমকাই ত্রিশটি লঞ্চবাহিত 
হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনী ওইসব হতভাগ্য মানুষদের পুনর্বার 
দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে ফেরৎ পাঠানোর মহান কর্তব্য পালন করতে মরিচঝাপি পৌঁছে 
যায়। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। যে বামপন্থী দলগুলি পূর্বাপর উদ্বাস্তদের 
বলপূর্বক দণগ্ডকারণ্যে পাঠানোর বিরোধিতা করে এসেছেন, তারাই রাজ্য সরকারের 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই তাদের পুরাতন ও এতিহ্যবাহী সিদ্ধান্ত 
সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে সামান্য কারণে ওই উদ্বাস্তু জনগণকে বলপূর্বক সেই 
দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করলেন। 
ওই বীরপুঙ্গব পুলিশ বাহিনী দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ বহু চেষ্টা করেও একটি পরিবারকেও 
দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারোনি। মানুষগুলি প্রাণের তাড়নায় 
পালিয়ে বাচার অদম্য চেষ্টা করে গেছে। পুলিশের লঞ্চগুলি উদ্বাস্তদের প্রায় পঞ্চাশটি 
দেশী নৌকা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যতটা সম্ভব ভীতি উৎপাদনের সর্বরকম অপচেষ্টা 
করেছে, এমনকী পুলিশের গুলিতে দু'জন উদ্বাস্ত বালকেরও মৃত্যু হয়েছে। উদ্বাস্তরা 
পালিয়ে বাচার পথ খুঁজেছে জলে ও জঙ্গলে। এক অস্বাভাবিক এবং সম্ভবত 
অভূতপূর্ব এক অসম অঘোষিত যুদ্ধ। 

নভেম্বর ১৯৭৮-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় 
যে, রাজ্য সরকার আর মরিচঝীাপিতে বসত নির্মাণ করা উদ্বাস্দের উত্যক্ত করবে 
না। এমন সংবাদে স্বভাবতই সন্ত্রস্ত ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি 
আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় 


২০২ ন্ট মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


বদ্ধপরিকর বিকল্প পথের সন্ধানী বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রাসঙ্গিক পূর্বতন 
সিদ্ধাত্তগুলি পুনর্বিবেচনা করে মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা 
করছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ১৯৭৯-এর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নতুন 
উদ্যমে মরিচঝীপিতে রাজ্য প্রশাসন ঝাপিয়ে পড়ল। আবার চূড়াস্ত বলপ্রয়োগের 
মাধ্যমে সমস্ত বাস্তহারা পরিবারগুলিকে দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেবার প্রকল্প বাস্তবায়িত 
হওয়া শুরু হল। ১৯৫৯ সালে কিউবার সফল বিপ্লব-পরবতীকালে ১৯৬২ থেকে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যেভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ 
সৃষ্টি করে কিউবার জনগণকে পিষে মারার অপচেষ্টা করেছিল, যেভাবে এই 
ক্যারিবিয়ান ছ্বীপটির অধনতান্ত্রিক সরকারকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ 
করে মার্কিন স্বৈরাচারের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল, 
প্রায় একই কায়দায় পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা 
জ্যোতি বসুর সরকার মরিচঝীপির অসহায় মানুষগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ 
সৃষ্টি করল। এই ছ্বীপটিতে কোনও খাদ্য, ওষুধ, পানীয় জল এবং অন্যান্য জীবনদায়ী 
পণ্য সামগ্রীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কড়া পুলিশি পাহারায় দ্বীপটিকে 
ঘিরে রাখল। ওই দ্বীপের অসহায় মানুষগুলোর প্রতিবাদ প্রতিরোধকে স্তব্ধ করার 
জন্য ১৪৪ ধারা ঘোষিত হল। মরিচঝাপির কাছাকাছি দ্বীপগুলি যথা, মোল্লাখালি 
এবং কুমিরমারিতেও কড়া নজরদারি চালু হল। 

২৪ জানুয়ারি সকাল থেকেই সীমাপ্ত রক্ষী বাহিনী, উপকূল রক্ষী বাহিনী প্রভৃতির 
বড় বড় স্টিমার সহ অন্যুন ত্রিশটি জলযান থেকে পুলিশ কীদানে গ্যাস ছুঁড়ে এবং 
বছ কীচা ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে বন্দি করে ফেলল 
এবং ক্রমাগত অত্যাচারের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলল। প্রায় সাতদিন যাবৎ 
ধারাবাহিকভাবে এই একতরফা আক্রমণ চলে। প্রত্যক্ষদশীদের বিবরণ থেকে জানা 
যায় যে, ৩১ জানুয়ারি অনাহারে অনিবার্ধ মৃত্যুর করাল-গ্রাস থেকে আপন সস্তানদের 
বাঁচানোর আত্যন্তিক তাগিদে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে সাতার কেটে কুমিরমারি দ্বীপে 
যাবার চেষ্টা করেছিলেন বহু সংখ্যক মহিলা। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর 
বীরপুঙ্গবেরা দিগৃবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্তের মতো আক্রমণ করেছিল ওই সব 
মায়েদের। ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন মহিলাদের ওপর ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত সংঘটিত 
করে তাদের অনেককেই, ডুবিয়ে মারা হল। পরিবারের মহিলাদের ওপর এমন 
অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য যে সব পুরুষ সদস্যরা জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে 
এসেছিলেন, তাদেরও কোনও ভাবে রেয়াত করেনি পুলিশ প্রশাসন। সংবাদপত্রের 
প্রতিনিধিদের ওই দুর্গম অঞ্চলে উপস্থিত থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই 
বেশ কঠিন ছিল। তা ছাড়াও যতদূর জানা যায়, এসব চরম প্রশাসনিক উৎপীড়ন 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ যু ২০৩ 


ঘটিত করার আগে ওইসব অঞ্চলে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল। সুতরাং, লোকমুখের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই তথ্য ও বিবরণ বিশ্বাস 
করতে হয়। এমন সব তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি 
মাত্র আট দিন সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩৭৫ জন মানুষ অনাহারজনিত কারণে 
মারা যান। সহস্রাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর অকথ্য পুলিশি অত্যাচার 
চলে। পুলিশের গুলি এবং কীদানে গ্যাসের গোলার আঘাতে এই প্রথম পর্যায়ে 
কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তার কোনও সঠিক পরিসংখ্যান ওই সময় পাওয়া 
যায়নি। এমন সংবাদও পাওয়া যায় যে, ওই সব অসহায় মানুষদের জীবনধারণের 
জন্য নৌকায় করে যে বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য মরিচঝীপিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, 
সেই নৌকাগুলিকে পুলিশ বাহিনী আটকে দেয় এবং খাদ্যশস্যগুলি বাজেয়াপ্ত করে। 
অনেক প্রত্যক্ষদশীরি বিবরণ অনুযায়ী, ওই “অপারেশন মরিচঝীপি” দুষ্বর্মে পুলিশ 
বাহিনীর সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর বহু সংখ্যক কর্মীও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই 
বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার অবকাশ কম। কিন্তু এর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি 
যথার্থ হয়, তা হলেও তা অভাবনীয়। যে দলটি দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
কোনও অংশের কর্মীরা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করবেন, তা ভাবলেও 
শিহরিত হতে হয়। তবে, এ বিষয়ও সকলেই জানেন যে, বিশেষ করে সিপিআই(এম) 
মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। হয়তো বা সে সময় 
থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন এবং বামপন্থী আদর্শনিষ্ঠ দল হিসেবে এই 
কমিউনিস্ট পার্টিটি একা হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কঠোর আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়েই একটি গভীর মানবিক সমস্যার সমাধানে সহজ পথে চলতে আগ্রহী হয়ে 
পড়েছিল ওই বামপন্থী দলটির একাংশ। বামফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব যাতে কোনও 
ভাবেই কোনও প্রশ্নের মুখে না পড়ে সে বিষয়াটহ সমধিক গুরুত্ব পেয়ে গেছিল। 
তাছাড়া, সে সময় কেন্দ্রে মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা পাটির সরকার। 
কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্থিতি নির্ভরশীল ছিল বামপন্থী দলগুলিরও সমর্থনের ওপর। 
অতএব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে কোনও রূপ প্রশ্ন করার বিষয়ও ভেবে উঠতে 
পারেননি দেশের প্রধানমন্ত্রী! 
মরিচঝাপির নতুন বাসিন্দারা সম্পূর্ণ নিরন্ত্র অবস্থায় এক চরম অসহায়ত্বের 
করুণ শিকারে পরিণত হলেন। কতদিন আর এমন অসমযুদ্ধ চলতে পারে! জানুয়ারি 
১৯৭৯ থেকে তিন-চার মাসের মধ্যেই প্রায় একশো শতাংশ বাস্তুহারাদের মরিচঝাপির 
নতুনভাবে গড়ে তোলা আস্তানা থেকে উৎখাত করা হল। কত নারী শিশু বৃদ্ধসহ 
মানুষ মারা পড়লেন তার কোনও নির্দিষ্টভাবে সরকার স্বীকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া 


২০৪ ৭ মরিচঝাপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


যায়নি। অনেকটা অনুমান এবং প্রত্যক্ষদশীদের সাক্ষ্যর ওপর নির্ভর করে মৃত বা 
হারিয়ে-যাওয়া মানুষদের যে সংখ্যাটা প্রকাশিত হয়, তা সর্বার্থে যে কোনও 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে শিহরিত হতে, অধোবদন হতে বাধ্য করবে । অস্ত্যজ শ্রেণির 
এবং দেশের প্রান্তিক ও উদ্ৃত্ত জনসংখ্যার এসব মানুষের প্রাণের মূল্য এত কম যে, 
বস্ততপক্ষে, রাজ্যের নাগরিক সমাজ এ গিয়ে বিশেষ চিত্তা করার তাগিদও 
অনুভব করেনি। 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভায় আরএসপি সদস্যরা মরিচঝাপির ঘটনাবলি সম্পর্কে 
প্রবলভাবে তাদের মতবিরোধের কথা ব্যক্ত করেছিলন। সুন্দরবনের লক্ষাধিক দরিদ্র 
মানুষদের মধ্যে আরএসপি-র সাংগঠনিক প্রভাব তখনও উল্লেখযোগ্যই ছিল। 
সংগঠনগতভাবে তারা অসহায় এবং চরম উৎপীডিত উদ্বাস্তু জনগণের সংগ্রামে 
পাশে দীড়ালেও সর্বশক্তি সংহত করে ওই পুলিশ বাহিনী বা অসামরিক সশস্ত্র 
বাহিনীর মোকাবিলা করার পথে যেতে পারেননি । কোনও ক্ষেত্রে কোনও ধরনের 
দবিধাগ্রস্ততা সম্ভবত কাজ করেছিল! সদ্য গঠিত বামক্রন্টের এঁক্য সুদৃঢ় রাখার বিষয়টি 
সম্ভবত বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। বিশেষ করে যখন স্থানীয় প্রশাসন বাছাই করা 
মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ত বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে উদ্বান্ত পরিবারগুলিকে বলপূর্বক 
উৎখাত করার অপকর্মে নিয়োগ করে, তখন সম্ভবত গণসংগঠনের নিরস্ত্র কর্মীদের 
পক্ষে নিরস্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনও পথ অবলম্বন করাও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। 
এমনও জানা যায় যে, সিপিআই(এম)-এর অনেক সদস্য এবং কর্মীও এভাবে 
সংগঠিত করার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অনেকেই মনে করেন যে, নদী পরিবেষ্টিত 

ংলাদেশ সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত এ ধরনের ছ্'পখণ্ডে ওই সব উদ্বাস্ত' জনগণকে 
পর্যুদস্ত করার-জন্য অতীতের সাম্প্রদায়িক জিঘাংসাকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। 
এর চাইতে ন্যক্কারজনক ঘটনা আর কী হতে পারে! 


অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ যু ২০৫ 


এই বিশ্বাসঘাতকতা কলকাতার “ভদ্রলোক"দের স্বরূপ 


উদ্ঘারটিত করে দিয়েছিল__ যারা সুন্দরবনের মানুষকে বাঘের 
খাদ্য বলে মনে করে, পূর্ব-প্রতিশ্রত জমি-বাড়ির দাবি 
জানালে অনায়াসেই যাদের গুলি করে হত্যা করা যায়। 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে 


অনু জালে 
অনুবাদ: পদ্মিনী চক্রবর্তী 


সারমর্ম: এই গবেষণাপত্রটির মূলে আছে সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচারিত 
একটি বিশ্বাস যে, মরিচবাপিবাসী শরণার্থীদের ওপর প্রশাসনের পাশবিক অত্যাচারই 
সুন্দরবনের বাঘকে মানুষখেকো বাঘে পরিণত করেছে। সুন্দরবনে থেকে প্রায় 
দু'বছর ধরে চালানো এই গবেষণায় দেখা গেছে, বাঘের প্রথম শ্রেণির নাগরিকে ও 
শরণার্থীদের “বাঘের খাদ্যে” পরিণত হওয়ার ব্যাপারে সেখানকার মানুষজনের মনে 
মরিচঝীপির স্মৃতি কীভাবে বারবার ফিরে আসে। 

১৯৫০ থেকে শুরু করে ষাট ও সত্তর দশক জুড়ে বাঙালি হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান 
তথা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে ঘর বাঁধবার আশায়। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাদের সকলের স্থান হয় না। অনেককেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
বসবাসের অযোগ্য কোনও কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই আশ্বাস দিয়ে 
যে, কোনও এক সময়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গেই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। 
১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বাম সমর্থক শরণাীরা পশ্চিমবঙ্গে 
ফিরতে থাকে। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ মানুষ যায় সুন্দরবনের উত্তরের জঙ্গলাকীর্ণ 
দ্বীপটিতে, যেখান থেকে নৃশংসভাবে তাদের উৎখাত করা হয় অরণ্য আইন অমান্য 
করবার দায়ে 


২০৬ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


এই গবেষণাপত্রে দেখানো হবে, প্রশাসনের কাছে পরিবেশের এই প্রাধান্য এবং 
শ'য়ে শ'য়ে শরণার্থী হত্যা সুন্দরবনের মানুষের কাছে কীভাবে বিশ্বীসঘাতকতার 
সামিল হয়ে ওঠে । বিশ্বাসঘাতকতা-_ শুধু উদ্ধাস্ত্রদের প্রতি নয়, সাধারণভাবে সমস্ত 
দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের প্রতি এবং বাঙালি নিন্্বর্ণ শ্রেণি পরিচয়ের প্রতিও । আমরা 
আরও দেখাবার চেষ্টা করব, বাংলাদেশ এবং ভারতের জাতীয় প্রাণী হিসাবে বাঘের 
এই প্রাধান্য কীভাবে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের দাবিদাওয়ার ক্ঠরোধ করেছে। 

প্রসঙ্গত, গবেষণাপত্রটি ২০০৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত 
আমেরিকান আযানথোপলজিক্যাল আসোসিয়েশন কনফারেন্সের “বিস্মৃত বাংলা, 
(201251016 96181”) স্মারক সূচিতে পেশ করা হয়েছিল। 


প্রস্তাবনা: বাংলাদেশি শরণার্থী, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালি অভিজ্ঞান: 
একদিন সন্ধের দিকে ছেলেদের খেলা দেখতে যাওয়ার পথে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা 
করা হল এবং এই নিয়ে অন্তত একশোবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম যে, আমার 
বাঘ সংক্রান্ত পড়াশুনোর বিষয়বস্তুটা ঠিক কী। তখন আমি মাত্র কয়েকদিন হল 
নৃতাত্বিক কাজকর্মের খাতিরে জঙ্গল-লাগোয়া সুন্দরবনের এই দ্বীপটিতে এসে বাসা 
নিয়েছি। এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষই সংখ্যায় বেশি । গ্রামবাসীরা সব সময়েই 
মনে করত যে আমি বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজকর্ম করতে এসেছি আর তাদের এই ভুল 
ধারণা ভাঙতে প্রত্যেকবারই আমাকে বলে দিতে হত যে বাঘ নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র 
চিন্তিত নই। আমার উদ্দেশ্য তাদের সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে বসবাসকারী মানুষের 
ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে জানা। এর উত্তরে একজন তরুণ আমাকে বলেছিল, 
“কিন্তু, আমাদের ইতিহাস-সংস্কৃতি জানবার কারও দরকার কী? তোমরা তো 
আমাদের, সুন্দরবনের লোকেদের কেবল বাধের খাদ্য বলে মনে কর।' এর পরের 
কথোপকথন থেকে এবং ওখানে উনিশ মাস বসবাস করবার অভিজ্ঞতা থেকে 
বাঘ-সংক্রাস্ত গল্পগাথার মধ্য দিয়ে অনেকগুলি বিষয়ই উঠে আসতে থাকে, এর 
মধ্যে এখানে আমি সেই একটি মাত্র দিকেরই উল্লেখ করব, যেখানে দেখা যাবে 
এই অঞ্চলের ইতিহাস বাঘের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে মরিচঝাপির 
ঘটনাকে এখানকার মানুষ দেখে সেই যোগসুত্র হিসেবে, যে-ঘটনার আগে সুন্দরবনের 
বাঘ মানুষ খেত না আর যে-ঘটনাব পরে সুন্দরবনের বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠল। 
মরিচঝীপি সুন্দরবনের গ্রামবাসীদের কাছে একটি যুগ্ন বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা-_ 
প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা শহুরে সম্পন্ন বাঙালির, যাদের কাছে শরণার্থীদের থেকে 
বাঘের স্বার্থই বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতাটি 
অবশ্যই বাঘের । বস্তুত প্রথম বিশ্বীসঘাতকতার্টিই দ্বিতীয়টির পথ খুলে দিয়েছিল 
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বলে তাদের বিশ্বাস। অন্যভাবে বলতে গেলে, “ভদ্রলোক'১ গোষ্ঠীর প্রান্তসীমায় 
বসবাসকারী এই 'নিম্নবর্ণের'২ লোকেরা প্রান্তিক বলেই বিবেচিত হত এবং বাঘ, 
যেন এই সঙ্কেতটি পেয়েই তাদের নিজের খাদ্য বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। 
ভদ্রলোক' বলতে আমি এখানে অবশ্যই উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি শ্রেণিকে নির্দেশ 
করতে চাইছি, যারা ইংরেজি-শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সুসংগঠিত, সম্পন্ন এবং মূলত 
শহরবাসী, আর নিম্নবর্ণের লোক” বলতে বোঝাতে চাইছি সেই “নিপীড়িত শ্রেণি 
সম্প্রদায়'-কে, যারা “ভদ্রলোকের জমিতে অথবা বাড়িতে কাজ করে দিনগুজরান 
করে, “ভদ্রলোক' শ্রেণির বাইরে যাদের বাস এবং সামাজিকভাবেও যারা চিরকালই 
হীন বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। মরিচঝীপির ঘটনা কীভাবে সুন্দরবনের 
গ্রামবাসীদের মনে এই বিশ্বাসঘাতকতার ধারণাটি তৈরি করে দিল, এই গবেষণায় 
আমরা সের্টিই দেখাতে চেষ্টা করব। 

রস মল্লিক খুবই দক্ষতার সঙ্গে আমাদের দেখিয়েছেন, মরিচঝাপির দুর্ঘটনার 
পিছনের কারণগুলো যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে ভারতভাগের সুদীর্ঘ ইতিহাস 
এবং শ্রেণি বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সূঙ্ম্নাতিসূন্ষ্ব বিষয়গুলোর নিরিখেই 
সেই কারণগুলোকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। সংক্ষেপে, পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র 
আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলিত৪ আন্দোলনগুলোর অন্যতম 
হিসাবে ওপনিবেশিক ভারতে আত্ম প্রকাশ করেছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের 
সহযোগিতায় তারা বাংলার কংগ্রেস পার্টিকে ১৯২০-র দশক থেকে বিরোধী দলের 
আসনে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতার পরে অন্তত পশ্চিমবাংলার উপরে যাতে 
ভদ্রলোকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে, সেজন্য অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় এবং 
ঘটনাচক্রে তৎকালীন কংগ্রেস দল স্বাধীনতার সময় বঙ্গবিভাগ চেয়েছিল।« ধর্মের 
ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, বঙ্গভঙ্গ আদতে দলিত 
আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলে ও দুই বাংলাতেই তাকে রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক 
অবস্থানে ঠেলে দেয়।৬ 

ভারতভাগের সঙ্গে সঙ্গে, মুসলিম ও নিম্নবর্ণের রায়তদের ভয়ে উচ্চবর্ণের 
অভিজাত জমিদার শ্রেণি প্রথম পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে 
থাকে। তারপর চলে আসে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ: কৃষিজীবী ও শিল্পজীবীর দল। 
এই শরণার্থীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সচ্ছল, কলকাতা ও কলকাতার আশপাশে 
তাদের আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের মধ্যে তারা মোটামুটি জায়গা পেয়ে যায়। দরিদ্রতর 
শরণার্থীরা সরকারি বা বেসরকারি জমি বিনা স্বত্বেই দখল করে বসে এবং প্রাণপণে 
উচ্ছেদ ঠেকাবার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৫০, ৬০ এবং ,৭০-এর দশকগুলি ধরে 
(১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং '৭৫-এ মুজিবর রহমানের হত্যা ও জিয়ার 
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ক্ষমতা দখলের পরে) পূর্ববঙ্গে রয়ে যাওয়া দরিদ্রতম নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হতে থাকে । এরাও এবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজতে 
থাকে। পরিবার এবং বর্ণহিন্দুদের সূত্রে সম্পন্ন শরণার্থী পরিবারগুলো কলকাতায় 
আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু এই দরিদ্র পরিবারগুলোর কলকাতায় ঠাই হল না। তাদের 
পাঠিয়ে দেওয়া হল বসবাসের অযোগ্য কিছু অনুর্বর জায়গায়। এর মধ্যে সবচেয়ে 
কুখ্যাত ছিল দণ্ডকারণ্য-_ মধ্য ভারতের একটি শুষ্ক পাথুরে অঞ্চল। এলাকাটি 
ওড়িশা, অন্ধপ্রদেশ, পূর্বের মধ্যপ্রদেশ এবং বর্তমান ছক্তিশগড়ের কিয়দংশ জুড়ে। 
বোঝাই যাচ্ছে, শরণার্থীদের এতদিনকার চেনা জগতের সঙ্গে সংস্কৃতি ও ভূমিরূপ-_ 
কোনও দিক দিয়েই এই অঞ্চলটির কোনও মিল ছিল না। বিরোধী রাজনৈতিক 
দলটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে শরণার্থীদের বিতাড়িত করবার জন্য কংগ্রেসকে অভিযুক্ত 
করল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা ক্ষমতায় এলে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে 
আনা হবেন এবং খুব সম্ভবত সুন্দরবনের কোনও দ্বীপে তাদের থাকার জায়গা 
করে দেওয়া হবে।” 

শরণাহীদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যারা খুলনা থেকে এসেছিল, তারা শুন্য 
ও বিচ্ছিন্ন দণ্ডকারণ্যের থেকে লোকবসতিপূর্ণ সুন্দরবনেই থাকতে চাইছিল। 
সুন্দরবনের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা খুলনা থেকে উনিশ শতকের 
শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে এসেছিল। ১৯৭৫ 
সালে, যাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল তারা অনেকেই গোসাবা থানার মরিচঝীাপি 
দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বালুকাময় মরিচচক অঞ্চলে চলে আসতে শুরু করে! তারা ভেবেছিল 
যে, সেখানে ১৬,০০০ পরিবারের স্থানসঙ্কুলান হয়ে যাবে। বাকি ৩০,০০০ পরিবার 
সেক্ষেত্রে চলে যেতে পারে কাছাকাছি দ্তপাসুর* এবং সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলে 
যেখানে চাষযোগ্য পোড়ো জমি” পাওয়া যাবে।১০ কিন্তু এখানে বসতি স্থাপনের 
প্রথম উদ্যোগেই তাদেরকে গুলি করে পাশবিকভাবে উৎখাত করা হয়।১১ 

হিন্দু ও মুসলিমদের বাসভূমি হিসাবে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের এই 
মেরুকরণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামের দরিদ্র নিম্নবর্গের জনগণ, বিশেষত, 
নিশ্নবঙ্গে বসবাসকারী মানুষেরা, ধর্মের ভিত্তিতে যাদের মধ্যে ততটা বিভেদ ছিল 
না, যতটা ছিল ভদ্রলোক ও নিন্নবর্ণের বা নিন্নবর্গের লোক হিসাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক 
দিক থেকে। বাঙালি” ও “মুসলিম"__ এই দুই পরিচয়ের মধ্যেকার বিরোধের 
কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে ।১২ কিন্তু, যেটা বলা হয় না সেটা হল “বাঙালি” কিন্তু 
ভদ্রলোক' নয়___ এই দুই পরিচয়ের মধ্যে বিরোধের কথা। কিন্তু, কেন দ্বীপবাসীরা 
“ভদ্রলোকে*দের চোখে নিজেদেরকে 'কেবল বাঘের খাদ্য' বলে মনে করে সে 
কথা বুঝতে গেলে ওই বিরোধটির উল্লেখ করা দরকার। রণজিৎ গুহ তার 
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“এলিমেন্টারি আ্যাস্পেক্টস্‌ অফ পেজেন্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া" 
(১৯৮৩) গ্রন্থে গুপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করে 
গ্রামীণ জনসমাজের সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।১৩ এবং এরপর 
থেকেই নিম্নবর্গের ইতিহাস গুরুত্ব পেতে থাকে। সংযুক্তা দাশগুপ্ত অবশ্য মনে 
করেন১৪ যে, এই ধরনের আলোচনায় বিশেষত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সূত্রে 
কৃষকদের ধর্মই প্রাধান্য পায়। ধর্মের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র সেটার 
উপরেই জোর দিলে সমান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকে 
অবহেলা করা হয়। অবহেলা করা হয় তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত সাংস্কৃতিক 
দিকটিকেও। অন্তত, এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত সচেতনতা তৈরিতে ধর্মের প্রাধান্য ছিল 
না। মরিচবীপি ও বাঘের মানুষখেকো হয়ে ওঠা নিয়ে স্থানীয় যে কাহিনিগুলি 
প্রচলিত আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে শ্রেণিবর্ণের বিভাজন থেকেই এই সচেতনতা 
গড়ে উঠেছিল। (বাঘ এখানে নিতাস্ত একটি জন্তমাত্র নয়, সে জাতীয় প্রাণীর 
গৌরব লাভ করেছে। দ্বীপের অধিবাসীদের বাঘ-সংক্রাস্ত গল্পগুলো কিন্তু বলে যে, 
বাঘের এই গৌরববৃদ্ধির মধ্যে আসলে লুকিয়ে আছে তাদের প্রতি অবিচারের 
সুদীর্ঘ ইতিহাস)। এখানে আমি দেখাতে চেষ্টা করব, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য 
দরিদ্র শরণার্থীদের দাবির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তাকে কীভাবে সুন্দরবনের 
ছ্বীপবাসী মানুষ আত্মস্থ করেছে আর কেনই বা তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি 
বলে তারা মনে করে। 

সুন্দরবনে আসার পরেই আমি শুনলাম যে, এখানকার বাঘের মানুষখেকো 
হয়ে ওঠার কারণ সন্ধান করতে হবে মরিচঝাপির ভয়ংকর ঘটনাটির মধ্যে। অনেকেই 
আমাকে বোঝালেন যে, মরিচঝাপির ঘটনা ঘটার আগে সুন্দরবনের মানুষ ও 
সুন্দরবনের বাঘ নির্বিরোধ সহাবস্থানে ছিল। মবিচঝীপির ঘটনার পরেই এখানকার 
বাঘ মানুষ শিকার করতে আরম্ভ করে। তাদের এই আকম্মিক পরিবর্তনের পিছনে 
দুটো কারণ ছিল বলে এখানকার মানুষের বিশ্বাস। প্রথমত, সরকারের হিংস্র নীতির 
ফলে সুন্দরবনের জঙ্গল দুষিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার পর থেকে 
সুন্দরবনের অধিবাসীদের তুলনায় বাঘই এখানে গুরুত্ব পেতে থাকে। শরণাীদের 
এখান থেকে যে পাশবিক নৃশংসতায় বিতাড়ন করা হয় এবং তারপরেই সুন্দরবনের 
বাঘ সংরক্ষণের জন্য সরকার যেভাবে নানান নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে, তাতে, 
গ্রামবাসীদের মতে, বাঘের নিজের কাছেই তার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। 
নিজেদের মূল্য সম্পর্কে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে-ওঠা এইসব বাঘ দরিদ্র দুর্বল 
মানুষকে তাদের খাদ্য' বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। 


২১০  মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছির ইতিহাস 


গ্রামবাসীদের ইতিহাসের সুত্রে বাঘের এই মানুষীকরণের 
(811011019011011580101) দিকটি আমাকে আকৃষ্ট করে। সুন্দরবনের ও সুন্দরবনের 
বাঘের আরণ্যক সৌন্দর্যকে রোমাম্টিক ভাবসৌন্দর্যের আলোয় দেখা অনেক সময়ই 
বাঙালি “ভদ্র” পরিচয়ের একটি অঙ্গ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রতি বাঙালি 
'ভদ্রলোকদের” এই সহানুভূতির পিছনে আছে বাঘ-শিকারের রাজকীয় ও 
ওপনিবেশিক অভিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় প্রাণী হিসেবে তার সাম্প্রতিক 
অবস্থান। এবং এই সহানুভূতির কারণেই সুন্দরবনকে বিশ্বের একটা এঁতিহ্যপূর্ 
স্থান (ডে/0110 179710886 ৩106) হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে যা মুখ্যত 
বাঘের আবাসন্থল হয়ে উঠেছে (07776 1155 /5৪)। কিন্তু জাতীয় প্রাণী হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়ে “ভদ্রলোকেরা” যে বাঘকে একটা অতিরিক্ত মর্যাদা দিল (যদিও এখানে 
আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি না)-_- এখানেই গ্রামবাসীদের প্রশ্ন। 
তারা তুলে ধরে বাঘের আর একটা রূপ । “ভদ্রলোকদের' বাঘের সমস্ত ওপনিবেশিক 
ও জাতীয় মহিমা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা বাঘকে সামনে এনেছে এমন একটি 
প্রাণী হিসাবে যে তার সত্যিকারের ভদ্র ও নির্বিরোধী আচার-আচরণ ভুলে গিয়ে 
মরিচবাপির ঘটনার পরে চিরকালের মতো মানুষ-খেকো হয়ে উঠেছে। তাদের" 
বাঘের এই রূপান্তরের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামবাসীরা সেই ইতিহাসকে তুলে 
আনে, যা তাদেরকে বিস্মরণের অতলে ঠেলে দিয়েছে। শহুরে অভিজাতদের সেই 
অবিচারের কথা তারা রোমস্থন করে, যাদের কাছে বাঘ গ্রামবাসীদের চেয়ে বেশি 
মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। কারণ-_ গ্রামবাসীরা তো আসলে নিশ্নবর্গের লোক! 


মরিচঝীপি থেকে পূর্ববঙ্গীয় শরণারীদের পাশবিক উচ্ছেদ 


১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে দেখতে পেল যে তাদের শরণার্থী সমর্থকেরা 
তাদের কথায় বিশ্বাস্করে জমিজায়গা বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে ফেরার প্রস্তুতি শুরু 
করে দিয়েছে। সরকার তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি বজায় রাখবে১৫-_ এই ভরসায় সব 
মিলিয়ে দেড় লক্ষ শরণার্থী দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে ।১৬ কিন্তু 
হঠাৎ-আসা এই উদ্বাস্তদের জোয়ার রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে 
আশঙ্কা করে সরকার তাদের জোর করে ফিরে যেতে বাধ্য করে। তবে শরণার্থীদের 
অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় পালিয়ে যায়। সে রকমই একটা জায়গা 
সুন্দরবন। সেখানে তারা জঙ্গলে ও জলা জায়গায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে-__ 
সংসার পেতে বসে। ওই বছরই মে মাস থেকে “উদ্বান্ত উন্নয়নশীল সমিতি'র 
সভাপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্থাত্ত্ব পরিকল্পনার প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সহযোগী সতীশ 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে ২১১ 


মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রায় ৩০,০০০ শরণার্থী মরিচঝাপিতে এসে বসবাস শুরু করে।১৭ 

মরিচঝাপি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের একেবারে উত্তরে একটা জঙ্গলাকীর্ণ 
দ্বীপ। ১৯৭৫ সালে এই দ্বীপটির স্বাভাবিক ম্যানগ্রোভ গাছগুলো কেটে ফেলে 
সরকারের তদারকিতে নারকেল ও ঝাউচাষ আরম্ত হয়। রাজ্যের কোষাগারে রাজস্বের 
পরিমাণ বাড়ানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল। দ্বীপটির পুরোটাই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে 
ঢাকা ছিল না। কিন্তু, তবুও, সরকার এখানে জনবসতি গড়ে ওঠার কোনও উদ্যোগকে 
প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিল না। সরকারের বয়ান অনুযায়ী, “শরণার্থীরা অবৈধভাবে 
মরিচঝাপি অধিকার করেছে। এবং যেহেতু মরিচঝীাপি সুন্দরবনের সরকার-কর্তৃক 
সংরক্ষিত অরণ্যের অংশবিশেষ, সুতরাং শরণার্থীরা অরণ্য-আইনও অমান্য করছে।” 
তাদের মতে, শরণার্থীরা এখানে এসেছে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। 
এতে এখানকার অরণ্যসম্পদ ক্ষতিগ্রর্ত হবে। পরিবেশগত সাম্যও বিদ্বিত হবে ।১৮ 
সরকার পরিবেশকেই প্রাধান্য দিল। কিন্তু, গ্রামবাসীদের মতে, কলকাতার 
ভদ্রলোকদের” কাছে তাদের উচ্ছেদকে যুক্তিগ্রাহ্য করবার জন্যই এই সব যুক্তি 
দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি করে উদ্বাস্তু চলে না আসে, সে 
জন্যই সরকার এসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল__ এই যুক্তিকেও তারা অর্থহীন বলে উড়িয়ে 
দিয়েছে। রস মল্লিকও দেখিয়েছেন, ততদিনে যেহেতু পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের শেষতম 
দলটাকেও জোর করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, সেই হেতু মরিচঝাপিতে 
যারা বসবাস শুরু করেছিল, তাদের জন্য কোনও বাড়তি অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেবার 
আশঙ্কা সরকারের তরফে ছিল না।১৯, 

দণ্ডকারণ্য থেকে আসা শরণার্থীরা এসে মিলল সুন্দরবনের গা-ঘেঁষা সাতজেলিয়া, 
কুমিরমারি, পুঁইজালি, ঝড়খালি দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে। ১৯৩০ বা "৪০-এর 
দশকে খুলনা থেকে এদের এনেছিল অরণ্য পরিষ্কারের কাজে, সুতরাং, নতুন 
অভিবাসনকারীদের সঙ্গে এদের সহজেই মিল হল। এদের অনেকের মধ্যে আবার 
দেখা গেল রক্তের সম্পর্কও আছে! জমি-জায়গা, শাক-সবজি আদান-প্রদান ও 
নিত্য যাতায়াতের সূত্রে সেই বন্ধন সুদৃঢ় হল। জমিজমাহীন তরুণ দম্পতিকে অনুরোধ 
করা হল মরিচবীপিতেই থেকে যেতে । আগে থেকেই যারা ছিল এখানে, স্বভাবতই 
জঙ্গলের এই অংশ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় জ্ঞান ছিল। তারা সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে ডিঙি ধার দিল শরণাহীদের। বিনিময়ে নতুন-আসা 
শরণার্থীরা তাদের স্বার্থ মজবুত করার জন্য এখানেই থেকে যেতে আগ্রহ প্রকাশ 
করল। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ যদিও তাদের সেই সময়কার অসুবিধার 
কথা বলেন।-_ যেমন শরণারহীদের অসহায় নির্ভরশীলতার জন্য এক রাতের মধ্যে 
নাকি গোটা পুকুরের জলই নিঃশেষ হয়ে গেছিল! কিন্তু, বেশির ভাগেরই মনে 


২১২ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


তিক্ততার বদলে আছে সৌভ্রাতৃত্বের মধুর স্মৃতি। মরিচঞঝাপি ১২৫ বর্গ মাইলের 
একটা বেশ বড় দ্বীপ। সুতরাং শরণার্থীরা সেখানে জমি নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
ঝগড়াঝাটি না করে হাতে হাত মিলিয়ে তাদের দাবি কলকাতায় পৌঁছে দেবারই 
চেষ্টা করেছিল। কারণ-_ একে তো মরিচঝীপির মাটি অনুর্বর, তারপর সে মাটি 
ভাগাভাগির অধিকার সেখানকার মানুষের ছিল না। 

শরণার্থীরা ও আশপাশের গ্রাম থেকে আসা মানুষ সরকারের ঝাউ ও নারকেল 
গাছের নিচে চাষের জমির ধার ধরে কিছু অস্থায়ী কুটির তৈরি করেছিল। এদের 
বেশির ভাগই জঙ্গলের কাকড়া ও মাছ ধরে এবং দ্বীপের অধিবাসীদের সহায়তায় 
তা আশপাশের গ্রামে বিক্রি করে দিনগুজরান করত। সেই সময়কার স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে সুন্দরবনের মানুষ শরণার্থীদের সঙ্গে তাদের মধুর সহাবস্থানের কথাই 
বেশি করে বলে। এ ছাড়াও তারা শরণার্থীদের মধ্যে পেয়েছিল সরব নেতৃত্ব দেওয়ার 
মতো কিছু মানুষকে । গ্রামের অভিজাত ধনী জমিদার শ্রেণি, যারা তাদের এতদিন 
শাসন করেছে এবং কোনও রকম সুযোগ পেলেই কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছে, 
তাদের পরিবর্তে এই পূর্ববঙ্গীয় নেতাদের তারা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
করেছিল। কারণ-_ এই নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো ছিল তাদেরই মতো গ্রামের গরিব 
নিচু জাত! ফলত মাছ ধরার মতো দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে তাদের বাধত 
না। এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্য দিয়ে তারা বুঝেছিল অধিকার রক্ষার 
লড়াই বলতে কী বোঝায়। এক কথায়, শরণার্থীরা সুন্দরবনবাসীদের চোখে বেশ 
সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছিল। পড়াশোনোতেও পূর্ববঙ্গীয়রা অনেক বেশি এগিয়ে 
ছিল। এবং কলকাতায় শাসক শ্রেণির কাছে গ্রামের সমস্যাগুলো তুলে ধরবার 
শক্তি এই সর্বহারা মানুষগুলোর আছে__ এমনই বিশ্বাস তারা করেছিল। দ্বীপবাসীরা 
পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের প্রতি এখনও তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কারণ তাদের কল্যাণেই 
মরিচঝ্াপি রাতারাতি একটি উন্নত এলাকায় পরিণত হয়। টিউবওয়েল বসে, 
মৎস্যশিল্প, নুন-কুঁয়া, ডাক্তাবখানা তৈরি হয়। কতকগুলি স্কুলও বসে ।২০ দুর্ভাগ্যজনক 
ভাবে এই দ্বীপগুলিতে এত রকম সুব্যবস্থা আগে ছিল না, এমনকী এখনও নেই। 

শরণার্থী ও দ্বীপবাসীদের এই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি নিয়ে গল্পের অভাব নেই। 
পরাস্তিকীকরণের অভিজ্ঞতা তাদের দু'পক্ষেরই ছিল। উভয়ের লক্ষ্যও ছিল সাধারণ-_ 
যথাযোগ্য একটা জায়গার জন্য লড়াই-_- যে লড়াই নতুন পশ্চিমবঙ্গে অধিকার 
আদায়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। শরণার্থীদের মরিচবাপিতে বসবাস করার 
ব্যাপারটাকে গ্রামবাসীরা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করে। শরণার্থীদের পরিচিতিকে মর্যাদার 
সঙ্গে চিহিত করার জন্য একটা সম্মানিত লড়াই এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনীতির রাশ কিছুটা হলেও দরিদ্রতম ও প্রান্তীয় মানুষের হাতে আনা। তারা 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে 7 ২১৩ 


ভেবেছিল, শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে যে অবিচার তাদের ওপর 
করা হয়েছিল এই সুযোগে সেই ক্রটি সরকারও শুধরে নেবে। 

সরকার আদৌ অনুতপ্ত ছিল না, সমবেত স্বসহায়তার এই উদ্দীপনা সন্তেও 
তারা মরিচঝীপি থেকে শরণার্থীদের উচ্ছেদ প্রকল্পে অবিচল থাকে। ৩১ জানুয়ারি 
১৯৭৯ পুলিশ ৩৬ জনকে গুলি করে হত্যা করে। সংবাদ মাধ্যমও শরণার্থীদের 
দুরবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজেদের পুনর্বাসনের চেষ্টাকেই উৎসাহ 
দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯-র অমৃতবাজারে উচ্ছেদের ছবি প্রকাশিত হয়, এবং 
বিধানসভায় বিরোধী দল সরকারের এই পাশবিকতার প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ 
ত্যাগ করে। আরও বেশি প্রতিরোধ ও জনতার ক্রমবর্ধমান উত্তাপ আশঙ্কা করে 
মুখ্যমন্ত্রী মরিচঝাপিতে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। সংবাদমাধ্যমের 
বিবৃতির সমালোচনা করে তিনি জানালেন যে এর ফলে উদ্বাস্তরা নিজেদেরকে 
বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করছে এবং তারা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। তিনি বলেন, 
দেশের স্বার্থে প্রচারমাধ্যমের বরং এই উচ্ছেদকে সমর্থন জানানো উচিত। 

অর্থনৈতিক অবরোধ (অদৃষ্টের পরিহাসে ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসেই এই 
অবরোধ ঘোষণা করা হয়) ব্যর্থ হবার পরে এই বছরেই মে মাসে সরকার জবরদস্তি 
উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করে (পুলিশের ৩০টি লঞ্চ) দ্বীপবাসীদের খাদ্য ও পানীয় 
থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে দ্বীপ ঘিরে ফেলে। কীদানে গ্যাস ছোড়া হয়, কুটিরগুলো 
ভেঙে ফেলা হয়। নৌকোগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের মাছ ধরবার সরঞ্জাম ও 
টিউবওয়েলগুলোকেও নষ্ট করে ফেলা হয়। নদী পেরোতে গিয়ে বু মানুষ গুলিবিদ্ধ 
হয়। জলের সন্ধানে দ্বীপের অধিবাসীদের এবার ঢুকতে হয় গভীরতর অরণ্যের 
অন্ধকারে। বাধ্য হয়ে খেতে হয় বুনো ঘাস। হিসাব মতো, কয়েকশো নারী-পুরুষ- 
শিশুকে সেই সময় পুলিশ হত্যা করে। মৃতদেহগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। 
কলকাতা হাইকোর্ট দু'সপ্তাহের জন্য উচ্ছেদ বন্ধ রেখে তাদের অন্য কোথাও সরিয়ে 
নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। কতজন মারা 
গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব আমাদের হাতে নেই। কিন্তু রস মল্লিকের মতে মোট 
৪১২৮টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেউ মারা যায় অনাহারে, রোগে, 
কলেরায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে । কেউ মারা যায় জলে ডুবে__ পুলিশ তাদের নৌকো 
ফুটো করে জল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কাশীপুর, কুমিরমারি ও মরিচঝাপিতে কিছু 
মানুষের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে ।২, 

এর সঙ্গে জড়িত কোনও আমলা বা রাজনীতিকের বিরুদ্ধে এর পরেও, কোনও 
মামলা দায়ের করা হয়নি। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির 
[সিপিএম] সমর্থন লাভের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী দেশাই পর্যস্ত এ বিষয়টাকে নিয়ে 
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আর অগ্রসর হতে চাননি। সরকারের এই নৃশংসতা, উদ্বাস্তদের মতে, সম্ভব হয়েছিল 
কেবল এর পিছনে 'ভত্রলোক' শ্রেণির সমর্থন ছিল বলেই। “ভদ্রলোক'দের চোখে 
সুন্দরবনের মানুষ প্রান্তিক গুরুত্বের নিরিখে বাঘের নিচে যার স্থান। মরিচবীপি 
আসলে প্রান্তিক দরিদ্র শ্রেণির প্রতি “ভদ্রলোক শাসককুলের একটি বিশ্বাসঘাতকতার 
নামাস্তর। অনেক শরণার্থী ও গ্রামবাসীই সরকারকে ভোট দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে 
তাদের পুনর্বাসনের আশ্বাসবাণীর উপর ভিত্তি করে। মরিচঝাপির বিশ্বাসঘাতকতার 
মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় মর্যাদার শহর ও প্রান্তিক অবস্থানের গ্রাম এবং “ভত্রলোক' ও 
নিন্নবর্ণের লোকের চিরাচরিত বৈষম্যটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। 


মরিচঝীপি: দ্বৈত বিশ্বাসঘাতকতা 


গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে এই ঘটনা ছিল দু'দলের মানুষের মধ্যে “যুদ্ধ'।-_ এক দলের 
হাতে ছিল রাষ্ট্র ও ক্ষমতা, ছিল আধুনিক যুদ্ধোপকরণ; অপর দলের কিছুই ছিল 
না-_ ছিল কেবল দুটো করে হাত ও নিজেদের মধ্যে অটুট সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। 
জয়ন্ত, দ্বীপের একজন অন্যতম অধিবাসী, যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেখানে যায়, তখন 
তার তরুণ বয়স। জয়স্তর কাছ থেকে মরিচবাপির একটি তীব্র বিবরণ আমি 
পেয়েছি। সে তার স্মৃতি থেকে বলে যাচ্ছিল, নিজের ছেলেমেয়েকে চোখের সামনে 
অনাহারে ও কলেরায় মরতে দেখে, কেমন করে উদ্বান্তরা মরিয়া হয়ে পুলিশের 
কর্তন ও মিলিটারি লঞ্চের পাহারা ভাঙতে যায়। সরকারি আমলাদের তারা কাঠের 
তৈরি তির, ধারালো ইটের টুকরো ও শুকনো মাটির দলা ছুড়ে মারে। গালিগালাজও 
করতে থাকে। সরকারি আধিকারিকদের নির্দেশে পুলিশ এর বদলা নেয় অসহায় 
মানুষগুলোর দিকে কীদানে গ্যাস ও বোমা ছুড়ে । আগ্নেয়ান্ত্রেও ব্যবহার হয় বইকী। 
যুদ্ধ” চলল। একদল লড়ছে কাঠের তির-ধনুক আর. পাথর দিয়ে, আর এক দলের 
হাতে কীদানে গ্যাস,*বন্দুক আর লাউড-সম্পিকার। আরও বেশি সুরক্ষার জন্য ওই 
তিরিশটা লঞ্চকে ঢেকে দেওয়া হল তারের জাল দিয়ে। আশপাশের গ্রামে বসল 
পুলিশ ক্যাম্প। লঞ্চগুলোকে দেখতে লাগছিল ভাসমান মৌচাকের মধ্যে তীক্ষু 
ছলের মৌমাছির ঝাক। 

আশ্চর্য সহজভাবে এই চূড়ান্ত অমানবিক কাজটি নিম্পন্ন হয়ে গেল। আঠারো 
মাস ধরে মরিচবাপিতে জীবনের যে কল্লোল তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, তার আর 
কোনও চিহ্ রইল না। এই ঘটনাই গ্রামবাসীদের কাছে প্রমাণ করে দেয় যে তাদের 
জীবন, বিশেষত, বাঘের সঙ্গে তুলনা করলে, প্রভাবশালী বাঙালি শ্রেণির কাছে 
কতটাই মুল্যহীন। দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং উদ্ধান্তরা 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে ন্ট ২১৫ 


চলে যায়। “আমরা কি ক্ষতিকারক পোকামাকড় যে আমাদের বাসা ওইভাবে ভেঙে 
দিতে হল।” _ তীব্র শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করে একজন। উদ্বান্ত্দের এরপর জোর 
করে লঞ্চে উঠিয়ে হাসনাবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে লরি ভর্তি করে 
ফের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল দগুকারণ্যে। সেই সময় দ্বীপের বহু অধিবাসী, 
যাদের উদ্বান্তদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লরি থেকে তাদের কিছু কিছু 
উদ্বান্ত সঙ্গীসাথি নিয়ে পালায়। তারা আবার দ্বীপে ফিরে আসে এবং নতুন করে 
বাঁধের ধারে ধারে বসতি স্থাপন করে। অনেকে আবার রেললাইনের ধার ধরে 
পশ্চিমবঙ্গের বারাসত, গোবরডাঙা বা বনর্গা অঞ্চলে বাসা তৈরি করে নেয়। 
উদ্বান্তদের সঙ্গে ছ্বীপবাসীদের এই একাত্মবোধের স্বরূপ বুঝতে গেলে দ্বীপের 
জীবনযাত্রা এবং তার সামাজিক খুঁটিনাটি খানিকটা জেনে নিতে হবে প্রথমে । সুন্দরবন 
জায়গাটিতে ছোটবড় ৩০০টি দ্বীপ আছে। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যবতী 
গঙ্গার এই ব-বীপ অঞ্চলের অনেকটাই ব্রিটিশ অধিকৃত ছিল। নদনদী জালিকার 
মতো অঞ্চলটিকে ছেয়ে রেখেছে বলে, ব-দ্বীপগুলির প্রবেশপথও খুব সুগম নয়। 
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে মোট প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অরণ্য 
অস্তত ৬০০ বাঘের স্বাভাবিক বাসভূমি। মরিচবীপির ঘটনার কয়েক বছর আগে 
এখানে ব্যাপ্র-প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্প সফল হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই 
সুন্দরবন অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে ওঠে । ১৯৮৫ থেকে ইউনেস্কোর বিশ্বের এতিহ্যপূর্ণ 
এলাকার তালিকাতেও সুন্দরবন স্থান করে নেয়। এইসব তালিকায় সুন্দরবন 
মাদকতাময় ম্যানগ্রোভের সুগভীর অরণ্য সুন্দরবন। সেখানে এই তথ্যের উল্লেখও 
থাকে না যে, অরাজকতার কারণে এই অঞ্চলকেই ডাকা হয় “মগের মুলুক' নামে। 
থাকে না এ তথ্যও যে, ন্যুনতম পরিকাঠামো, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 
অভাবে এ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক দরিদ্র অঞ্চলগুলোর অনাতম। 
সুন্দরবন থেকে কলকাতার ধনী-বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে আসা এক 
বিপুল জনসংখ্যার কারণে সুন্দরবনের আর এক নাম “কলকাতার ঝি”! ১৯৮০-তে 
চিংড়ি চাষ হওয়ার আগে এখানকার আদিবাসীরা খেতেই পেত না বললেই চলে। 
জয়স্ত, এখানকার অনেকেই, বিশেষ ভূমিহীন মানুষদের কথা ভেবে অন্তত 
একবারের জন্যও দরিদ্রতম মানুষদের দাবিদাওয়ার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে মরিচবাপিতে 
নতুন করে জীবন শুরু করবার কথা চিস্তা করেছিল। কিন্তু পাঁচ মাস যেতে না 
যেতেই তার কুটিরটাকে পুলিশ গুঁড়িয়ে দিল। ব্যাগ্র সংরক্ষণের আওতার বাইরে 
থাকা মরিচঝাপিকে কেন যে সরকার বাঘের থাকার জায়গা করে তুলতে চাইছে, 
জয়ন্ত তা ভেবে পায় না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার. এই সরকারই উদ্বাস্ত্দের সুন্দবধনে 
জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল! এই বিশ্বাসঘাতকতা তার চোখে কলকাতার 


২১৬ ন মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


“ভদ্রলোক' দের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল-_ যারা সুন্দরবনের মানুষকে বাঘের 
খাদ্য বলে মনে করে, পূর্ব প্রতিশ্রুত জমি-বাড়ির দাবি জানালে অনায়াসেই যাদের 
গুলি করে হত্যা করা যায়। 

পার্টি নেতৃত্ব যেভাবে উদ্বাত্ত্ সমস্যার মোকাবিলা করেছিল, তা নিয়ে 
সিপিআইএমের ভিতরেই মতবিরোধ ছিল। পার্টির কমীর্দের মতে, পূর্ববঙ্গীয় 
উদ্বান্তদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেখানে একটি গণ আন্দোলন 
গড়ে তোলা যেত, সেখানে দলীয় নেতৃত্ব বিষয়টিকে নেহাতই আমলাতান্ত্রিকভাবে 
দেখে। যাই হোক, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির রাজনীতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে 
পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিম্পত্তি হয়ে গেছে, কোনও 
অবস্থাতেই এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে এই রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়।২২ 
মিথ্যা অভিযোগ জ্ুপীকৃত হতে থাকে। ভূমি রাজন্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী সম্পূর্ণ 
অস্তঃসারশুন্য দাবি জানালেন যে, মরিচবীাপির ঘটনার পিছনে নাকি বিদেশি শক্তি 
সন্ত্রিয় ছিল।২৩ তা ছাড়াও, সিপিআইএম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, কংগ্রেস এবং 
প্রফুল্পচন্দ্র সেনকে দোষারোপ করল, এরা এই ইস্যুটি থেকে রাজনৈতিক ফায়দা 
তুলতে চাইছেন। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হল যে, তারা এই চ্যালেঞ্জ 
সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে এবং ১৯৭৯-এর মে মাসে তারা অবশেষে 
শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। 

জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় বলেই যে দ্বীপের অধিবাসীরা পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাত্্দের সঙ্গে 
যোগ দিয়েছিল এমন নয়। যে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে উদ্বাস্তুদের পড়তে হয়েছিল, 
তার সঙ্গেও তারা পরিচিত ছিল। জয়স্ত বিশেষভাবে জোর দেয় এই দুই সম্প্রদায়ের 
নিকট সম্পর্কের উপরে । মরিচঝাপিতে আসার পরে একই স্বপ্ন চোখে নিয়ে, এই 
দুর্ভাগ্য স্বীকার করে, একই সঙ্গে লড়ে তারা একটামাত্র বড় পরিবারের অস্তর্গত 
হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা যতদিন না তাদের চুরমার করে দিয়েছিল, ততদিন তাদের 
মধ্যে এই বন্ধন ছিল অটুট। কিন্তু তারপরে আমরা, দুর্বল বিশ্বস্ত একটা পরিবারের 
সদস্যদের মতোই রক্তমাখা হাত আর ভাঙা মন নিয়ে দ্বীপে কিংবা ক্যাম্পে ফিরে 
গেলাম। মরিচঝীপির ঘটনাটাকে খুব দ্রুত ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হল। কিছু সাংবাদিক 
প্রশ্ন তুলেছিল যে, নিজেদের কমিউনিস্ট বলেই দাবি করুন বা অন্য কিছু, সমাজের 
ওপরতলার মানুষেরা সত্যই নিচুতলার দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে 
পারেন কি? 'যুগাস্তর"-এর এক সাংবাদিক যেমন লিখেছিলেন, “দগুকারণ্যের 
শরণার্থীরা সমাজের নিল্নতম স্তরের মানুষ । এরা সমাজের নিপীড়িত শ্রেণি-চাষি, 
জেলে, দিনমজুর, মিস্ত্রির দল। যতদিন পর্যস্ত সমাজের উপরতলার অভিজাত 
লোকেদের হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা থাকবে, ততদিন এই অসহায় দরিদ্র ভিক্ষুক 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে 2 ২১৭ 


শরণাহীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকবে ।২৪ কেন আমাদের মৃত্যুর হিসাব রাখার, মৃত্যুতে 
আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর জঙ্গলে জঙ্গলে ভূত হয়ে থাকতে হবে। অথচ, 
গ্রামে বাঘ ঢুকলেই তাকে মারলে আমাদের জেলে ঢুকতে হবে কেন?-_ 
গ্রামবাসীদের তীক্ষ এই প্রশ্নের কোনও জবাব থাকে না। 


'ভদ্রলোক' হিংস্রতা নতুন আধার: জাতীয় রয়্ঠাপ বেঙ্গল টাইগার 


ভাঙা ভাঙা কিছু বীধ আর এখানে থাকাকালীন অধিবাসীদের লাগানো কিছু ফলের 
গাছ সাক্ষ্য দেয় যে, মরিচকীপিতে একদা মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। বাকি 
সবই জঙ্গল গ্রাস করে নিয়েছে। আমরা আর কখনওই জানতে পারব না ঠিক কত 
লোকের মৃত্যু হয়েছিল সে সময়। দ্বীপের অনেকে বলে, যারা মরিচবাপিতে 
এসেছিল, তাদের মাত্র পঁচিশ শতাংশ ফিরতে পেরেছিল এই ছ্বীপ থেকে। এই 
হিসেব হয়তো সঠিক পরিসংখ্যান হিসেবে তত মূল্যবান নয়। কিন্তু, তার মূল্য 
এইখানে যে, এর থেকে গ্রামবাসীদের মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে যায়। মরিচঝাপির 
ওই রক্তরাঙা দিনগুলো সম্পর্কে তাদের প্রথম প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়, সরকার এবং 
কলকাতার শহুরে লোক তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুজিবের হত্যা 
অনেক দিক থেকেই গ্রামবাসীদের কাছে ভারত-বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলিম, ভদ্রলোক- 
নিন্নবর্গের লোক ও বাঘ-মানুষ মৈত্রী সম্পর্কের শেষ বলে প্রতিভাত হয়েছে। 
অনেকে বলে, জঙ্গলে এই ব্যাপক হিংসা-হানাহানি রক্তপাতের ফলে বিরক্ত হয়ে 
বাঘ মানুষ মারতে শুরু করে। সেই থেকেই তারা প্রথমে মানুষের রক্তের স্বাদ 
পায়। আবার অনেকে বলে, নদীতে ভাসতে থাকা মৃত শরণারীদের শবভক্ষণ করেই 
তারা মানুষের মাংস খেতে শুরু করে। বাঘের "স্বভাব" পরিবর্তনে মরিচবীপিই 
সেই মোড়। 

আগে, প্রতিবেশী মানুষদের সঙ্গে একটা সমতা রক্ষা করার উদ্দেশেই, অনেক 
গ্রামবাসীর মতে, বাঘের প্রজননও হত কম। এখন তাদের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশে 
ইঞ্জেকশন দেওয়ায় তাদের প্রজননও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন গ্রামবাসী মস্তব্য 
করেন, এখন বর্ণসংকর বাঘও তৈরি হচ্ছে। এরা আরও বেশি হিং্র। গণ-অভ্যুথানের 
আশঙ্কায় সরকার কখনওই বাঘের সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না। যে সংখ্যা 
তারা বলে তা হাস্যকরভাবে স্বল্ন। বাঘের এই বাড়বাড়ত্তে সরকার খুবই খুশি। 
যদিও, দ্বীপের লোকজন বাঁচল কি মরল তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না। কারণ, 
তারা তো বাঘের খাদ্যমাত্র। 


২১৮ ৭ মরিচবাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


সরকারের এই সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে এই মনোভাবটি অন্তর্নিহিত আছে যে 
সরল জেলে, মধু সংগ্রাহক আর কাঠুরেদের তুলনায় এখানকার বাঘ অনেক বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ । অনেকের মতে, বাঘের মানুষ-খেকো হয়ে ওঠার পেছনে এই একটি 
অন্যতম বড় কারণ। আমি অনেকবার বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে, আগে বাঘরাই 
মানুষকে ভয় পেত। নদী আর জঙ্গলের সম্পদ যে মানুষের সঙ্গেই ভাগ করে 
নিতে হবে সেটা তারা বুঝে গিয়েছিল। যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও সমঝদার ছিল 
নাকি তারা। কিন্তু, এখন, বৃদ্ধরা আক্ষেপ করেন যে, তাদের সুরক্ষায় মানুষ-মারা 
আইনানুগ করে ফেলায়, বাঘেরা যেন অহংকারী হয়ে উঠেছে-_ মানুষকে আক্রমণ 
করতেও তারা এখন দ্বিধা করে না। বাঘেরা এখন নদী-জঙ্গল ভাগ করে নেওয়া 
প্রতিবেশী নেই। বাঘ এখন “রাষ্ট্রের সম্পদ” হয়ে উঠেছে। অভিজাত শাসক শ্রেণির 
পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বীপের মানুষজনকে তারাও “বাঘের খাদ্য' বলে ভাবতে শুরু করে 
দিয়েছে। নিরুদ্ধ রাগে শরণার্থীরা মরিচবীপি ছাড়বার আগে সরকারের লাগানো 
নারকেল ও ঝাউগাছ কেটে ফেলে । এখনও, যখনই দ্বীপের অধিবাসীরা প্রশাসনের 
প্রতিনিধিদের ওপর ক্ষেপে ওঠে, প্রত্যেকবারই তারা সরকারি জিনিসপত্রই তছনছ 
করতে থাকে । গাছ কাটে, সৌর-বিদ্যতের আলোগুলো ভাঙচুর করে, সরকারি 
নানা প্রকল্প থেকে যথেষ্ট লুঠতরাজ চালায়। তাদেরকে “কম মানুষ” ভাবা হয় বলে 
তারাও এই ভাবনার অনুরূপই আচরণ করে। খুন রাহাজানির অধ্যায় এখানে চালু 
করা হয়েছে বলেই তাদের হাতও রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাদের মন ভেঙে গেছে। 
জয়স্ত আমাকে বোঝায়, কারণ বাঘ ও নেতাদের প্রতি এদের সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট 
হয়ে গেছে। 

মরিচধাপির ঘটনার পরে, বাঘের গুরুত্ব বেড়ে চলে। ১৯৮০-র দশক জুড়ে 
কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞরা২ং এই মর্মে মতপ্রকাশ করতে 
থাকেন২৬ যে, সুন্দরবনের বাঘের মানুষ খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। মানুষের 

ংসের প্রতি বাঘের এই অনুরাগ দূর করবার উদ্দেশ্যে সরকার থেকে আজকাল 
নানা কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ১৯৮৬-র নভেম্বর থেকে ১৯৮৭-র অক্টোবরের 
মধ্যে একটা প্রকল্প রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য স্বচ্ছ 
জলের পুকুর খুঁড়ে তার চারদিকে চারটে মানুষের মূর্তি দীড় করিয়ে রাখা হত। এই 
মূর্তিগুলোকে সাধারণ পোশাক-আশাক পরিয়েই রাখা হত, যাতে বাঘ সেগুলোকে 
মানুষ বলেই ভুল করে। আসলে এগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎসংযোগ ছিল। এ ছাড়াও, 
প্রায় ২৫০০ প্লাস্টিকের মুখোশ বিনামূল্যে জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে 
যাওয়া মধুসংগ্রাহক ও কাঠুরেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। বাঘের স্বভাব 
“মধুর” করার উদ্দেশ্যে ওই পুকুরগুলো খোঁড়া হয়। ওই মূর্তিগুলো রাখা হয় এই 


সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে নু ২১৯ 


ভেবে যে, একবার তড়িদাহত হবার পর বাঘ অস্তত মানুষকে আক্রমণ করতে 
কিছুটা ভয় পাবে। (এই তড়িত প্রবাহের পরিমাণ অবশ্য বাঘের নিরাপত্তার কারণে 
খুবই সামান্য, ২০-২৫ মিলি ত্যাম্পিয়ার উচ্চচাপে, এ ছাড়াও এর সঙ্গে একটি 
সেফটি ফিউজ-ও যুক্ত থাকে) প্রত্যেকটা মূর্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে ১২ ভোস্টের 
একটি করে ব্যাটারি। একটি উদ্দীপকের সহায়তায় সেখান থেকে ২৩০ ভোল্টের 
বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। মুখোশটা মাথার পিছন দিকে পরার কথা। বাঘ সাধারণত 
মানুষের পিছন থেকেই আক্রমণ করে। মাথার পিছনে আরও দুটো চোখ তার 
দিকে জুলজুল করছে দেখলে হয়তো সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পালাতে পারে। কিন্তু এই 
সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রামবাসীরা ভিত্তিহীন-অর্থহীন বলে মনে করেন। কারণ বাঘের 
আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দরিদ্র মানুষেরও তো এই একটাই 
পথ সেখানে জীবিকানির্বাহ করবার জন্য। বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বছরে গড়ে 
১৫০ মানুষ বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান। 

১৯৮০-র দশকে জঙ্গলে কাজ করতে ঢোকা মানুষের বাঘের হাতে প্রাণ হারানোর 
মতো ভয় আর কিছু ছিল না। ভয় শুধু তার নয়, তার পরিবারের, সহকর্মীদের 
এমনকী পুরো গ্রামের। মৃত্যুর পর দেহ বাড়িতে আনা হত না, ভয় ছিল, জঙ্গলের 
দায়িতুপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা এ খবর জানলে তার পরিবারের সদস্যদের কঠোর 
শান্তি হতে পারে, হতে পারে জরিমানা ।২১ বাড়ির বাচ্চাদের অবধি শোক প্রকাশ 
করতে কাদতে দেওয়া হত না। শেখানো হত যে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বলবে যে তাদের বাবা উদরাময় হয়ে মারা গেছে। কারণ, ধরা পড়লে তারা এমন 
ব্যবহার পাবে যেন চুরি-ডাকাতির মতো কোনও অপরাধ করে ফেলেছে। 


উপসংহার: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দাবিদাওয়ার পুনঃপরতি্া 


বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
যে একটা মাত্র সমাধান নীতি গ্রহণ করেছে, তা হল বাঘের সংশোধনের কাজ। 
বাঘের মানুষখেকো হওয়ার পিছনে যে আঞ্চলিক বিশ্বাস, ধ্যানধারণা তাকে গুরুত্ব 
না দিয়ে এবং অন্য সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বাঘের এই মানুষখেকো স্বভাবকে স্বাভাবিকত্ত 
দর্শন। বাঘের এই “স্বভাব তো আসলে “ভদ্রলোকের” চোখ দিয়ে দেখা অরণ্য ও 
বণ্যপ্রাণীর স্বভাব। বাঘের এই মানুষ-খেকো, “স্বভাব'কে “ম্বাভাবিকত্ব' দান করার 
লোকেদের জীবনের মুল্যহীনতাকে একটা স্বাভাবিক মোড়ক দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র। 


২২০ 7 মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


'ভদ্রলোকে'রা বঙ্গভঙ্গের দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নমঃশুদ্র আন্দোলন যেভাবে 
ভেঙে পড়েছিল,২+ আর তার ফলে শত শত শরণার্থীকে যেভাবে মরতে হল, তা 
একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতায় উদ্বান্ত্রদের শ্নোত বাড়িয়ে দিয়েছিল, 
বাড়িয়ে দিয়েছিল সম্পদের অসম বন্টনের প্রবণতাকে, অন্যদিকে আসলে তা সূচনা 
করেছিল বৃহত্তর এক সামাজিক সংকটের-_ সেই সংকট তাদের, যারা বাঙালি 
অথচ ভদ্রলোক নয়। 


পাদটাকা 


১. 


ভদ্রলোক" শব্দটি বাংলায় খুবই প্রচলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণি 
উদ্ভূত হয়, তারা নিজেরা জমি চাষ করত না কখনই। কিন্তু তাদের আয়ের উৎস ছিল 
তাদের জমিই। এই জমি চাষ করত নিযুক্ত ভাগচাষিরা। এই দৈহিক পরিশ্রমই তথাকথিত 
“বাবু' শ্রেণি থেকে সামাজিকভাবে নিচুতলার এই চাষিদের পার্থক্য নির্দেশ করে দিত। 
“বাবু” উপাধিটি সাধারণত যুক্ত হত উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে, ধারা ছিলেন জমির 
মালিক। “বাবু' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এই মালিকানা ও প্রভুত্বের ভাবটিকেও নির্দেশ করত। 
কারণ “বাবু' শব্দটি স্বভাবতই এখানে “ভৃত্য গোত্রের বিপরীত । পরে “বাবু” বলা হতে 
থাকে শুধু জমির মালিককে নয়, ইংরেজি শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত সমগ্র ভদ্রলোক সম্প্রদায়কে। 
চ্যাটার্জি জয়া, ১৯৯৪, “বেঙ্গল ডিভাইডেড', কমব্রিজ: যুনিভার্সিটি প্রেস পৃ. ৫) 
“নিম্নবর্ণ' বলতে আক্ষরিকভাবে বোঝায় নিচু জাত। যারা তথাকথিত হীন বৃত্তি, যেমন-_ 
চামড়ার কাজ, মদ তৈরি, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া প্রভৃতির সাহায্যে জীবনধারণ করে, 
অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় যাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত, এই শব্দটি দিয়ে সেই 
শ্রেণিকেই নির্দেশ করা হয়। জয়া চ্যাটার্জি ১৯৯৪:৩৭) যদিও এদের “ছোটলোক' বলে 
উল্লেখ করেছেন, আমি এই শব্দটি ব্যবহার করছি না! কারণ-_ এই শব্দটি প্রায়শই নিন্দা- 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে নিন্ন€গ” শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে, 
যদিও স্টি নির্দিষ্টভাবে জাতপাতকে নির্দেশ করে না। 

“রিফিউজি রিসেটলমেন্ট ইন ফরেস্ট রিজার্ভস: ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিসি রিভার্সাল আ্যান্ড 
দ্য মরিচঝাপি ম্টাসাকার”, দ্য জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ, ৫৮, নং ১ (ফেব্রুয়ারি 
১৯৯৯): ১০৪- ১২৫; এখানে দ্র: পৃ ১০৫। 

মল্লিক অস্পৃশ্য” শব্দটি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এই শব্দটি যেহেতু অনস্পৃশ্য তফসিলি 
জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকে (অন্যান্য নিম্নবর্ণের থেকে এদের পৃথক 
করার জন্য সরকার প্রদত্ত অভিধা) নির্দেশ করে না, সেজন্য আমি এখানে 'দলিত' শব্দটি 
ব্যবহার করেছি। “দলিত” বলতে নির্যাতিত শ্রেণিকে বোঝায় এবং শব্দটি দলিত ও অ- 
দলিত মানুষের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 

রস মল্লিক (ওই, ১০৫) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭) তার “কাস্ট, প্রোটেস্ট আ্যান্ড 
আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া: দি নমশূদ্রস অব বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৪৭" (রিচমন্ড, 
সারে, ইংল্যান্ড: কার্জন প্রেস) এবং জয়া চ্যাটার্জি (১৯৯৪) তার “বেঙ্গল ডিভাইডেড, 
(কেমব্রিজ: কেমব্রিজ যুনিভার্সিটি প্রেস) বইয়ে একই কথা বলেছেন। 


বর বাঘ নরখাদক হল কীভাবে খু ২২১ 


৬. 


রঃ 


১৯. 
১২. 


১৩. 


১৪ 


মল্লিক, এঁ। 

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১ এপ্রিল ১৯৬৭। 

বিধান রায়ের আমলে ১৯৫০ ও ৬০-এর প্রথম দিকে জ্যোতি বসু, তৎকালীন বিরোধী 
দলনেতা, রাজ্যসভায় [বিধানসভায়] এদের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালেও 
একটা জনসভায় তিনি দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীদের জন্য সুন্দরবনে জায়গা দাবি করেছেন। 
১৯৭৪-৭৫ সালে পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম সারির নেতারা শরণার্থীদের আশ্বাস 
দিয়ে গেছেন যে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। 
এঁদের মধ্যে ছিলেন বাম চ্যাটার্জি। আটটি বামফ্রন্ট দলের এক মিটিঙে ১৯৭৫ সালে ঠিক 
হয় যে, উদ্বান্তরা সুন্দরবনে জায়গা পাবেন। 

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ জুন ১৯৭৫। 


, ইউ সি আর সি, “রিপোর্ট অব দি ফোর্থ কনফারেন্স', কুপারস ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৫৭, 


রিফিউজি ইন দণগুকারণ্য গ্রন্থে, এলাহি, কে মাউদুদ, “ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ", 
ভল্যম ১৫, নং ১/২, 'রিফিউজিস টুডে” (১৯৮১, ২১৯-২২৫) 

এলাহি, কে মাউদুদ (ওই ১৯৮১) 

অসীম রায়, (১৯৭০) £ইসলাম ইন দি এনভায়রনমেন্ট অব মিডিয়েভাল বেঙ্গল”, পি. 
এইচ. ডি. গবেষণাপত্র ক্যোনবেরা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল যুনিভার্সিটি), রফিকউদ্দিন 
আহমেদ, (১৯৮১) “দি বেঙ্গল মুসলিমস ১৮৭১-১৯০৬: এ কোয়েস্ট ফর আইডেন্টিটি', 
দিল্লি; অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড যুনিভার্সিটি প্রেস; মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, (১৯৭৩) “বেঙ্গলি 
মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন আ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গলি প্রেস ১৯০১-১৯৩০*, ঢাকা 
(বোংলা অনুবাদ: সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ১৯০১-১৯৩০/'লাইফ আযান্ড পাবলিক 
ওপিনিয়ন ইন দ্য পিরিয়ডিক্যাল লিটারেটার'। 

্রষ্টব্-_ সরকার (১৯৮৫, ১৯৮৭); ভদ্র ১৯৯৪); দাশগুপ্ত (১৯৮৫); কুপার (১৯৮৮); 
বোস (১৯৯৩)। 

[তনিকা সরকার (১৯৮৫), “জিতু সীওতালস মুভমেন্ট ইন মালদা ১৯২৪-১৯৩২,, দ্র: 
রণজিৎ গুহ (সম্পা) সাবঅণ্টার্ন স্টাডিজ ৪, দিলি- অকফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; তনিকা 
সরকার (১৯৮৭), বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪: দ্য পলিটিক্স অফ প্রোেস্ট, দিল্লি: অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি প্রেস; গৌতম ভদ্র (১৯৯৪), ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক 
অধ্যায়, কলকাতা: সুবর্ণরেখা; স্বপন দাশগুপ্ত (১৯৮৫), "আদিবাসী পলিটিকস ইন মিদনাপুর 
১৭৬০-১৯২৪+, দ্র: রণজিৎ গুহ (সম্পা) সাবঅন্টার্ন স্টাডিজ ৪, দিলি: অক্সফোর্ড 
ইউনিভার্সিটি প্রেস; এড্রিয়েন কুপার (১৯৮৮), “শেয়ার ব্রপিং আ্যান্ড শেয়ার ক্রপার্স 
ট্রাগলস ইন বেঙ্গল ১৯৩০-১৯৫০' প্রদিত বোস (১৯৩৩), পেজেন্ট লেবার আযান্ড কলোনিয়াল 
ক্যাপিটাল: রুরাল বেঙ্গল সিন্স ১৭৭০, নিউ ইয়র্ক: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস] 
সংযুক্তা দাশগুপ্ত, ২০০১১ “পেজেন্ট আ্যান্ড ট্রাইবাল মুভমেন্টস ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল: এ 
হিস্টরিওগ্রাফিক ওভারভিউ”, পৃ. ৬৫-৯২, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “বেঙ্গল: 
রিথিংকিং হিষ্টি” গ্রন্থে, নিউ দিলি: মনোহর, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ। 
এক্ষেত্রে পৃ. ৭৬। 


২২২ মরিচকীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


১৫. 
১৬. 


১৭. 


১৮. 


২০. 
২১. 


২২. 


৩, 
২৪. 
৫. 


রস মল্লিক (১৯৯৩:১০০) পৃ. ৮। 

ই পি ডব্লিউ, ৮ জুলাই, ১৯৭৮, পৃ. ১০৯৮-১০৯৯, রস মন্্লিকের (১৯৯৩:১০০) 
“ভিষ্টিমস অব দেয়ার লিডারস মেকিং প্রবন্ধে কল্যাণ চৌধুরীর উদ্ধৃতি-_- “এখন যখন 
কংগ্রেসের হাতে আব ক্ষমতা রইল না, শরণার্থীদের পক্ষে একথা ভাবা কি খুব ভুল 
হয়েছিল যে সিপিআই€এম) তাদের কথা রাখবে? 

ওই, রঞ্জিত কুমার সিকদার, “মরিচঝ্াপি ম্যাসাকার”, পদ্য অপ্রেসড ইন্ডিয়ান”, জুলাই 
(১৯৮২:২১), মল্লিকের প্রবন্ধ (১৯৯৩:১০০) 

আঞ্চলিক অধিকর্তা, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আঞ্চলিক অধিকর্তার দপ্তর, অনুন্নত শ্রেণি ও উপাধ্যক্ষ 
(তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য) পূর্বাঞ্চল, বিষয়-_ 'প্রবলেমস অব রিফিউজিস্‌ 
ফ্রম দণ্ডকারণ্য টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, নং-৩২২৩-রেহাব/ডি এন কে-৬/৭৯, মল্লিক 
(১৯৯৩:১০০)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্ত্ব ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের উপসচিবের 
লেখা চিঠি। 

মল্লিক (১৯৯৩:১০০) 

মল্লিক (১৯৯৩:১০০) একই তথ্য দিচ্ছেন। 

সিকদার, 'মরিচঝাপি ম্যাসাকার' (১৯৪২-২২) আঠারোবাকি বিশ্বাস, “হোয়াই দণ্ডকারণ্য 
এ ফেইলিওর, হোয়াই মাস এক্সোডাস, হোয়্যার সলিউশন"? মল্লিকের (১৯৯৩:১০০) “দি 
অপ্রেসড ইন্ডিয়ান', জুলাই (১৯৮২-১৯)। 

সিপিআই€এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমমমমলন; রাজনীতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট যা গৃহীত 
হয় চতুর্দশ প্লেনারি সেশনে, ১৯৮১, ২৭ ডিসেম্বর-_ ১লা জানুয়ারি, ১৯৮২, (কলকাতা: 
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটি, সিপিআইএম, ১৯৮২), পৃ. ১৪ 

দ্য স্টেটসম্যান (১৯/২ ১৯৭৯) 

সিকদার, “মরিচঝীপি ম্যাসাকার”, পৃ. ২৩, যুগাস্তবেব (২৯/৫/১৯৭৯) উদ্ধৃতি। 
বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে একমাত্র রয়্যাল বেল টাইগারই মানুষকে “স্বাভাবিকভাবে' 
আক্রমণ করে, এর কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্যান্য অঞ্চলের বাঘের সঙ্গে এদের আচরণের 
তুলনা কবে তারা কতগুলি সিদ্ধান্তে এসেছেন-_ (১) বাঁঘেরা সাধারণত নিজেদের এলাকা 
নির্দিষ্ট করে নেয়। কিন্তু বারবার বানভাসি হওয়ার ফলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের 
হয়তো মনে হয়েছে যে তাদের নিজস্ব কোনও পৃথক জায়গা নেই এবং এই নিরাপত্তাহীনতার 


' বোধ তাদের সাধারণ বাঘের তুলনায় আরও বেশি আক্রমণাত্মক করে তুলেছে। (২) যে 


জন্তদের সুন্দরবনের বাঘ ভক্ষণ করে, সমুদ্রের নোনা জল পান করে তাদের মাংসও 
লবণাক্ত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাই বাঘ মানুষের মিষ্টি মাংস খেতে চায়। (৩) পশ্চিম 
সুন্দরবনের নদনদী ক্রমশই লবণাক্ত হয়ে উঠছে যা বাঘের স্বাদকোরকের ওপর প্রভাব 
ফেলতে পারে। মানুষের মাংসের প্রতি এই আসক্তির কারণ যাই হোক না কেন, আশ্চর্যের 
কথা এই যে প্রায়-উদাসীন কর্তৃপক্ষ এখানে যেটুকু ব্যবস্থা নিয়েছেন তা প্রত্যেক বছর প্রায় 
১০০/১৫০ মানুষকে বাঁচাবার উদ্দেশে নয়, বরং বাঘের এই 'স্বাভাবিক' স্বভাবকে পরিবর্তিত 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে। 


সুন্দরবনের বা- নরখাদক হল কীভাবে যু ২২৩ 


২৬ ১৯৭৫-এ হেস্ড্িক্স-কৃত প্রথম সমীক্ষার সঙ্গে চৌধুরী (১৯৮৫), চক্রবর্তী (১৯৮৬), ঝাষি 
(১৯৮৮) প্রতোকেই একমত হয়েছেন। 
[এম কে চৌধুরি ও প্রণবেশ সান্যাল (১৯৮৫), “সাম অবজার্ভেশনস অন ম্যান-ইটিং 
বিহ্ভিয়ার অফ টাইগারস অফ সুন্দরবনস', চিতল ২৬ (৩/৪): ৩২-৪০; কল্যাণ চক্রবর্তী 
(১৯৮৬), টাইগার প্যোনথেরা টাইগ্রিস) ইন দ্য ম্যাংগ্রোভ ফরেস্টস অফ সুন্দরবনস-_ 
আযান ইকলজিকাল স্টাডি", টাইগার পেপার ১৩ (২): ৮-১১; ভি. খষি, “ম্যান, মাস্ক 
আ্যান্ড ম্যান ইটার” টাইগার পেপার ১৫ (৩): ৯-১৪] 

২৭. সাম্প্রদায়িক পুবস্কার ও পুনা চুক্তির পরে চ্যাটার্জি) 


মল লেখাটির শিরোনাম: 410৬/011118 011 11811011181 ৮/11011 015615 0602116 51012015, 
[6108695 11861-5090-1 অনুবাদ ছাপা হয় “অদলবদল' নামের একটি পত্রিকায়। পাদটীকায় 
তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া তথ্য সম্পাদকীয় সংযোজন। 


২২৪ ₹ মরিচঝীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কুমিরমারিতে নদীর পাড়ে রবি মগুলের উঠোনে ৪০ উদ্ধাস্তর 
দেহ। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮। রবি “ভাড়াটে” খেটেছিলেন পুলিশের। 
অবরুদ্ধ দ্বীপের খবর বাইরের মানুষ পায় না। কুমিরমারির মানুষ 
জানে, লঞ্চের সারেংরা জানে কত মৃত-অর্ধমৃত দেহ কোথায় 
গিয়েছিল, কীভাবে পুড়েছিল মরিচঝীপি। 


তুষার ভট্টাচার্য 


অনেক প্রস্তুতির পর ১৩ মে ১৯৭৯ মধ্যরাতে উদ্বাস্তদের চূড়াত্তভাবে নিকেশ 
করার জন্য ঘরে আগুন দিয়ে ঘুমস্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আগুনের 
লেলিহান শিখা আর অসহায় মানুষের কান্নার রোল ১৩ মে”র রাতের স্তব্ধতাকে 
চুরমার করে দিয়েছিল। গুলিতে মৃত এবং আহতদের লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় বাঘের 
খাদ্য হিসেবে টাইগার প্রজেক্টে। আহতরা চিৎকার করে উঠেছিল__ “আমরা বেঁচে 
আছি, আমাদের বাঘের পেটে দিয়ো না।” _ সেই মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার শুনেছিলেন 
লঞ্চ ড্রাইভার ইউনু্স। বাকিদের ফেলা হয়েছিল গভীর সমুদ্রে 

১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর প্রথম গণহত্যার স্বাদ পেলেন জ্যোতি বসু ও 
তার বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট আমলে যতগুলো গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার 
সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য আছে মরিচবীপি গণহত্যার, তা হল, _ বামফ্রন্ট নেতারাই 
দণ্ডকারণ্যের উদ্বাত্দের নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনের মরিচবীপিতে। কয়েক মাস 
যেতেই "স্বাধীনতার বলি” হওয়া আশ্রয়হীন, অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর 
উপর মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ, সিপিএমের ক্যাডার আর পোষা গুন্ডারা ঝাপিয়ে পড়তে 
শুরু করল। হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ কোনও কিছুই বাদ গেল না। বন্ধুর ছক্মবেশে এমন 
নৃশংসতা ইতিহাসে আর একটিও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। 


উদ্ধাত্ত “বিদায়' প্রক্রিয়া 3 ২২৫ 


৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ বিধানসভায় জ্যোতিবাবু বলেন, গত বছরের প্রথম দিকে 
কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সংস্থা নানা ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও ভুল কথা 
বুঝিয়ে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্কে নিয়ে আসেন ।... 
মরিচঝাপিতে আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব চালানোর 
চেষ্টা হয়।... পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব বেআইনি কার্যকলাপের বিরোধিতা করার 
সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করে।” জ্যোতি বসু যেদিন বিধানসভায় এই বিবৃতি দিচ্ছেন__ ঠিক 
তার কয়েকদিন আগে, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯, প্রায় ৪০ জন অভুক্ত উদ্বাস্তূকে 
বামফুন্টের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। 

বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮-এ১ ১৪৪ ধারা জারি করে 
সুন্দরবনের সমস্ত যাত্রী এবং পণ্যবাহী লঞ্চ অধিগ্রহণ করে। যা জাতীয় এবং 
আত্তর্জীতিক জল আইন বিরোধী। তখন মরিচঝীপিতে মাত্র দুটি জলের কল। 
খাদ্য ও পানীয় জল আনতে যেতে হত কুমিরমারি দ্বীপে । “দেবযানী” লঞ্চে পাহারা 
দিতেন ওই এলাকার আই সি গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। তিনি লঞ্চের ড্রাইভারকে নির্দেশ 
দিতেন কীভাবে উদ্বাত্তদের খাদ্য ও পানীয় জলের ডিডি নৌকাগুলো লঞ্চ দিয়ে 
ভেঙে ডুবিয়ে দিতে হবে। ১৬৩ খানা নৌকা ডুবিয়ে ১১৩ জনের মালপত্র লুঠ 
করে নিয়ে যায় ওরা । সঙ্গে ছিল পুলিশের পোষা গুন্ডা এবং সিপিএম বাহিনী। 
লঞ্চ ড্রাইভার সুনীলকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কাজ সফলভাবে করতে পারলে 
তাকে পুলিশ লঞ্চে চাকরি দেওয়া হবে। সেই সুনীল দাসকে অন্যান্য সারেং ড্রাইভাররা 
একঘরে করেছিল। 

বামফ্রন্ট সরকারের খাদ্য-অবয়োধের ফলে মরিচঝাপিতে ৪০ হাজার উদ্বাস্তর 
কান্নার রোল ওঠে। মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে যায়। অবশেষে মরিয়া কিছু যুবক খাদ্য 
ও পানীয় জলের সন্ধানে অবরোধ উপেক্ষা করে কয়েকটি নৌকো নিয়ে হাজির 
হন কুমিরমারি দ্বীপে। দ্বীপে উঠতেই পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে প্রায় ৪০ জন 
উদ্বাস্তর দেহ। তীদের অপরাধ ছিল মরিচঝাপির অভুক্ত শিশুদের জন্য খাদ্য জোগাড় 
করা। প্রায় ৪০ জনের দেহ কুমিরমারির “বুধবারের বাজারের" কাছে রবি মগ্ডলের 
উঠোনে রাখা ছিল। রবি মণ্ডল সে-সময় পুলিশের ভাড়াটে হিসেবে কাজ করেন। 
পরে তিনি সাক্ষাৎকারে এবিষয়ে বিশদে জানিয়েছেন। পুলিশ এসে লঞ্চে তুলে 
নিয়ে যায় লাশগুলো, ফেলে আসে গভীর সমুদ্রে। ওই লঞ্চের ড্রাইভার ইউনুস 
পরে গা-টাকা দেয়! একমাত্র সাক্ষী হিসেবে তাকে পুলিশ মেরে ফেলতে পারে 
এই ভয়ে। 


১. ২৪ পরগনার তৎকালীন পুলিশ সুপার অমিয় সামস্তু জানিয়েছেন, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে। স. 


২২৬ সু মরিচবীপি:ছিন্ন দেশ, ছির ইতিহাস 


৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালানো নিয়ে জ্যোতি বসু বিধানসভায় ব্যাখ্যা 
দেন এইভাবে, “...প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার ফলে পুলিশ 
ক্যাম্পের উপর আক্রমণ ও পুলিশের গুলি চালানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। এ 
বিষয়ে তদন্ত চলছে।... যে দুজনের মৃত্যু ঘটেছে তাদের পরিবারবর্গকে পাঁচ হাজার 
টাকা করে দেওয়া হবে।* মাত্র দু'জনের মৃত্যু স্বীকার করেছেন জ্যোতি বসু । তদানীস্তন 
মরিচবীপির পুলিশ সুপারও বলেছেন “দুজন আদিবাসী মহিলার মৃত্যু হয়েছে।, 

জ্যোতিবাবুরা মাত্র দুজনের মৃত্যুই বা স্বীকার করলেন কেন? প্রায় ৪০ জনের 
মৃত্যুকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে মিথ্যেটা ঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী 
ও তার প্রশাসন। কুমিরমারিতে একজন আদিবাসী রমণী পুলিশের গুলিতে প্রাণ 
হারান। তিনি তখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, নাম মেনি মুণ্ডা। 

মেনি মুণ্ডার মৃত্যুতে কুমিরমারিতে বিক্ষোভ হয়। স্থানীয় মানুষ বলে তীর মৃতদেহ 
লোপাট করা সম্ভব হয়নি। আর উদ্বাস্তদের তো ঠিকানা ছিল না-_ তাই তাদের 
দেহ সহজেই লোপাট হয়েছিল। 

জ্যোতি বসু বিধানসভাতেই বলেছেন, “...ওরা যে বলছেন খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে, তা ঠিক নয়। খাদ্য তো পাশেই আছে-_ তারা সেখানে এলেই পাবেন।' 

তদানীস্তন মরিচর্বাপির পুলিশ সুপার সাক্ষাৎকারে বলেছেন-_- "খাদ্যে অবরোধ 
ছিল, পানীয় জল আটকানো হয়নি! ওদের জন্য কুমিরমারিতে দুটো জলের কল 
বসানো হয়েছিল।, 

হ্যা, পুলিশ সুপার ঠিকই বলেছেন, দুটো জলের কল বসানো হয়েছিল দুটো 
পুলিশ ক্যাম্পে। মরিচবীপির উদ্বাস্তরা জল নিতে এলে তখন তাদের হত্যা করা 
অথবা গ্রেফতার করা সহজ হবে একথা ভেবেহ। 

ওই পুলিশ সুপার সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রকৃত 
ঘটনা জানতে হলে কলকাতায় বসে হবে না, আপনারা কুমিরমারি, মোল্লাখালিতে 
গিয়ে বয়স্ক মানুষদেষ জিজ্ঞাসা করুন সঠিক তথ্য পাবেন।' তারপর কুমিরমারিতে 
গিয়ে পুলিশের ভাড়াটে গুন্ডা দীনবন্ধু মণ্ডল, ভবসিম্ধু মগুলের কাছে শুনে এসেছি 
কীভাবে ওরা ঘর-বাড়ি ভেঙে, আগুন লাগিয়ে নরহত্যা ঘটিয়েছিল। 

খাদ্য অবরোধের সময় রাতের অন্ধকারে সুফল হালদার, দেবব্রত বিশ্বাসরা নদী 
সাঁতরে অপর পারে ওঠেন এবং সেখান থেকে কলকাতায় আইনজীবী নীহারেন্দু 
দত্ত মজুমদার ও শাক্য সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন 
অবরোধের বিরুদ্ধে। বিচারপতি আর এন পাইন অস্তর্ব্তী নির্দেশে অবরোধ বেআইনি 
বলে রায় দেন। এবং মরিচঝীপির অবস্থার তদস্তের ভার দেন দু'পক্ষের আইনজীবীদের 
উপর। যথা নিয়মে সরকার পক্ষের আইনজীবী তদন্তে অনুপস্থিত। এবং উদ্বান্তূপক্ষের 
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আইনজীবী শাক্য সেন তদন্তে গেলে তাঁর গতিপথে সাদা পোশাকের পুলিশ লাগিয়ে 
দেওয়া হয়। কোনও ছবি তুলতে দেওয়া হয়নি। শাক্য সেনরা হাইকোর্টে রিপোর্ট 
জমা দিলেও পরবর্তী শুনানির দিন দেখা যায় আর এন পাইনের বদলে বিমলচন্দ্র 
বসাকের এজলাসে মামলা উঠেছে। তিনি রায়ে বলেন, “মরিচঝীপি সংরক্ষিত 
বনাঞ্চল, উদ্বাস্তদের উপস্থিতি অবৈধ ।” ৩১ পাতার রায়ে বিস্ময়করভাবে আইনজীবী 
শাক্য সেনদের দেওয়া রিপোর্টের কোনও উল্লেখ ছিল না। সত্য চাপা দিতে, তথ্য 
চাপা দিতে বামফ্রন্ট সরকারের অদৃশ্য হাতের খেলাই কি এসব ঘটিয়ে তুলেছিল? 

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে হাইকোর্টের নির্দেশে খাদ্য অবরোধ উঠে যাওয়ার 
দিন সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
সেখানে বক্তৃতা করেন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার। সে-খবর “স্টেটসম্যান” পত্রিকা 
ছাড়া কোথাও ছাপা হয়নি। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সেন্সরে কলকাতার প্রথম শ্রেণির 
বাংলা কাগজগুলোতে মরিচবীপির খবর ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। যুগাস্তর-এ পান্নালাল 
দাশগুপ্তের লেখা ছাপা বন্ধ হয়। সিপিআই প্রথম বামফ্রন্টে যোগ না দেওয়ায় 
তাদের মুখপত্র কালাস্তর-এ কিছু কিছু লেখা ছাপা হত। খবরের ওপর অঘোষিত 
অবরোধ জারি বামক্রন্ট সরকারের আর এক কীর্তি! পরবর্তী সময়ে এই সরকার 
যে দমনপীড়ন চালায়, তার মহড়াভূমি ছিল মরিচঝীপি। 

মরিচঝাপিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলা হলেও সরকারের কোনও নথি বা মানচিত্রে 
উল্লেখ নেই। জ্যোতি বসু বিধানসভায় বলেছেন, “মরিচঝ্ীপিতে নির্বিচারে গাছ 
কাটা ও বনসম্পদ নষ্ট করা চলতে থাকে। এইসব কাজে ওই অঞ্চলের পরিবেশ 
ও অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।” এটি আরও একটা মিথ্যাচার। 
মরিচঝাপিতে বড় গাছ ছিল না। ছিল ঝোপ জাতীয় গাছ। আজও তাই আছে। এ 
বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আছে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত বনদপ্তরের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থে। 
আর অর্থনীতির উপর প্রভাব" তার ব্যাখ্যায় জে/|তি বনু যাননি। যে দ্বীপ থেকে 
এক পয়সা রাজস্বও আসে না, অর্থনীতিতে তার প্রভাব কী? বরং বসতি হলে 
অর্থনীতি লাভবান হত। 

এপ্রিল ১৯৭৮-এ মরিচবাপি দ্বীপে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হওয়ার পর ১ জুলাই 
১৯৭৮ সিপিএম-এর তিনদিনের রাজ্য কমিটির আলোচনা শেষে ঘোষণা করা হল 
প্রয়োজন হলে উদ্বান্তদের বলপ্রয়োগ করে সরিয়ে দিন।' পরদিন ২ জুলাই প্রমোদ 
দাশগুপ্ত সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, 'উদ্বাস্তদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।' 

শুরু হল সিপিএমের আসল ফষড়যন্ত্র। হাইকোর্টের রায়ের ফাকফোকর খোঁজা 
হল। বলা হল বাইরে থেকে খাদ্য মরিচঝাপিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মানুষের 
বেঁচে থাকার ন্যুনতম চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। সেটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়, 
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আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে। মরিচঝাপিতে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক 
নেতা সহ বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। সাংবাদিকরা, রাজনৈতিক নেতারা 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নৌকো করে মরিচবাপিতে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। 
বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্র গ্রেফতার হয়েছেন একবার। তিনি বিধানসভায় হইচই 
করলেও মোরারজি দেশাই সরকারের প্রাণভোমরা বাঁধা ছিল সিপিএমের কাছে। 
মোরারজি নিতান্ত মুখ রক্ষার জন্য জনতা দলের তিন সাংসদকে পাঠিয়ে দেন 
মরিচঝীাপিতে তদন্ত করতে। তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট সংসদে পেশ করতে দেননি 
সিপিএম সাংসদরা দুটি কারণ দেখিয়ে । এক, বিষয়টি রাজ্যের, দুই, সংসদীয় সদস্যরা 
সবাই জনতা দলের ।-_ তাই এই তদন্ত কমিটি বৈধ নয়। 

মরিচবীপির আশপাশের দ্বীপগুলোর বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল 
উদ্বাস্ত্রদের সঙ্গে। অনেক দ্বীপে দেখেছি উদ্বাস্ত্রদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও হয়েছে। 
আরও একটা কারণ ছিল। উদ্বাস্তরা ছিলেন বেশির ভাগ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এবং 
স্থানীয় বাসিন্দারাও এই একই সম্প্রদায়ের । বিচক্ষণ জ্যোতি বসু এটাকে ভাল চোখে 
দেখলেন না। তিনি মহাকরণে ডেকে পাঠালেন কুমিরমারির জেলা পরিষদের সদস্য 
আরএসপি-র প্রদীপ বিশ্বাস ও কুমিরমারির পঞ্চায়েত প্রধান আরএসপি-র প্রফুল্ল 
মগ্ডুলকে। জ্যোতি বসু তার দপ্তরে এনে সতর্ক করে দিলেন, উদ্বাত্তদের সম্পর্কে 
বামফ্রন্টের বর্তমান অবস্থানও বুঝিয়ে দিলেন। বামফ্রন্টের শরিক মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি, 
কিরণময় নন্দ এবং সিপিএম মন্ত্রীরা জ্যোতি বসুর ধমক খেয়ে “আদর্শ পকেটে 
পুরে ফেললেন। 

এরপর জ্যোতি বসু তিন মন্ত্রী আরএসপি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড 
রকের কমল গুহ, সিপিএমের বিনয় চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিলেন কুমিরমারি, 
মোল্লাখালি ও সাতজেলিয়া দ্বীপে স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতাদের ও উদ্বাস্তদের বোঝাবার 
দায়িত্ব দিয়ে। মাটি কামড়ে থাকা উদ্বাস্তদের কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না দেখে 
জ্যোতি বসু নিজেই-আসরে নেমে পড়লেন। তিনি টাকি ও মোল্লাখালিতে সভা 
করলেন। বললেন, মরিচঝাপিতে উদ্বাস্তদের থাকতে দিলে অন্যান্য ছ্বীপের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হবে। অতএব ওদের তুলে দিতে হবে। 

সিপিএম এরপর ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ বন্ধ করে 
দিল। মাদার টেরিজা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গেলেন__ তিনি জানালেন, 
“সাহায্য পাঠাতে না পারার জন্য দুঃখিত। কেন পাঠাতে পারছি না-_ এ প্রশ্নের 
জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' 

প্রচার চলল মরিচবঝাপিতে সমাস্তরাল প্রশাসন চলছে। সেখানে অস্ত্র কারখানা 
আছে, বিদেশি হাত আছে ইত্যাদি । উদ্বাস্তদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে এমন 
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সব মিথ্যা প্রচারকে আশ্রয় করতে হয়েছিল। অন্যদিকে উদ্বাস্তব নেতৃত্বের মধ্যেও 
ভাঙন ধরাবার কাজ শুরু হল। অরবিন্দ মিস্ত্রিকে গোপনে মহাকরণে জ্যোতি বসু 
হরেক রকম টোপ দিলেন। 

কোনও কিছুতেই যখন কাজ হল না, তখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বনদপ্তরের 
কমীদের মরিচবীপিতে পাঠানো হল বন্ধুর বেশে। 

৬ মে ১৯৭৯ মরিচঝাপিতে পুলিশ ওঠে। স্কুলের দখল নিয়ে ক্যাম্প করে। 
পুলিশ উদ্বান্তদের সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার শুরু করে। মরিচঝীপি স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালি জানিয়েছেন, তখনকার পুলিশ সুপার তীকে সমবেদনার 
প্রলেপে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার টোপ দিয়ে দ্বীপের বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করেছেন। 
এই সময় কিছু যুবককে কলকাতায় ঠিকাদারের অধীনে কাজ করার ব্যবস্থা করে 
মাসে বাড়িতেও আসতে পারবে।” এইভাবে বেশ কিছু যুবককে মরিচর্বাপির বাইরে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

দিল্লির সিটিজেনস ফর ডেমোক্র্যাসির সভাপতি বিচারপতি ভি এস তারকুণ্ডে 
সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে জানান, তারা মরিচবাপিতে তদন্তে আসবেন। জ্যোতি 
বসু সঙ্গে সঙ্গে তারকুণ্ডেকে চিঠি লিখে জানান__ আপনার আসার প্রয়োজন নেই। 
আমরা উদ্বাস্তদের প্রকৃত বন্ধু। এতেও আশ্বস্ত না হয়ে জ্যোতি বসু ৯ মে ১৯৭৯ 
দিলিতে হাজির হন তারকুণ্ডের বাড়িতে। 

পুলিশ এরপরই শুরু করে অপারেশন। নৌকা ভাঙা, খাদ্য লুঠ, ধর্ষণ শুরু হয়ে 
যায়। জোর করে লঞ্চে তুলে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করে। পুরুষদের গ্রেপ্তার করা 
হতে থাকে। 

১৩ মে ১৯৭৯ মধ্যরাত্রি। প্রথমে আগুন জ্বালানো হল মরিচঝাপির বাজারে, 
এরপর স্কুল, হাসপাতাল, বেকারি, নৌকো কারখানা। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুনে 
পুড়িয়ে, গুলি করে কত শত নাকি হাজার মৃত অর্ধমূত উদ্দান্তর দেহ নিয়ে লঞ্চে 
করে ফেলে দেওয়া হল গভীর জঙ্গলে বাঘের খাদ্য হিসেবে। বাকি দেহ ফেলা হল 
গভীর সমুদ্রে। এ দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন অপর পারে কুমিরমারির মানুষরা । 
১৩, ১৪, ১৫ মে একনাগাড়ে আক্রমণের পর মরিচঝীপিতে কান্নার রোল গেল 
থেমে। এ দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কুমিরমারির মানুষের চোখ আজও জলে 
ভিজে যায়। 

জ্যোতি বসুর উত্তরাধিকারী, সেদিনের তথ্যমন্ত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী, ১৭ মে 
১৯৭৯ বিধানসভায় ঘোষণা করলেন, “মরিচবীপি উদ্বাস্তবশূন্য করা হয়েছে।' 
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উদ্বাস্তদের প্রতি এমন নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় উদাহরণ সম্ভবত পৃথিবীতে 
নেই। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, “জ্যোতি বসু এমন ঘটনা ঘটালেন কী করে?” ২৪ 
পরগনার তদানীস্তন পুলিশ সুপার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এইভাবে, “এই 
কমিউনিস্ট সরকার এক সময় খুবই উদ্বাস্ত দরদি ছিলেন। আন্দামানে যাওয়া ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন।... এঁরা যখন রাজ্যপাট পেলেন... তখন বিরোধিতা করলেন... 
রাজনৈতিক ভোল পাল্টাবার জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধাস্তরা ব্যবহৃত হয়েছেন 
রাজনীতির জন্য।' 

সিপিএমের উদ্বাস্তু নেতা প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জিকে প্রশ্ন করা হলে উনি 
দগ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তদের দুরবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মরিচঝীপি প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে 
বলেছেন, “বই লিখছি, তাতেই সব পাবেন।' 

জ্যোতি বসু বলেছেন, “মানবিকতা বোধ আছে বলে আমরা অপেক্ষা করি। তা 
না হলে আমরা তাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিতে পারতাম ।” আসলে পারলেও 
করেননি, তার কারণ জ্যোতিবাবুদের সময়ের দরকার ছিল। মরিচঝীপির উদ্বান্তুদের 
উপর প্রথমেই আঘাত করলে-_ পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী উদ্ধাস্তদের উপর বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হতে পারত। ধাক্কা খেত এত কালের তৈরি করা ইমেজ। বুদ্ধিজীবীদের 
চোখের ঠুলি খুলে যেত। সদ্য হাতে পাওয়া গরম সরকারকে একটু ধীরে এগোতে 
হয়েছে। উদ্বান্তূদের উৎখাত করতে তাই সময় লেগেছে এক বছরের কিছু বেশি। 

জনতা দলের এমপি শক্তি সরকারের উদ্যোগে কাশীকাস্ত মৈত্র, আইসিএস 
শৈবাল গুপ্ত, অশোকা গুপ্ত ছাড়াও অনেকেই মরিচঝীপিতে গিয়েছেন। জ্যোতির্ময় 
দত্তের উদ্যোগে শিল্পী হেমস্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, গীতা ঘটক অনুষ্ঠান 
করেছিলেন উদ্বান্তদের সহযোগিতা করার জন্)। অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন 
গৌরকিশোর ঘোষ-সহ অনেকেই। 

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তদের জ্যোতি বসু-সহ বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই 
পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু তা অস্বীকার 
করেছেন। জ্যোতি বসু বিধানসভায় দাড়িয়ে বলেছেন, “আমি নাকি সতীশ মগুলকে 
বলেছিলাম ভিলাইতে কোন সালে যে, আমাদের সরকার যখন হবে তখন আপনাদের 
সব নিয়ে যাব।... আমি যখন মার্চ মাসে স্টিল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন 
কয়েকজন এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।'__ মার্চ মাসে নয়, জ্যোতি বসু ভিলাইতে 
সভা করেছিলেন ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। নিজেই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সতীশ 
মগুলসহ অন্যদের । তিনি বলেছিলেন, আপনারা এখানে থাকলেও লোকসভায় 
আমাদের প্রতিনিধিকে ভোট দিন। কেন্দ্রে আমাদের শক্তিশালী করুন। পশ্চিমবঙ্গে 
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আমরা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত উদ্বাস্তদের এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ক্ষমতায় 
এলে উদ্বাস্তদের দাবি অবশ্যই পূরণ করব।' 

১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর সারা ভারত উদ্বাস্ত্ব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন 
সমর মুখার্জি, হরিদাস মিত্র, রাম চ্যাটার্জি, কিরণময় নন্দ ও বিদর্ভ আন্দোলনের 
নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক জান্বুবস্ত রাও ধোতে। সুন্দরবনে আসার জন্য 
এঁরাই সেদিন বলেছিলেন। উদ্বাস্তু উপদেষ্টা কমিটির সম্পাদক ফরওয়ার্ড ব্লকের 
অশোক ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, "আপনারা সব তৈরি থাকুন। আমরা ডাকলেই 
বেরিয়ে পড়বেন।' কিরণময় নন্দ বলেছিলেন বিভিন্ন সভায়, বিশেষ করে 
মালকানগিরিতে, “আপনারা সব পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুন, ৫ কোটি বাঙালির 
১০ কোটি হাত আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে ।” 

১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেন তখন পুনর্বাসন মন্ত্রী। 
জ্যোতি বসু চিঠি লেখেন প্রফুল্ল সেনকে__- সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় 
কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব সেই জায়গাগুলোর নাম উল্লেখ করে জানান, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার বার বলছেন যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের জন্য 
এক তিলও জায়গা নেই। তথাপি আমি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় থাকলে 
অবশিষ্ট উদ্বান্তরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে।” ২৭ জুলাই ১৯৬১ সমর 
মুখার্জি জওহরলাল নেহরুকে দীর্ঘ চিঠি লেখেন উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়ে, “উদ্বাস্তদের 
ইচ্ছানুসারে পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্তেও জোর 
করে দগুকারণ্যে পাঠাবার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কোনও উদ্বাস্তুকেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না।”১ 

ক্ষমতায় এসে এরা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এলেন। অস্বীকার করলেন 
নিজেদের অঙ্গীকার। বাঙালি উদ্ধাস্ত বিরোধী ৮ঞাস্তে লিগ হলেন। দমন-পীড়ন, 
মিথ্যাচার, অপপ্রচারে চরম অমানবিকতার নজির রাখলেন। দেখিয়ে দিলেন এতদিন 
লুকিয়ে-রাখা তাদের ফ্যাসিস্ত মুখ। 


১ দ্র. পরিশিষ্ট ও 


২৩২ নু মরিচবঝীাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


কুরানথালি নদীর এপার থেকে দেখা ওপারে মরিচঝাপির 
জন্ম ও মৃত্যু মুখ্যমন্ত্রীর শাসানি আর কত প্রকারের ফোর্স, 
লোকাল চোর গুণ্ডা বদমাইশ খুনিদের দাপাদাপি, আগুন- 
চিৎকার-ঠেঁচামেচি__ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা 


জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হারিয়ে দিল 
্রফুল্প মণ্ডল 


[মরিচঝাপির সব থেকে কাছের দ্বীপ কুমিরমারির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বামফ্রন্টের 
শরিক আরএসপি-র নেতা প্রফুল্ল ঢালি ১৯৭৮ থেকে টানা ২৫ বছর একই পদে 
নির্বাচিত ছিলেন। তার “অন ক্যামেরা” সাক্ষাৎকারটি নেন তথ্যচিত্র নির্মাতা তুষার 
ভট্টাচার্য এবং সহযোগী অরুণ সেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭-এ।] 


৪ প্রশ্নও 


৮ 


: আপনার নাম? 


প্রফুল্ল মণ্ডল। 


ঃ কুমিরমারিতেই থাকেন? 

: হ্যা, কুমির্মারিতেই থাকি। 

: রাজনীতির সাথে কতদিন ধরে জড়িত? 

: আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ৬০ সাল থেকে, অর্থাৎ 9050611 


146 থেকে। 


: আমাদের আলোচ্য বিষয় মরিচবীপি। উদ্বাস্তরা কুমিরমারির উল্টোদিকে 


মরিচবাপিতে এসেছিলেন। সেই সময় উদ্বাত্তদের সম্পর্কে আপনাদের 


ভূমিকা কি ছিল? 


১৯৭৮ সালে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলাম। সেই সময় 
আমাদের সঙ্গে দল করতেন কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস। ও জেলা 


জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হারিয়ে দিল ২৩৩ 


প্রশ্ন 
প্রযু্প 


পরিষদের সদস্য হল। আরএসপি দলের সমর্থনে। প্রধান হবার পরে 
১৯৭৮-এ শরণার্থীরা এল। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম 
শরণার্থীরা আসছে। ওরা এল, বন্যার মতো এল। কুমিরমারির উপর 
দিয়ে, যোগেশগঞ্জের উপর দিয়ে, সাতজেলিয়ার বিভিন্ন রুট দিয়ে 
মরিচবীপিতে ওরা প্রথম ঢুকে গেল। 

মরিচবীাপিতে একটা 73187080101 ছিল। শ'খানেক একর হবে-__ 
এটা আমাদের ধারণা । প্রথম ওটাতেই ঢুকে গেল। সাহায্য করার 
মতো নির্দেশে আমরা পাইনি। আমরা সাহায্য করিনি, বিরোধিতাও 
করিনি। ওরা যখন ঢুকে গেল, আমি, প্রদীপ বিশ্বাস মাঝে মাঝে 
ওখানে যেতাম দেখতে, কারা, কোথা থেকে এল, কী করছে। ওখানে 
সুখটাদ মণ্ডল বলে ওদের বোধহয় লিডার ছিলেন। তাকেই দেখলাম 
ওদের তত্বাবধানে রয়েছেন। সুখটাদ মণ্ডল এবং সতীশ মণ্ডল দুজন। 
ওদের পরিচয় নিলাম। দেখলাম ওদের অধিকাংশ হচ্ছে নমঃ শ্রেণির 
(নমংশূদ্র) লোক। যশোর, খুলনা, বরিশাল-_ ওদিককার লোক। 
আমরা যারা খুলনা আগত, যদিও আমার জন্ম কুমিরমরিতে, আমার 
বাবা-ঠাকুর্দা তারা তো খুলনার লোক। ভাষার সামান্য পার্থক্য ছিল। 

ওরা আছে। প্রায় পাচ-ছ" মাস পর সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ওদের 
তুলে দিতে হবে। ওদের ধারণা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ 
করে জ্যোতিবাবুর, আরএসপি ওদের সহযোগিতা করছে। 

অনেক মিটিং মিছিল হবার পর একদিন ডিএম এখানে এসে 
আমাদের ডেকে পাঠালেন। প্রদীপ বিশ্বাস, আমি গেলাম। কিছু 
আলোচনা হল। উনি (ডিএম) বললেন, আপনাদের নেতৃত্ে 
শরণারহীদের তুলে দিতে হবে। সোজাসুজি বললেন। আমরা সেখানে 
বললাম, দেখুন-_- আপনি আমাদের নেতা নন। কমরেড নিখিল 
দাস যদি আমাদের নির্দেশে দেন, মানতে পারি নচেৎ আমরা মানতে 
পারছি না। তবে এটুকু আমরা বলতে পারি, আমরা কোনও 
সহযোগিতা করছি না, বিরোধিতাও করছি না। 
(ডিএম)-_ “না, আপনাদের বিরোধিতা করতে হবে।” 
না, আমরা পারব না। 
“বিরোধিতা” কীভাবে করতে বলছেন? 


: বিরোধিতা বলতে উনি (ডিএম) যেটা বলতে চাইলেন, পুলিশ আসবে. 


বিভিন্ন ফোর্স আসবে, সহযোগিতা করে ওদের এখান থেকে তুলে 


২৩৪ সু মরিচবীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পুশ 


দর শ্্ 


প্রশ্ন 


দিতে হবে। আমি পরিষ্কার বললাম-_ এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। 72৮৪ আমার দলও যদি বলে মারপিট চালাও, আমরা পারব 
না-_ কারণ এরা বাঙালি। 


: ঠিক কীভাবে সহযোগিতা করতে হবে-- এ কথা কি বলেছিলেন? 
: সহযোগিতা বলতে-__ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। কুমিরমারির 


যারা আরএসপি নেতৃস্থানীয় তাদের সবাইকে ওদের সঙ্গে থাকতে 
হবে। আমি বললাম, এটা আমরা পারব না। 


: সঙ্গে থেকে গুগাগিরি করে তুলতে বলেছিলেন? 
: খানিকটা তাই। আমরা সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে ওদের সঙ্গে থাকা মানে 


জুটে তুলতে হবে। অত্যাচার করতে হবে__ এই তো অবস্থা! 

যখন অস্বীকার করলাম, দিন চারেক পরে দেখলাম-_ দুটো 
চিঠি এল আমার নামে এবং প্রদীপ বিশ্বাসের নামে। একটা ডেট 
দিয়ে জ্যোতিবাবু লিখেছেন-_ তোমরা এই ডেট-এ এই সময়ে 
রাইটার্স বিম্ডিং-এ আমার সঙ্গে দেখা করো। নিখিলদা (নিখিল দাস) 
আমাদের জানালেন, তোরা আয়, ওই ডেট-এ আমি রাইটার্স-এ আছি। 
তখন তিনি এম.এল.এ। 

আমরা গেলাম। উনি (নিখিল দাস) বললেন-_ কথাবার্তা 
একটু সমঝে বলিস। কারণ জ্যোতিবাবু জানিস তো। 

বসলাম। জ্যোতিবাবু প্রথমেই বললেন-__- তোমাদের কেন 
ডেকেছি জানো? বললাম, জানি না তো। (জ্যোতিবাবু) ডেকেছি 
তোমরা শরণার্থীদের সহযোগিতা কত্রছ। 

প্রদীপবাবু প্রেদীপ বিশ্বাস) বললেন-_ কই আমরা তো 
সহযোগিতা করছি না। | 
(জ্যোতি বসু) তাহলে তোমরা কী করছ? 
(প্রদীপ বিশ্বাস) আমরা সহযোগিতাও করছি না, বিরোধিতাও করছি 
না। 
(জ্যোতি বসু) এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশ, ওদের এখান থেকে 
তুলতে হবে। আমি তোমাদের ডেকেছি এই জন্যে যে, তোমরা 
ওখানকার বামফ্রন্টের লিডার। তোমরা যদি সহযোগিতা করে থাক, 
ভবিষ্যতে আর করবে না। তাহলে আমি তুলে নেব। 


: তুলে নেব বলতে কী তুলে নেবেন? 


জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হারিয়ে দিল " ২৩৫ 


প্রফুল্ল : মানে আ্যারেস্ট করবেন। 

নিখিলদা চুপচাপ আছেন। হঠাৎ আমার মাথায় কণ্টা কথা জোগাল-__ 
জ্যোতিদা, আমি তো আপনার নাতির বয়সী ।-_ আমার তখন বয়স 
কম। কতো হবে? চ19 ভোণা। 01721701851. কলেজ থেকে 
বেরিয়েই। ওই ২৩/২৪ হবে। 
(জ্যোতি বসু)_ বলো। 
বাঙালিগুলো কি ছাগল কুকুর? 
(জ্যোতি বসু)_ কেন তুমি এ কথা বলছ? 
বেশ খচে গেছেন। 
দেখুন, এদের বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে তাড়ানো হল। মানা 
ক্যাম্প, কোথায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কোথায় কোথায় রাখা হল। এই 
ছাগল-কুকুর আমরা যেমন পুষি! ইচ্ছে মতোন এক জায়গায় নিয়ে 
যাই, আবার আনি। তারপর তাদের সুন্দরবনে আনার জন্য কোনও 
রাজনৈতিক দল থেকে উসকানি দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মানে 
পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের যদি ইচ্ছা না থাকত এদের স্থান দেব না, 
কেন সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানো হল না? এখন তাদের এনে 
মেরে ধরে খুন-জখম করে আবার তুলে দেওয়া হচ্ছে। 
তার মানে বাঙালি নিধনযজ্ঞ একটা চলবে। 
খুব অসস্তুষ্ট হলেন। নিখিলদা মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি ভেবেছি 
বলে যাব, তারপর যা হয়... জেলের উপরে আর তো কিছু হবে না। 
(জ্যোতি বসু)__ দেখ খোকা, তোমাদের কাছে এ ধরনের কথা শুনতে 
আমি অভ্যত্ত নই। তবে আমি একটা কথা বললাম যে__ ওদের 
তুলতে হবে। এবং তুমি যেটা বনলে আমি খুব একটা অস্বীকার 
করব না.। গভর্নমেন্টের একটা ভুল হয়েছে। 
প্রফুল্ল)__ আর এই ভুলের মাশুল দিতে হবে ওদের। ওরা হাজার 
হাজার লোক প্রাণ দেবে, মরবে, তাড়া খাবে। ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে 
বেড়াবে! 
(জ্যোতি বসু)__ যাই হোক, রাজনীতিতে সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। 
তোমরা এরপর থেকে আর সহযোগিতা করবে না।_ ওই কণ্টা 
কথা বলে আমাদের ছেড়ে দিলেন। 

আদতে তো আমরা সহযোগিতাই করি। ওরা ওদের মতোই 
চলে। 
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তারপর এল সেই দিনটা। 

দেখলাম শ'য়ে শ'য়ে লঞ্চ । কত প্রকারের ফোর্স এল, মিলিটারি, 
আধা-মিলিটারি, র্যাফ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভর্তি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 
রাত্রে আগুন জুলল। সুন্দরবনের যে সমস্ত এলাকায় এরা ছিল, দাউ 
দাউ করে আগুন জ্বলল, চিৎকার, টেচামেচি, কান্না! আমরাও সেদিন 
এপারে ছিলাম। সারা রাত ধরে চলল। লাশ বস্তাবন্দি হল। লঞ্চের 
পর লঞ্চ ভরা হল। গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল। সবই দেখলাম। 
সকাল হল সব পরিষ্কার। সব থেমে গেলে বিকেলে আমরা একটু 
দেখতে গিয়েছিলাম। ৭/৮ শিশু দেখেছিলাম দাদা, আধ পোড়া 
অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। অবর্ণনীয় দৃশ্য। আমি সেদিন 
বলেছিলাম, জালিয়ানওয়ালাবাগকেও এরা হারিয়ে দিল! ভাল, বাঙালি 
উৎখাত হোক! 

তোলার কিছু দিন আগে শরণার্থীদের ওরা গুলি করতে গিয়ে 
মেনি মুণ্ডা নামে এক আদিবাসী মহিলাকে গুলি করে মারে। 

ওরা একদম অবরোধ করে দিয়েছে, ব্যারিকেড করে দিয়েছে। 
কুমিরমারিতে শরণারহীদের আসতে দিচ্ছে না। যাতে ওরা খাদ্য না 
পায়, জল না পায়-_ এই ভাবে অবরোধ করেছিল। কিছু শরণার্থী 
পেটের জ্বালায় পার হয়ে এ-পারে কিছু খার্্যটাদ্য পায় কিনা 
এসেছিল-_- ওরা গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলির মধ্যে মেনি মু্ডা 
মারা যায়। আমি প্রধান হিসাবে নোট পাঠালাম, আমার গ্রামের মেয়ে। 
পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ বিডিও দিয়েছিল। সেই টাকাটা 
নিয়ে ওদের দিয়েছিলাম। 


: শরণার্থীদের নৌকোগুলো কি পুলিশ ভেঙেছিল? 
: শরণার্থীরা আসার পর বেশ কিছু কাঠ কেটে ওরা নৌকো বানিয়েছিল। 


ওরা নৌকো করে খাদ্য আনত। কেউ কেউ মাছ ধরত। বিভিন্নভাবে 
জীবিকা অর্জন করত। নৌকোগুলো ওরা (পুলিশ) ভেঙে গুঁড়িয়ে 


চুরমার করে দিয়েছিল। 


জ্যোতি বসুরা যে অভিযোগগুলো উদ্বাস্তদের সম্পর্কে করেছিলেন-_ 
ধবংস করছে। বনসম্পদ সম্পর্কে বন দফতরের রিপোর্ট বলছে বড় 
বড় গাছপালা কিছু নেই। আগাছা টাইপের গাছই বেশি ছিল। এ 
বিষয়ে আপনার মন্তব্য? 


জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হারিয়ে দিল ন্ট ২৩৭ 


্ 


্ 


্ 


: ওরা যেখানে ছিল, 51281780107) 21৪৪, ওখানে কোনও বড় ধরনের 


গাছ ছিল না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু নারকেল গাছ 
লাগিয়েছিল। খুব বেশি অন্য গাছ ছিল না। 

ক্ষয়ক্ষতি এরা যা বলছে-__ ওরা গভীর জঙ্গল থেকে কিছু 
জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করত, যেটা দেখেছি। রান্নাবান্নার জন্য এটা ওরা 
করত। বড় ধরনের গাছ কেটে, দেখিনি... কেটে আনতে গেলে তো 
আমাদের উপর দিয়েই যেতে হবে। সে রকম কোনও ঘটনা আমরা 
দেখিনি। এগুলো অজুহাত বলে আমার মনে হয়। 


: এই যে নৌকোটা যে বানাল, কাঠ তো চাই, বড় কাঠ না হলে তো 


নৌকো বানানো যায় না। 
ছোট ছোট নৌকো। ডিঙির মতো ৩-৪ জন যেতে পারে । 19121750107 


£68-র মধ্যে ছোট ছোট গাছ ছিল, তাই দিয়েই তৈরি করা। 
: ওরা প্রায় এক বছর ছিল। শুনেছি এই সময়ের মধ্যে স্কুল, হাসপাতাল, 


খেলার মাঠ, তাদের সংস্কৃতি অর্থনীতি__ এগুলো আপনি কি 
দেখেছেন? 


: ওরা স্কুল করেছিল, দোকান করেছিল। মালগুলো ওরা ন্যাজাট, 


বসিরহাট লাইন দিয়ে আনত। 


: ওরা স্বশাসিত অঞ্চল তৈরি করেছিল। সেখানে তাদের স্কুল, কেন্দ্রীয় 


বা রাজ্য সরকারের সহুযোগিতায় নয়, একটা সমাস্তরাল প্রশাসন তৈরি 
করেছিল-_ এ বিষয়ে আপনার জানা ঘটনা যদি কিছু থাকে? 


: আমরা যেটা দেখেছি, যারা সরকারের অধীন কোনও ব্যক্তিই নন। 


একটা জায়গায় সমবেত হয়েছে। ধরুন এক লক্ষ লোক। তাদের 
কোনও সরকার নেই, তাদের কোন জাত নেই, কিছুই নেই। তারা 
এক জায়গায় হয়ে নিজেদের বাঁচার তাগিদে কয়েকটা প্রাইমারি স্কুল 
করেছিল, কয়েকটা টিউবওয়েল বসিয়েছিল, দোকানপাট খুলেছিল-_ 
তাদের মতো চলত-_ এটাকে স্বয়ংশাসিত সরকার বললে বোধহয় 
ভুল হবে। স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান যদি বলি তাতেও বোধহয় ভুল হবে। 
তাদের যতটুকু দরকার, নিজেদের বাচ্চাগুলোর একটা স্বাক্ষরদানের 
জন্য কাজগুলো তারা করেছিল-_ এটা সরকারের বিরোধিতা নয়-_ 
তাহলে সরকার যদি তাদের কথা ভাববে-_ তাহলে ওদের জন্য 
দোকানপাট, স্কুল, কলেজ সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছিল। 
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জ্যোতি বসু আপনাকে বলেছিলেন-_ তাদের উৎখাত করাটা কেন্দ্রীয় 


সরকারের নির্দেশ । অথচ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ জনতা দলের 


সদস্যরা শরণার্থীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। অনাদিকে সিপিএমের 
সমর্থন নিয়ে মোরারজি সরকার কেন্দ্রে। মোরারজি সরকার ৩ জনের 
সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। সংসদীয় দলের রিপোর্ট ভূপেশ 
গুপ্ত সংসদে তুলতে দেননি, “রাজ্যের বিষয়” এবং তদস্ত কমিটিতে ৩ 
জনই ছিলেন জনতা পার্টির সদস্য-_ এই কারণ দেখিয়ে। 
শরণার্থীদের উৎখাতের পিছনে রাজনৈতিক কারণ কি ছিল? 


: এর ব্যাখ্যাটা ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। ওরা (সরকার) একটা কারণ 


যেটা দেখিয়েছিল সেটা কিছুটা যুক্তিসঙ্গত। আরগুলো নয়। সুন্দরবন 
গভীর অরণ্য । এই জঙ্গল কেটে যত সাফ করা হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
তত বাড়বে । এই যুক্তিটা খানিকটা গ্রহণ করা যায়, সবটা নয়। কারণ 
জঙ্গল তো হামেশাই কাটছে। 77091 1/6910797-রা কাটছে। এখন 
কিছুটা বন্ধ হয়েছে। জঙ্গল তো কাটছে। কিছু শরণার্থী এসে জঙ্গল 
কাটলে পরিবেশের ক্ষতি হবে, ভারসাম্য নষ্ট হবে__ এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত 
নয়। আসলে এদের সেরকারের) পিছনে অন্য কোন কারণ ছিল। 


: ডিএম আপনাদের ডেকেছিলেন সহযোগিতা করার জন্য। আমরা 


এমন লোকের সন্ধান পেয়েছি, কয়েক জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, 
যারা পুলিশের সঙ্গে থেকে শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো, উৎখাত 
করার সহযোগিতা করে পুলিশের কাছ থেকে পয়সা পেয়েছে। এরা 
কারা, এরা কি সিপিএমের লোক ছিল? 


: রাজনীতিতে বলতে গেলে বোঝায় তাই। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক 


জায়গায়'কিছু চোর, গুন্ডা, বদমাইশ, খুনি-_ যারা পয়সার বিনিময়ে 
খুন করে, এমন লোক থাকে। এবং সেই লোকগুলোকে ওরা 
সিপিএমের ব্যানার দিয়ে সংগ্রহ করেছিল-_ তারা এই জিনিসটা 
চালিয়েছিল। 


: শরণার্থীদের মূল জীবিকা কি ছিল? 
: ওদের কাছে কিছু পয়সা ছিল। দীর্ঘদিন জমিয়ে সংগ্রহ করে রেখেছিল 


একটা আশ্রয়ের আশায়। শুধুমাত্র জ্বালানি কাঠ বেচে কতদিন চলতে 
পারে? নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। অধিকাংশ লোক ছোট ছোট 
ডিডিতে করে মাছ ধরত। 


জালিয়ানওয়াল'নাগকেও হারিয়ে দিল ₹ু ২৩৯ 


প্রশ্ন : সেই সময় সরকার থেকে, বিশেষ করে সিপিএম থেকে অভিযোগ 
করা হয়েছিল-_ এরা রাষ্ট্রবিরোধী, সরকারবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে 
যুক্ত। আপনি এদের এ ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে 
দেখেছেন কি না? 

প্রফুল্ল : সরকারবিরোধী বলতে কী বলতে চেয়েছে আমি জানি না। কিন্তু 
একদল বাঁচার তাগিদে এল, থাকল। সরকারবিরোধী বলতে সিপিএম 
যেটা বলতে চেয়েছিল তদানীত্তন সময়ে___ বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, 
চোর-গুন্ডার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অনেকবার 
গেছি__- আমার মনে হয় সে রকম কোনও ঘটনা ছিল না। 
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কোথাও বলপ্রয়োগ হয়নি। আগন্তকরা দ্বীপ ছাড়ার জন্য তৈরি 
ছিলেন। তীরা স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে চলে গেছেন। পুলিশ সহযোগিতা 
করেছে মাত্র। “পুলিশের অত্যাচারের গল্প” একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যাচার। 
উদ্বাস্তু নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস। 


মরিচঝীপি 
অমিয়কুমার সামস্ত 


৯ 


পরায় ত্রিশ বছর পরে সম্প্রতি মরিচঝাপির ঘটনা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। 
টেলিভিশনের দু-একটি বাংলা চ্যানেলে কিছুদিন ধরে মরিচবাপির ঘটনাকে সরকার 
ও পুলিশের নৃশংসতার চরম উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। যে সমস্ত ঘটনায় 
সরকারি যন্ত্রের রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহারের ফলে নাগরিকদের আঁধকার লঙ্ঘিত 
হয়েছে, সেই সব ঘটনার শীর্ষে রাখা হয়েছে মরিচঝাপির ঘটনাকে; কিংবা বলা 
যায় মরিচঝীপির কল্লিত কাহিনিকে। এই সব কাহিনি রচয়িতারা বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার 
সীমা বেপরোয়াভাবে অতিক্রম করে গিয়েছেন। যেহেতু কোনও প্রতিবাদ হয়নি, 
তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনা লাগামবিহীন। আমাদের দেশে অতিরঞ্রন কিংবা মিথ্যা 
অপবাদ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এদিক থেকেও আমাদের 
রাজনীতিতে নৈতিকতার মান খুব উঁচুতে নয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভেবেছিলাম 
যে, উদ্দেশ্যপ্রণোর্দিত যে প্রচার তার অসত্য অংশ আপনিই বিলুপ্ত হবে, মিথ্যা 
আপন ভারেই ভেঙে পড়বে। কিন্তু সম্প্রতি টিভির কিছু প্রতিবেদন এবং একটি 
সিডি-তে (007719801 [0152) মরিচবাপির ঘটনার উপস্থাপনা দেখে ও সেই সঙ্গে 
দু-তিনটি বই পড়ে মনে হল মরিচবীপির আনুপুর্বিক ঘটনাবলি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে 


মরিচঝাপি ৭ ২৪১ 


তথ্যের উপর নির্ভর করে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। একটি নিবন্ধের পরিসরে 
সমগ্র বিষয়টি বিশদভাবে উপস্থাপিত করা যাবে না-_ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ 
আখ্যান রচনার চেষ্টা করা যাবে। 

একটি টিভির প্রতিবেদনে দেখলাম ওপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষকে হাজির করে 
ও তাকে দিয়ে মরিচবীপির বিবৃত ঘটনাবলির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা 
হচ্ছে, যদিও তার মরিচঝীপির ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই! অমিতাভ 
ঘোষ তার 7176 [101৮9 1106 (২০০৪) নামক সুন্দরবনের পটভূমিকায় রচিত 
উপন্যাসে মরিচঝাপির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা ও ব্যর্থতাকে 
কাহিনি নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে কল্পনার 
অবাধ অধিকার। সেখানে ঘটনার বিবরণে সত্যনিষ্ঠার দায় নেই। এঁতিহাসিকের ও 
বস্তুনিষ্ঠ আখ্যান রচয়িতার সেই কল্পনার স্বাধীনতা নেই; তাদের নথি ও প্রমাণের 
উপর নির্ভর করে ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হয়। গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত 
ঘটনা তাই তথ্যের দিক থেকে এঁতিহাসিক সত্যের মর্যাদা পায় না। তবে গল্প- 
উপন্যাসেও সাম্প্রতিক বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি-বিকৃতি বা 
বিচ্যুতি বাঞ্নীয় নয়। অমিতাভ এই কথা স্বীকার করে তার উপন্যাসের “00101 
2016” অংশে মরিচঝাপি সম্পর্কে তথ্যের উৎস নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
“1008 01)6 0111 10151011021 (1680701]1 2৬118016 10171161151) 15 21) 2101016 0% 
1055 1৬1211101, 4২০0566 15561010178) 11) 0১6 10165 [6591৬6: ৬/651 
36758]: 701109 [২6৬58] 2170 1196 14811011)1)9191 11955801০%. ১ এই প্রবন্ধটি 
51810 980165” নামে একটি পত্রিকায় ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। [২০95 
1/91110-এর ওই নিবন্ধটি আমি দেখেছি, তা ছাড়া মল্লিক-এর ১৯৯৩ সালে 
প্রকাশিত 406৬6101017) 701109 0108 0০010010150 00৬91710610: ৬/65182119581 
91106 1977+, (0৫177071086) বইটিও দেখেছি। ওই বহতেও মরিচঝাপি সম্পর্কে 
কিছু কথা আছে। বস্তুতপক্ষে সংখ্যাতত্ব ও ঘটনাটির উপস্থাপনা এবং সিদ্ধাস্ত দুই 
রচনাতে মোটামুটি একই রকম। মরিচবীপি সম্পর্কে তার তথ্যের উৎসগুলো নিতান্তই 
অস্পষ্ট, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুলেখিত এবং অপ্রাসঙ্গিক। গবেষণার ক্ষেত্রে 
তথ্যসংগ্রহের জন্য যারা আইন অনুসারে এবং বিধিসম্মতভাবে তথ্য জানার বা 
তথ্য সংরক্ষণের অধিকারী, তারাই বা সেই সংস্থার কার্যালয়ই তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক 
উৎস। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কার্যালয়গুলিও তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্র । 
মল্লিক তার 06৬61010701] [0110 01 & 0০010001015 0০0৬০111010 বইয়ের 
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/01010/1605617917 অধ্যায়ে প্রথমেই লিখেছেন, "15 ৮০০1 ৬০] 11011)8৬6 
0961 ০0111915150 ৯1070081096 10610 01 & 11611102101 70616 ৬4100 ৮৮151) 10 
19178171 21101851710123+, অর্থাৎ ধরে নিতে পারি তিনি ক্ষেত্র-সমীক্ষা করেছেন। 
সেক্ষেত্রেও নামধাম দেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা 
লিখেছেন, যে সংখ্যাতত্ব দিয়েছেন তার তথ্যসূত্রকে যদি নাম-পরিচয়হীন অবয়বের 
আড়ালে গোপন রাখা হয় তবে কি তাকে গবেষণা বলা যায়£ যেমন, তিনি 
5০0017৬6179811011] 21101155 009৬611111617 00001815" শুনেছেন; সেই শোনা 
বাক্যালাপই তার তথ্যসূত্র! “1176 ৪81/60 ৪১০০৫ ৪ 71855801৩” সুতরাং 7২০95 
18110 মরিচঝাপির ঘটনাকে ণা1855801৩” বলে বর্ণনা করেছেন। ওই অফিসাররা 
কারা, তাদের ওই ঘটনাবলি জানার এক্তিয়ার ছিল কি না, কিংবা কোন সূত্রে শুনেছেন, 
তাদের নামধাম কী-_ এসব নিয়ে অর্থাৎ তথ্যসূত্রের যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা 
নিয়ে তার কোনও চিস্তাভাবনা ছিল বলে মনে হয় না; কারণ এই তথ্যসূত্রগুলি 
উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি । এটি কোনও সৎ গবেষণার পদ্ধতি 
নয়। সেই সময় রাজ্যে যাঁরা মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, কমিশনার, জেলাশাসক 
ইত্যাদি পদে ছিলেন তারা আইনসম্মত ও পদ্ধতিগতভাবে সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে 
জানার ও সেই সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাদের স্থলাভিষিক্তরাও 
নথিপত্রের ভিত্তিতে সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এরাই হতে পারতেন তার 
প্রাথমিক তথ্যসূত্র। এঁদের দেওয়া তথ্য ত্বাকে গ্রহণ করতে হবে এমন কোনও 
বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যের সঙ্গে যদি এঁদের তথ্যের 
গরমিল বা পরস্পরবিরোধিতা থাকে, তবে যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করে একটিকে 
গ্রহণ, অপরটিকে বর্জন করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ গোপন 
রেখে বা বিরত করে কতকগুলি ঘটনা ও সংখ্যাতত্বের উল্লেখ করেছেন, যার সঙ্গে 
বাস্তবের কোনও মিল নেই। এইরূপ গবেষণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্যভাষণ ছাড়া 
কিছুই নয়। মল্লিক-এর সংখ্যাতত্ব নিয়ে পরেও আমাকে মস্তব্য করতে হয়েছে। 
স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তির উল্লিখিত বইটির অন্য অনেক তথ্য ও সিদ্ধান্ত নিয়ে 
গুণীজনেরা অনেক আগেই সংগত প্রশ্ন তুলেছিলেন। 

রস মল্লিক কানাডা প্রবাসী ও ভারতীয় বংশোডূত। তার পূর্বপুরুষ বর্তমান 
বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলের বর্ধিষুঃ ভূত্বামী পরিবার। রস 
মল্লিক-এর পিতামহ কুমুদ মল্লিক (১৮৮২-১৯৪১) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
তার এক পুত্র সুকুমার ছিলেন আইসিএস; তিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারি 
হন। অপর পুত্র সুশীল ছিলেন কানাডা প্রবাসী-_ রস মল্লিক তার কনিষ্ঠ সম্তভান। 
কুমুদের ভাই মুকুন্দ মলিক (১৮৮৮-১৯৭৪), সমাজসেবা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে 


মরিচঝাপি % ২৪৩ 


সুপরিচিত। ১৯১৫ সালে তিনি 1 36105281 1271890015 /55001801011 প্রতিষ্ঠা 
করেন। তফশিলি জাতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুকুন্দ মল্লিক ১৯৩৭ থেকে 
১৯৪১ পর্যস্ত ফজলুল হক মন্ত্রী সভার মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী জীবন তিনি ওকালতি 
ও সমাজসেবায় কাটিয়েছেন। 

রস মল্লিকের রচনা ছাড়া অমিতাভ ঘোষ নির্ভর করেছেন 1310) [071505)-র 
উদ্বাস্তু সম্পর্কিত একটি অপ্রকাশিত 0155978101-এর উপর এবং আর একটি নিবন্ধের 
উপর, যা তখনও প্রকাশিত হয়নি (২০০৪)। যাই হোক, অমিতাভ ঘোষের মতো 
জনপ্রিয় ও শক্তিশালী লেখকের কলমে ঘটনার অতিরঞ্জন বা বিকৃতি স্বীকৃতি পেয়ে 
গেলে তার ছাপ মানুষের মন থেকে সহজে মোছা যায় না। আমার আক্ষেপ এই, 
অমিতাভকে বিকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। 

এ ছাড়া মরিচঝীপির উপর বাংলায় আরও দুটি বই দেখার সুযোগ হয়েছে। 
২০০২ সালে প্রকাশিত “মরিচঝীপি: নৈঃশব্দ্যের অস্তরালে' নামক বইটির লেখক 
জগদীশ মণ্ডলের মরিচঝাপির ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তিনি সাংবাদিক 
নিরঞ্জন হালদারের অনুরোধে, প্রধানত তার উপর নির্ভর করেই, বইটি রচনা করেছেন। 
বইটির ছটি অধ্যায়ের মধ্যে পাঁচটিই উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
তিনি যোগ করেছেন কয়েকটি সংবাদপত্রের মরিচর্বাপির ঘটনার প্রতিবেদন, উদ্বাস্ত 
উন্নয়নশীল সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে রাইহরণ বাঁড়ে-এর কয়েকটি বিবৃতি ও 
স্মারকলিপির প্রতিলিপি, কয়েকটি ইস্তাহার, কাশীকাস্ত মৈত্রকে লেখা কয়েকটি 
চিঠি, এবং মরিচঝীপি ভ্রমণের উপর কমলা বসুর একটি চিঠি। এ ছাড়াও আছে 
রাইহরণের পাঠানো অনেকগুলি নার্মের তালিকা ।২ 

দ্বিতীয় বইটি শিবনাথ চৌধুরীর “মরিচঝীপির কান্না” (২০০৪)। লেখকের ঘটনা 
সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, বা তিনি তথ্য সংগ্রহের বিশেষ কোনও 
চেষ্টা করেননি। এমন কি মরিচঝাপির ভোগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তার ধারণা 
আছে বলে মনে হয় না। রইটি পড়ার পর মনে হয় মরিচবীপির ঘটনায় কাশীকাস্ত 
মৈত্রের ভূমিকাটি তুলে ধরাই তার আসল উদ্দেশ্য। যাইহোক এই বইগুলিতে 
পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করব। 

সম্প্রতি মরিচঝীপির উপর যে সিডি-টি প্রচারিত হয়েছে সেই সিডি-তে আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি অংশ দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি দেখানো 
হয়নি; সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এই 
সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ২০০৬-২০০৭ সালের শীতকালে কোনও এক সময়। 


২ দ্র. পরিশিষ্ট চ 


২৪৪ ন্ট মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


একদিন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার ফোন করে মরিচঝাপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। 
তার বক্তব্য, "তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন 
মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে মরিচঝাপির উদ্বাস্তদের উৎখাত না করার জন্য অনুরোধ 
করেন।” নিরঞ্জনবাবু জানতে চান ওই চিঠি সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না, কিংবা 
ওই চিঠির কপি আমার কাছে আছে কি না। আমি জানালাম ওইরাপ কোনও 
চিঠির কথা আমার জানা নেই। তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির 
বিষয়বস্তু সাধারণভাবে জেলার একজন পুলিশ অধিকর্তার জানার কথা নয়। তবে 
মরিচঝীাপির ব্যাপার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন মিটিঙে শুনেছি, উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় 
সরকারও চেয়েছিল যে মরিচঝাপি থেকে আগন্তৃকদের দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হোক। 
এরপর নিরঞ্জনবাবু জানালেন যে, মরিচবীপি নিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে কয়েকজন 
আসবেন। আমি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলাম। যথারীতি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে 
কয়েকজন এসেছিলেন। তারা সাক্ষাৎকারটি ভিডিও-টেপ করে নিলেন। 
মরিচবাপিতে আগন্তক মানুষেরা যে কিছু লোকের রাজনৈতিক উচ্চাশা ও বিভিন্ন 
দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েনের শিকার সে কথা বললাম। পুনর্বাসনের জায়গা 
ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পিছনে যে বামফ্রম্টের কোনও কোনও নেতার 
অবস্থাগতিকে কিছু উসকানি ছিল সে কথাও বললাম। মরিচবাপিতে আগস্ভকদের 
নেতারা একটি ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে দ্বীপে পুলিশ বা অন্য সরকারি কর্মীদের 
যেতে বাধা দিয়েছিলেন। বেআইনিভাবে সংরক্ষিত অরণ্যের গাছ কেটে, মাছ ধরে 
বা অন্য দ্বীপে দিন মজুরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন। পুলিশ এই সমস্ত বেআইনি 
কাজ বন্ধ করলে ভলান্টিয়ার বাহিনী ও আগন্তকরা মরিচবীপির অপর পারে 
কুমিরমারিতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। পুলিশ গুলি চালালে কুমিরমারির 
অধিবাসী দুজন. আদিবাসী মহিলা নিহত হন। মরিচাপিতে বসবাসকারী আগন্তকরা 
কেউই নিহত হননি। ১৯৭৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আগন্তকরা ছ্বীপ ছেড়ে 
চলে যান। পুলিশ-প্রশাসন লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিল। প্রশাসন চলে যাওয়ার জন্য 
তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু বলপ্রয়োগ করে তাদের লঞ্চে তুলে 
দেয়নি বা লাঠি-গুলি মেরে তাড়ায়নি। পুলিশের আগুন লাগানোর কথাও সর্বেব 
মিথ্যা। কতকগুলি পরিত্যক্ত ঘরে রাতের অন্ধকারে এসে আগুন লাগিয়েছিল 
ভলান্টিয়ার দলের পলাতকরা। পুলিশের এক কনস্টেবল আগুনে জখম 
হয়েছিলেন-- কোনও আগন্তকের গায়ে সেই আগুনের আঁচ লাগেনি। মনে 
করেছিলাম এই সাক্ষাতকার হয়তো কোনও চ্যানেলে দেখানো হবে। কালক্রমে 
সাক্ষাৎকারটির কথা ভূলে যাই। সাম্প্রতিক কালে টিভিতে যে সিডিটি দেখানো 
হয়েছে, তাতে ওই সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশ আছে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ 


মরিচবীপি য ২৪৫ 


জুড়ে আছে তাদের সাক্ষাৎকার-_ যারা নাকি মরিচঝাপির নির্যাতনের শিকার। 
আর কলাকৌশলের সাহায্যে দেখানো হয়েছে আগুন, শোনানো হয়েছে গুলির 
আওয়াজ, আর্তনাদ ইত্যাদি । কুমিরমারিতে পুলিশের গুলি চালনায় দুই স্থানীয় মহিলার 
মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু আমার আর সমস্ত বক্তবাই ছাঁটাই করা হয়েছে। কাল্পনিক 
অত্যাচারের কথা শোনানো হয়েছে আানিমেশনের সাহায্যে বিধ্বংসী আগুন জ্বালিয়ে, 
পলায়মান জনতার ছায়াছবি দেখিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন পুলিশ আগুন লাগিয়ে, 
গুলি চালিয়ে অনেক মানুষকে মেরে মরিচবীাপির আগন্তকদের দ্বীপ ছাড়া করেছে। 
শেষের দিকে দেখলাম কুমিরমারির অধিবাসী বলে কথিত একজন-_ নাম প্রফুল্ল 
মগুল-_ দাবি করেছেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলছেন, তিনি স্বচক্ষে কয়েকশো 
গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পুলিশকে লঞ্চে করে নিয়ে গিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে দেখেছেন। 
কয়েকশো আগুনে পোড়া মৃতদেহও ভাসিয়ে দিতে দেখেছেন তিনি। আমি স্তভিত 
হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এহেন অসত্যবাক্য শুনিনি। 

এই সিডিতে বারবার বলা হয়েছে যে সিপিএমের ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনী 
যৌথভাবে মরিচবাপির মানুষদের আক্রমণ করে তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছিল। 
কয়েকদিন আগে এক প্রথিতযশা নাট্য-ব্যক্তিত্বের লেখাতেও ক্যাডার ও পুলিশের 
যৌথ আক্রমণের কথা পড়লাম। আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 
মরিচঝাপির ঘটনা ১৯৭৮-৭৯ সালের__ তখন সিপিএম তথা বামফ্রন্ট কিঞ্িদধিক 
এক বৎসরকাল ক্ষমতায় অধিষ্িত। তারা যে পরবর্তী বত্রিশ বৎসর কাল পশ্চিমবঙ্গে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে, তা তাদের অজ্ঞাত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রশাসনের ও পুলিশের পারস্পরিক স্বার্থ ও নির্ভরশীলতার 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বর্তমানে বত্রিশ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করার 
পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, 
সেই সম্পর্ক ১৯৭৮-৭৯ সালে বিদ্যমান ছিল না। ২০০৮-০৯ সালের অবস্থা 
১৯৭৮-৭৯ সালের উপর আরোপ করলে কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হতে হয়। 
ফলে আলোচনা ও আলোচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হয় না। তা ছাড়া মরিচবাপির 
নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে-__ যেমন কুমিরমারি, সাতজেলিয়া ইত্যাদি-_ সেই সময় 
সিপিএম দলের আধিপত্য ছিল না; এখনও বিশেষ নেই। সুতরাং সেখান থেকে 
সিপিএমের ক্যাডার আসার কাহিনির বাস্তব ভিত্তি দুর্বল। 

১৯৭৮ সালে বাংলার বাইরে পুনর্বাসিত মানুষের দল বেঁধে আগমন এবং ওই 
বিশেষ দ্বীপটিতেই বসবাসের চেষ্টা বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বার্থের 
দ্বন্বের পরিণাম। উদ্বাস্তদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও জাত-সংক্রাস্ত স্বার্থসিদ্ধির 
চেষ্টা আমাদের স্বাধীনতার পরবরতীকালের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য । বস্তুতপক্ষে উদ্বাস্তু 
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আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক দল অনুসারে বিভাজন তো ছিলই-_ বিভিন্ন কারণে 
জাতভিত্তিক বিভাজনও ছিল। মরিচঝাপির রাজনীতির মধ্যে সেই বিভাজন ও 
প্রতিদ্বন্ঘিতার প্রচ্ছন্ন স্রোত প্রবহমান ছিল। এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, 
সমগ্র ঘটনাটি, অর্থাৎ বহির্বঙ্গ থেকে পুনর্বাসিত মানুষের আগমন, তাদের একটি 
অংশের হাসনাবাদে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর মরিচঝীপির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে 
বসতি স্থাপনের উদ্দেশে যাত্রা-_ এ সমস্তই কৌশলী রাজনীতির খেলা । আমাদের 
রাজনীতিতে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ব্যবহার করা হয়, মিথ্যা 
আশ্বাস দিয়ে উত্তেজিত করা হয়, তাদের দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখে নেতারা 
আত্মগোপন করেন। মরিচবাপির ঘটনা দুরভিসন্ধিমূলক একটি প্রয়াসের পরিণতি। 


২ 

১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৮ সালের 
ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই বাংলার বাইরে থেকে, বিশেষ করে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ 
থেকে পুনর্বাসিত মানুষদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেন। এই সময় 
আমি বর্ধমান জেলার এসপি ছিলাম। অকম্মাৎ একদিন বর্ধমান রেল স্টেশনের 
প্ল্যাটফর্মগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। নিত্য যাত্রীদের দারুণ অসুবিধা, কিন্তু 
কাকস্য পরিবেদনা। প্ল্যাটফর্মেই রীধা-খাওয়া চলল। অবশ্য বেশিদিন নয়। বর্ধমানে 
যারা এসেছিলেন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তাদের বেশির ভাগই আসছেন 
মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে। তারা সবাই বিশ্বাস করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন 
অঞ্চলে এবং অন্যত্র যে অনাবাদি কৃষিজমি আছে সেখানে সবাইকে পুনর্বাসন 
দেওয়া যায়। একথা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বিরোধী দলই পঞ্চাশের 
দশক থেকে বলে এসেছে। আগন্তকরাও সেই কথাই বললেন। আমরা আর একটু 
অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, এদের মধ্যে প্রায় কেউই পিছনের সেতু পুড়িয়ে দিয়ে 
আসেননি । অনেকে জমিজমা দেখাশোনার বন্দোবস্ত করে এসেছেন। কেউ কেউ 
তৈজসপত্র ও কৃষির সরঞ্জাম বিক্রি করেছেন বটে কিন্তু একেবারে বাস তুলে 
আসেননি। যাই হোক, কমবেশি এক সপ্তাহের মধ্যে রেলস্টেশন খালি হয়ে গেল। 
১৯৭৮ সালের ১৮ আগস্ট আমি ২৪ পরগনা জেলায় এসপি হিসাবে যোগ 
দিই। তখনও জেলা অবিভক্ত। কার্যভার নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যসচিব, 
স্বরাষ্ট্রসচিব ও আরক্ষা মহাপরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মরিচবাপির 
সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হলাম। ওই দ্বীপে গোয়েন্দা বিভাগের হিসাব মতো 
প্রায় ৩২ হাজার মানুষ ঘর বেঁধে বসবাস শুরু করেছেন। কিন্তু দ্বীপটি একটি 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল; ওখানে বসবাস করা তো দূরের কথা, বিনানুমতিতে প্রবেশ 


মরিচবীপি 7 ২৪৭ 


করাও অরণ্য আইন (0155 ০ 1927) অনুসারে দগুনীয় অপরাধ ওই দ্বীপের 
১৪৪ নং লটে একটি নারকেল 'প্ল্যানটেশন' (0187180107) করার জন্য বন দপ্তর 
জঙ্গল পরিষ্কার করে কয়েক হাজার নারকেল গাছ লাগিয়েছে । আগন্তকরা প্ল্যানটেশন 
এলাকা ছাড়াও ছ্বীপটির দক্ষিণ দিকে আরও জঙ্গল সাফ করে বসবাস করছে। 
ওদের ফেরত পাঠাতে হবে। এটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং স্বভাবতই চব্বিশ 
পরগনা জেলার প্রশাসন ও পুলিশের একটি সমস্যা। একথাও শুনলাম যে আগন্তকরা 
জঙ্গল থেকে গাছ কেটে, নদী ও খালে মাছ ধরে বিক্রি করছে এবং অন্যান্য দ্বীপে 
দিনমজ্জুরি করে জীবিকানির্বাহ করছে! সরকার উদ্বাস্তূদের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষ চায় 
না-_ তাদের বলে-বুঝিয়ে মরিচবীপি থেকে স্বস্থানে ফেরত পাঠাতে হবে। আমাকে 
বলা হল যে, বেশ কিছু পরিবার 'প্ল্যান্টেশনের' বাস্তব অবস্থা দেখে হতাশ-_ তাঁরা 
ফিরে যেতে পারেন। 

আমি সমস্যাটি শুনলাম বটে; কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। কারণ 
সুন্দরবন আমার কাছে একেবারে অপরিচিত জায়গা । সমস্যাটির একটি ভৌগোলিক 
ও ভূ-প্রাকৃতিক দিক আছে, আছে তার প্রেক্ষিত ও মানব-সম্পর্কের দিক। আমি 
কোনওটিই জানি না। স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে কথা 
বলে আগন্ভতকদের নেতা, সংগঠন, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানা 
গেল। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ সমস্যাটির অবয়ব ও ব্যাপ্তি অধরাই রয়ে গেল। পরদিন 
বিকেলে জেলা শাসকের সঙ্গে মরিচবাপির পথে বসিরহাট রওনা হলাম। নেজাট 
থেকে লঞ্চে করে ২০ আগস্ট বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ (আড়াই থেকে তিন 
ঘণ্টার লঞ্চ যাত্রা-_ জোয়ার-ভাটার উপর সময়ের কমবেশি নির্ভর করে) কুমিরমারি 
দ্বীপের বাগনায় পৌঁছলাম। কুমিরমারির সামনে কুরানখালি নদী-_ তার ওপারে 
মরিচবীপি দ্বীপটির নদীর তীরে জঙ্গলই দেখলাম; কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে 
না। জানলাম কুরানখালি ধরে আর একটু পশ্চিমে গেলে বাধের উপর লোকজন 
দেখা যাবে, তবে বসবাসের চালাঘর ইত্যাদি দেখা যাবে না, কারণ সেগুলি খানিকটা 
ভিতরের দিকে। আমরা লঞ্চ নিয়ে যখন ওপারের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন 
তীরে জড়ো হয়েছে প্রায় দু-তিনশো লোক। প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু অস্ত্র 
অবশ্য সাধারণ অস্ত্র। কয়েকজনের হাতে দা, দুচার জনের হাতে বর্শা ও টাঙ্গি 
এবং বেশির ভাগের হাতে লম্বা কাঠের লাঠি_- তার এক দিকটা বেশ ছুঁচোলো। 
শুনলাম গরান বা হেতাল কাঠের লাঠি, বেশ মজবুত। ওদের মধ্যে মাঝবয়েসি, 
দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি দা হাতে আস্ফালন করছেন, তারা কোনও পুলিশ বা সরকারি 
কর্মীকে নামতে দেবেন না। আমরা অবশ্য নামার কোনও চেষ্টাই করিনি। তবে 
জেলাশাপক একটা হাত মাইক নিয়ে মরিচঝাপি ছেড়ে যাওয়ার জন্য যেই বলতে 
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শুরু করেছেন, অমনি জনতা ইইহই করে উঠল । “না, আমরা যাব না, আমরা 
এখানেই থাকব। আমরা কোনও সরকারি সাহায্য চাই না”। ওখান থেকে সরে 
অন্য জায়গায় লঞ্চ নিয়ে গেলেও ওই জনতাই দৌড়ে সেখানে চলে যায়। একই 
বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। এইরূপ চলল প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা। ইতিমধ্যে জনতা প্রায় 
৪-৫শো হয়ে গিয়েছে। এদের বেশির ভাগ অল্পবয়েসি যুবক বা মাঝবয়েসি ব্যক্তি__ 
দু-এক জন বৃদ্ধ কৌতৃহলী চোখে দেখছেন। কিন্তু দ্বীপের আগন্কদের কাছে আমরা 
ঠিক পৌঁছতে পারলাম না। বিকেলে অনেকে নৌকায় পার হয়ে কুমিরমারিতে 
এলেন-_ কেউ কেউ জল নিলেন টিউবওয়েল থেকে, আবার অনেক কুমিরমারি 
বাজারে গেলেন বিকেলের দিকে। আর একবার আমাদের কথা শোনাবার চেষ্টা 
করা গেল। জনতার মতিগতি দেখে অভিজ্ঞ অফিসারদের পরামর্শ মতো মরিচঝাপির 
তীরে লঞ্চ না ভিড়িয়ে মাঝনদী থেকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু কোনও ফল 
হল না। আগন্তকরা ফিরে যাবেন এই আশায় জেলা প্রশাসন কয়েকটি লঞ্চকে 
বাগনায় আসার নির্দেশ দিয়েছিল-_ সেগুলিকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল । স্থানীয় 
অফিসারদের এবং অন্যান্য সুত্রের খবরাখবর থেকে জানা গেল যে, বেশ কিছু 
পরিবারের ফেরত যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবেশী ও স্বজন-পরিজনদের ইচ্ছাকে 
অমান্য করতে পারছেন না। তা ছাড়া তাদের সংগঠন ও ভলান্টিয়ার্স দল তাঁদের 
চলে যেতে দিতে চান না। এই সমস্ত অগ্রাহ্য করে তীদের পক্ষে বেরিয়ে আসা 
মুশকিল। লঞ্চে রাত কাটিয়ে দুপুরে কলকাতায় ফিরে এলাম। 

মরিচঝাপিতে আগস্তকদের আগমনের পশ্চাৎপটটির দিকে একটু নজর দেওয়া 
যেতে পারে। বহির্বঙ্গ থেকে যে লক্ষাধিক সেরকারি হিসেবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার) 
আগন্তক এসেছিলেন, তার মধ্যে বড় জোর ৩০/৩৫ হাজার এসেছিলেন প্রধানত 
তারা এই দ্বীপটি সম্পর্কে তাদের তথ্য দিয়েছেন। তারা দ্বীপটির একটি ম্যাপ সঙ্গে 
করেই এনেছিলেন; সেই সঙ্গে সেখানে পৌঁছনোর পথ নির্দেশও। ১৯৭০ সালে 
মানা (মধ্যপ্রদেশ) পুনর্বাসন কেন্দ্রে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে “উদ্ধাস্ত্ব উন্নয়নশীল 
সমিতি” গঠিত হয়। তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত একটি বিশেষ জাতি (নমঃশুদ্র) এই 
সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯৭৪ সালে সমিতির নেতারা মরিচঝীপি গিয়ে 
সেখানে বসবাসের বিষয় খতিয়ে দেখেন। বর্ধমান স্টেশনে আগন্ভকদের কারও 
কারও মুখে সুন্দরবনের নাম শুনেছিলাম এবং তাঁদের আগমনের পিছনে যে বামফ্রন্ট 
সরকারের সমর্থন আছে এ কথাও তারা বলতেন। বন্তুতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার 
অবহিত ছিল যে, বিভিন্ন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে যে ম্যাপ বিতরণ করা 
হয়েছিল সেখানে মরিচঝীপি দ্বীপের 'প্ল্যানটেশন' বলে একটি জায়গা চিহ্নিত ছিল-_ 
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এইটিই ছিল সম্ভাব্য পুনর্বাসন ক্ষেত্র । 

১৯৭৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে যখন প্রায় ২০/২৫ হাজার আগন্তক হাসনাবাদে 
জমায়েত হন সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা করেন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী রাধিকা 
ব্যানার্জি। কিন্তু তিনি তাঁদের নিরস্ত করতে পারেননি । আগন্তকরা এসেছেন “উদ্বাস্ত 
উন্নয়নশীল সমিতির আহানে ও পরিচালনায়। ওই সময় হাসনাবাদে সমিতির 
সভাপতি সতীশ মণ্ডল, সেক্রেটারি রাইহরণ বাড়ে এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে 
রংলাল গোলদার, অরবিন্দ মিল্ত্রি প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা মরিচঝীপি দ্বীপের 
১৪৪ নম্বর লটের, যেটি প্ল্যান্টেশন নামে পরিচিত হয়েছে, অনেকগুলি ম্যাপ বিলি 
করেন। ১৪৪ নম্বর লটকে 'প্ল্যান্টেশন' বলা হয়েছিল কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
(বনদপ্তর) ওই লটের কিছু অংশকে জঙ্গলমুক্ত করে, একদিকে বাঁধ দিয়ে নারকেল 
বাগান করেছিল। একদিকে বাঁধ দেওয়ার ফলে নোনা জল কিছু কম ঢুকত। ওই 
লটটি বাদ দিয়ে ১৫/১৬ মাইল লম্বা পুরো ছ্বীপর্টিই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ছ্ীপের পূর্বে 
ঝিল্লা নামে একটি নদী। ওই নদী পার হয়ে সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্য দিয়ে 
রায়মঙ্গল পার হয়ে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় পৌঁছনো সহজ । মরিচঝীপি 
দ্বীপের উত্তরে কুরানখালি নদী ও কুমিরমারি দ্বীপ। দ্বীপটি ১৪৪ নম্বর লটের 
নিকটতম জনবসতি । 

বামফ্রন্টের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জির ১৯৭৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দণগ্ডকারণ্য 
ইত্যাদি ভ্রমণ, সরকারের আদৌ অজানা ছিল না। রাম চ্যাটার্জি ছাড়াও বামফ্রন্টের 
অন্য শরিক দলের নেতারাও দণ্ডক ভ্রমণ করেছেন এবং পুনর্বাসনে অসস্তোষ প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু সরকার এই সময় নীরব ছিল। এমনকী আগন্তকদের পশ্চিমবঙ্গ- 
মুখী স্রোত ঠেকাবার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কোনও উদ্যোগ প্রথম দিকে দেখা 
যায়নি। যদি সরকারের মরিচঝীপির সংরক্ষিত অরণ্যাঞ্চলে আইন ভেঙে বসবাস 
করতে দিতে অনিচ্ছা ছিল তাহলে হাঁসনাবাদেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
নেওয়া যেতে পারত। তবে সে সময় তারা অত্যন্ত মারমুখী ছিল। সেখানে তারা 
প্রায় দেড় মাস অবস্থান করেছিল। হাসনাবাদ থেকে যখন তারা দলবেঁধে মরিচবীপির 
দিকে যাত্রা করল, তখন সন্দেশখালি থানার সামনে তাদের আটকাবার ক্ষীণ চেষ্টা 
করেছিল পুলিশ ও প্রশাসন। কয়েকটি লঞ্চ দিয়ে তাদের পথ অবরোধ করা হয়-_ 
কিন্তু সামান্য সংঘর্ষের পর তারা সে বাধা অতিক্রম করে 'প্ল্যানটেশনে” পৌঁছে 
যায়। এই দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ ও অক্ষম প্রতিরোধ সমিতির উৎসাহ ও আগ্রাসী মনোভাব 
বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, মরিচবীপিতে আগন্ভকদের বসবাস করতে দেওয়ার 
বিষয়ে যে দোলাচলচিত্ততা ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


২৫০ সু মরিচবীপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


নীতি-নির্ধারণে ছিধা-সংশয় যাই থাক না কেন পরিস্থিতির উপর মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি সতর্ক রাজনৈতিক দৃষ্টি রেখেছিল। তাদের অনেক নেতাই উদ্বাস্ত 
আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছেন; তাই এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে কোনও 
সিদ্ধান্তের ভার তারা কেবলমাত্র প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। 
সব বিষয়ে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখার প্রবণতা তখন আরও গভীর ছিল। বস্ত্ুতপক্ষে 
মরিচঝীপি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই কেবল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নেয়নি। সাংবিধানিক 
রীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
আলোচনা করে। 

১৯৭৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে মরিচবাপির ১৪৪ নম্বর লটে ও পার্বতী 
এলাকায় প্রায় ৩০-৩২ হাজার মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করেন। বসতি স্থাপন যখন 
চলছিল সেই সময় মে মাসের প্রথম দিকে দুজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৪৪ 
নম্বর লটে গিয়েছিলেন অবস্থা সরজমিনে দেখতে এবং আগন্তকদের মুখ্যমন্ত্রীর 
তরফে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে । ১লা মে গিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারি, 
১৫ই মে ডি.আই.জি, আই বি। দ্বীপের ও পারিপার্থিকের অবস্থা দেখে বেশ কয়েকটি 
পরিবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে উদ্বাস্তু 
উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা আর কোনও সরকারি অফিসার বা পুলিশকে মরিচঝাপি 
দ্বীপে পদার্পণ করতে দেয়নি। রংলাল গোলদারের নেতৃত্বে তাদের ভলান্টিয়ার 
বাহিনীকে জোরদার করা হয়েছে। তাদের সাহায্যে শুধু সরকারি কর্মী নয়, বাইরের 
অবাঞ্থিত আগন্তকদের আগমন বন্ধ হয়েছে। অনিচ্ছুক পরিবারদের মরিচঝাপি 
ত্যাগ আটকানো হয়েছে, সর্বোপরি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং উন্নয়ন 
সমিতির নির্দেশ মানানোও হয়েছে। প্রায় ত্রিশ-বত্বিশ হাজার মানুষের একটি 
উপনিবেশ- য়া লোকসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষের অনেক ছোটখাটো মহকুমা 
শহরের সমান-_ এক বৎসর ধরে শাসন করেছে উন্নয়নশীল সমিতি । সেখানে 
রাষ্ট্রের কোনও নিয়মকানুন বা কর্তৃত্ব ছিল না। ভলান্টিয়ার বাহিনীতে প্রায় ২৫০ 
জনের মতো সদস্য ছিলেন-_ বাহিনীর বিভিন্ন কাজের বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
অরবিন্দ মিস্ত্রি, পবিত্র বিশ্বাস প্রমুখ । এই সময়ের মধ্যে আগন্তকরা বসবাসের জন্য 
অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা দেখে ছোট ছোট চালাঘর তৈরি করেছিল। বিল্লা নদী 
থেকে যে ঝিলমারি খালটি ১৪৪ নম্বর লটে প্রবেশ করেছে, তার একদিকে মাটি 
কেটে বাঁধ দিয়ে একটি ভেড়ি তৈরি করেছিল। সেইরূপ আরও একটি ভেড়ি তৈরি 
করেছিল কুরানখালি থেকে যে খালটি লটের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তার উপর। 
ফুটবল মাঠের মতো একটি জায়গা ভরাট করে তার চারদিকে বসিয়েছিল কয়েকটি 
চালাঘর। তাদের একটি ছিল ডাক্তারখানা, কয়েকটি ছোট ছোট দোকান, একটি 
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বাচ্চাদের স্কুল ইত্যাদি। আগস্তকরা কয়েকটি টিউবওয়েলও বসিয়েছিল। সরকার 
কুমিরমারিতে দু-তিনটি টিউবওয়েল বসিয়েছিল আগন্তকদের সুবিধার জন্য। 
মরিচঝীাপিতে টিউবওয়েল বসিয়ে জবরদখল উপনিবেশকে পরোক্ষে আইনি স্বীকৃতি 
দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

কিন্তু আগন্তকদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে 
এবং নদী ও খালে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করা এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে 
দিনমজুরের কাজ করে উপার্জন করা। প্ল্যানটেশনের জমিতে যে চাষ হওয়া অসম্ভব 
সে কথা ওখানে পৌঁছবার পর অনেকে বুঝতে পারেন, তার আগে প্ল্যানটেশন 
মানে অনেকেই মনে করেছিলেন সরকার ১৪৪ নম্বর লটটি বাঁধ দিয়ে ঘিরে ওখানে 
গাছ লাগিয়েছে, সুতরাং নোনা জল ঢুকতে পারে না। আর অনেক বর্ষার জলে 
ধৌত হওয়ায় মাটির লবণাক্ত ভাব অনেকটাই কেটে গিয়ে চাষের উপযুক্ত হয়েছে। 
কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল অন্যরূপ-_ জোয়ারের সময় লোনা জল যথারীতি 
প্ল্যানটেশনের মধ্যে ঢুকত। বিধানচন্ত্র রায়ের মুখ্যমন্ত্িত্ব কালে বিরোধীরা সুন্দরবনে 
বসতি স্থাপন নিয়ে যখন শোরগোল তুলেছিলেন, তখন তিনি বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে জানিয়েছিলেন যে, জোয়ারে নোনাজল ঢোকা একেবারে 
বন্ধ করার পরও যদি অন্তত তিনটি বর্ধার জলে নুন ধুয়ে না যায়, তবে সেখানে 
ফসল ফলানো দুক্কর। 

১৯৭৮ সালে চাষের সময় ও পরে ধান কাটার সময় মরিচঝাপির আগন্তকরা 
অন্য দ্বীপে দিনমজুরের কাজ করেছিল,। কেউ কেউ কাজের চেষ্টায় দূরবর্তী শহরেও 
চলে গিয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দিনমজুরের সংখ্যা কয়েক হাজার বেড়ে যাওয়ায় 
মজুরি গেল কমে। এমনিতে সরকার-নির্ধারিত দিনমজুরিই পেত না অনেক 
জায়গায়-_ সেই মজুরি আরও কমে যাওয়ায় স্থায়ী দিনমজুররা বিক্ষুন্ধ হল। তা 
ছাড়া একসঙ্গে অনেক মানুষ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে পড়ার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দামও অনেক বেড়ে গেল। ফলে স্থানীয় মানুষ বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে 
সরকার ও জেলা প্রশাসনকে । এইরূপ ক্ষোভ শুধু কুমিরমারিতে নয়, সাতজেলিয়া, 
ছোট মোল্লাখালি ইত্যাদি দ্বীপেও দেখা গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সংঘর্ষের ঘটনাও 
ঘটেছে। রাইহরণ বাড়ে তার স্বাক্ষরিত ৫/৩/৭৯ তারিখের একটি ইস্তাহারে স্বীকার 
করেছেন, 'এই সব ঘটনা সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি, আমতলী এবং কুমীরমারি 
এলাকায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে।” কিন্ত এ সবের জন্য তিনি যথারীতি “জ্যোতি 
বসুর পুলিশ ও সিপিএম ক্যাডারদের দায়ী করেছেন। 


২৫২ 7 মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


জঙ্গলে কাঠ কাটা ও মাছ ধরা নিয়েও প্রথম দিকে ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে 
সংঘর্ষ বাধত। কিন্তু ফরেস্ট গার্ডরা স্বল্পসংখ্যক বলে তারা ভয়ে পিছিয়ে আসত। 
ফলে জঙ্গল কাটা, মাছ ধরা ও বন্য জন্ত মারা-_ বিশেষ করে হরিণ মারা অবাধেই 
চলত। বনবিভাগের অফিসাররা, বিশেষ করে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কল্যাণ চক্রবর্তী বার 
বার অভিযোগ জানালেন সরকারের কাছে। বস্তৃতপক্ষে কাঠের ব্যাবসা বেশ 
লাভজনক ব্যাবসা হয়ে দীঁড়িয়েছিল। কেবল মাত্র জ্বালানি কাঠই (776 ৮/০০৫) ছিল 
না, গভীর জঙ্গলের বড় গাছের কাঠও (71796) ছিল; যদিও তার পরিমাণ ছিল 
কম। দ্বীপের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও এ বিষয়ে অভিযোগ 
জানিয়েছিল। কাঠের ব্যাবসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ক্যানিং ও বারাসতের 
কাঠ ব্যবসায়ীরা আগন্তকদের দাদন দিতে শুরু করেছিল। 

১৯৭৮ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুখ্যমন্ত্রী তার অফিসে একটি মিটিং 
করে মরিচঝীাপির অবস্থা পর্যালোচনা করলেন এবং জঙ্গল থেকে বেআইনি কাঠ 
কাটা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বললেন। ৭ সেপ্টেম্বর সকালে খবর পাওয়া 
গেল যে, একটি বেশ বড় দল নৌকাতে করে কাঠ নিয়ে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছে। 
দলে প্রায় একশো ছোট বড় নৌকা আছে। এই রকম বেআইনিভাবে কাটা কাঠ 
নিয়ে যাওয়া কিছু নতুন নয়-_ স্থানীয় মানুষ প্রায়ই এ দৃশ্য দেখে থাকেন। পুলিশ 
ও বনকমীরাও দেখেন। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সবাই চুপচাপ থাকে। ওইদিন এই 
দলটিকে আটকানোর সিদ্ধাত্ত নেওয়া হল। সন্দেশখালি থানার সামনের নদীতে 
তাদের আটকানোর জন্য বেশ কয়েকটি লঞ্চে সিনিয়র অফিসার ও কনস্টেবল 
একটু আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে একটা পুলিশ লঞ্চ যখন তাদের 
আটকাতে যায়, তখন তারা পুলিশকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। 
তারপর নদীর ৰাঁক থেকে একের পর এক প্রায় দশ-বারোটি লঞ্চ বেরিয়ে এলে 
ভয় পেয়ে অনেকে জলে ঝাপিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়, আবার অনেকে তীরের 
নিকট অগভীর জলে-_ যেখানে লঞ্চ যেতে পারবে না-_ নৌকা নিয়ে পালাবার 
চেষ্টা করে। যাই হোক শেষ পর্যস্ত সব নৌকাগুলিই ধরা পড়ে-_ দুটো নৌকা 
লঞ্চের ধাক্কায় কাঠ সহ ডুবে যায়। লঞ্চের সঙ্গে ধাকা লাগার অনেক আগেই 
নৌকার আরোহীরা জলে ঝাপিয়ে পালিয়ে যায়। নদীর তীরে অনেক লোক জমায়েত 
হয়েছিল-_ তারা সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে টিয়ার গ্যাস বা গুলি 
কিছুই চালানো হয়নি-_ কারণ সে রকম কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টিই হয়নি। নৌকার 

ংখ্যা ছিল ৮০/৮৫টি-_ ছোট-বড় সব মিলিয়ে । পরে মার্চ মাসে (১৯৭৯) সংসদীয় 
প্রতিনিধি দলের নিকট দেওয়া এক স্মারকলিপিতে রাইহরণ বাড়ে ওই ঘটনা সম্পর্কে 


লিখেছেন, “019 [01106 18101001965 121) 0৬০1 43 00805, 015810115 09017 1000 


মরিচঝাপি নু ২৫৩ 


01095, 2110 8150 0021760 6 17991110116 0680115 01 ৮/017901966 0০৯5. 1116 
15006665121) 8৮/2% 168৬1116157 ০0805 09111110 108060 ৮1101) 01177001210 
[া৪৬/0০0৫ ০091110 ও. 3.50 18115.” আমি ওই ঘটনার সময় সন্দেশখালি থানার 
সামনে নদীতে একটা লঞ্চে উপস্থিত ছিলাম__ সমস্ত ঘটনাটি আমার নির্দেশে, 
আমার সামনেই ঘটেছিল । স্মারকলিপিতে রাইহরণ বাড়ে যা লিখেছেন তা অতিরঞ্জিত 
ও অসত্য। রস মল্লিক সম্ভবত এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, "128 0160 £ি0া 
010৮/7176 ৬/1161) 00917 00215 ৮516 50100160 0% (116 [901106. কোথা থেকে 
এই সংবাদ পেয়েছেন তিনি? এমনকী রাইহরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অসত্যও দুটো 
মৃত্যুর ওপরে ওঠেনি; “নিরপেক্ষ গবেষক' মল্লিক মৃত্যুর সংখ্যা দিয়েছেন ১২৮! 
মল্লিক কোনও সূত্র নির্দেশ করেননি। সন্দেশখালিতে চোরাই কাঠ সহ নৌকা 
বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বড় বড় দলে কাঠ কাটা ও পাচার কম হয়ে গেল-_ কিন্তু 
একেবারে বন্ধ হল না। 

এরপর নানা কারণে (১৯৭৮ সালে রাজ্যে অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাত ও বন্যা) কিছুদিন 
মরিচবীপির সমস্যা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল না। পুলিশ ও 
প্রশাসনের পক্ষেও সামান্য নজরদারি ও খবরাখবর সংগ্রহ ছাড়া এই বিষয়ে মনোযোগ 
দেওয়া হয়নি। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকে 
খবর প্রকাশিত হল, সরকার সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগন্তকদের বসবাস 
স্বীকার করে নেবে। বস্তুতপক্ষে পুলিশ ও প্রশাসনের জেলাস্তরেও ওইরূপ একটি 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ অবশ্য মরিচবীপির আগম্তকদের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবরই রাজ্য সরকারকে জানাত। এই সময়েই 
মরিচবাপিতে বাংলাদেশিদের আসা-যাওয়া অনেক বেড়েছে এবং আগন্তকদের 
অনেকেই নিয়মিত খুলনা যাতায়াত করছেন। সেই সময় ভারত থেকে সীমান্তের 
বিভিন্ন স্থান দিয়ে চাল-চিনি-কেরোসিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাংলাদেশে পাচার 
হত। মরিচঝাপিও এরকম পাচারের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। লট নম্বর ১৪৪ থেকে 
ঝিল্লা নদী পার হলে খাল দিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রায়মঙ্গল পার হয়ে সহজেই 
বাংলাদেশে পৌঁছনো যায়। রায়মঙ্গলে বিএসএফের টহলদারি থাকে বটে, কিন্তু 
তার নজর এড়িয়ে টহলদারি লঞ্চ চলে যাওয়ার পর ওপারে পৌঁছনো কঠিন নয়। 
বাংলাদেশ থেকে আসত পোশাক-আশাক ও খুলনা-যশোর থেকে আসত তামাক 
ও বিড়ি পাতা। খুলনা-যশোহরের বিড়ি বিখ্যাত। রাইহরণ বাড়ে মরিচঝাপিতে 
বিড়ি-কারখানায় বিড়ি তৈরি করে সুন্দরবন এলাকায় বিক্রি করতেন বলে যে দাবি 
করেছেন, কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ থেকে পাতা ও তামাক এনে মরিচবীপিতে বিড়ি 
বেঁধে বিক্রি করলে তা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনরু হতে পারে না। 
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জানা গিয়েছিল যে, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা, আরও কিছু মানুষকে 
বহির্বঙ্গের বিভিন্ন পুনর্বাসন শিবির থেকে মরিচঝাপিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন 
এবং সেই উদ্দেশে তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়েছেন। গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনের 
ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ২১ নভেম্বর তার অফিসঘরে মিটিং ডাকলেন। সেখানে আলোচনা 
প্রসঙ্গে জানা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গে আসার 
জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত। কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে ও পশ্চিমবঙ্গকে সত্বর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা 
বলেছে। ইতিমধ্যে ২৫ অক্টোবর একদিনের সফরে কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মরিচবীপি নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। 

মরিচর্বাপির উপর নজরদারি ও সীমাস্ত বরাবর বিএসএফের টহলদারি 
সাময়িকভাবে বাড়ানো হলেও বাংলাদেশে যাতায়াত ও জিনিসপত্র লেনদেন বন্ধ 
হল না। জঙ্গলের কাঠকাটা কিছু কমেছিল, ধানকাটার মরশুমে দিনমজুরি কমে 
গিয়েছিল। চাল ও অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়ে গিয়েছিল। 

মরিচঝাপিতেই উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি প্রথম 
থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এর প্রধান কারণ, উন্নয়নশীল সমিতি মুখ্যত যাদের 
প্রতিনিধিত্ব করে, খুলনা জেলায় এবং পার্্ববর্তী যশোহরেও সেই সম্প্রদায়ের মানুষের 
বসবাস বেশি। বস্ততপক্ষে মরিচঝাপির অনেকের আত্মীয়স্বজন খুলনা জেলায় 
বসবাস করতেন। ফলে দুই জায়গার মধ্যে আত্মীয়তার সূত্রেও যাতায়াত ছিল। তা 
ছাড়া সুন্দরবনের মধ্যে কুমিরমারি ছ্বীপেই ওই সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যায় উপস্থিতি আছে। তাই স্বজন-সান্নিধ্যের একটা স্বাভাবিক পরিবেশ আছে 
বলেই মরিচঝাপি ছীপটি বেছে নেওয়া হয়েছিল? এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ করা 
যায় যে, স্বাধীনতার আগে থেকেই, হিন্দু মহাসভার প্ররোচনায়, দক্ষিণবঙ্গের (পূর্ব 
পাকিস্তান সহ) কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি সম্প্রদায়ের জন্য একটি হোমল্যান্ড বা 
স্বভূমি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। চব্বিশ পরগনার ও নদিয়ার কিছু অংশ ও 
খুলনা যশোহরের কিছু অংশ সেই প্রস্তাবিত স্বভূমির মধ্যে ছিল। সতীশ মণল 
সেই সময় স্বভৃূমি পরিকল্পনার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন; এবং ১৯৭৮ সালেও 
মরিচবীপিতে বসতি স্থাপনের তিনিই প্রধান হোতা। হোমল্যান্ডের লক্ষ্য যে মরিচঝীপি 
ঘটনায় একেবারে অনুচ্চারিত ছিল, তাও নয়। এ সম্পর্কে কথাবার্তা ও স্লোগানও 
শোনা গিয়েছে। নাগরিক সংঘ নামে এক সংস্থা বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে 
বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। 

এ ছাড়াও উদ্বাস্ত উন্নয়নশীল সমিতি মরিচরবাপির প্ল্যান্টেশনের জমি, 
জঙ্গল কেটে হাসিল করা জমি, এমনকী বিল্লা নদীর অপর পারে বিল্লা রকের 
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জমিও বিলি করা শুরু করেছিল। জমি পেয়েছিলেন মরিচবীপির অধিবাসীরা ছাড়াও 
খুলনা জেলার কিছু আত্মীয়বন্ধু, কুমিরমারির কিছু মানুষ। সে জমি অবশ্য চাষযোগ্য 
তখনই ছিল না। সমিতির নির্দেশে ও কর্তৃত্ব জমির জন্য লিখিত কাগজও দেওয়া 
হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে রাইহরণ বাড়ে ১৯৭৯ সালের ২২ মার্চ সংসদীয় প্রতিনিধি 
দলের নিকট যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছেন, “৬/০ 118৮5 
31511161650 121105 011518110111119101 21710176076 515 07001592170 ঠিা)11153 11) 06 
9118196 ০01 7285, ৮11125695 8170 211017815. 16911 11708052110 ঠ111195 01011 
01611 1)0015659 17) 010616171 101915 17) £101109 59502) 2170 178৬6 10661 16511175 
01016 8০০০ ৪ ৮০1. এই জমিগ্রহীতাদের মধ্যে যে বাংলাদেশের নাগরিকরাও 
ছিলেন তার প্রমাণ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এসেছিল। 

বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য চালানের বিষয়টি বিএসএফের হাতে আটক 
হওয়া নৌকা ও চাল ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। টহলদারি লঞ্চের হাতে ধরা 
পড়ার আগে নৌকার আরোহীরা জলে ঝাপিয়ে পালিয়ে যেত। পুলিশের হাতেও 
এ রকম পারিবারিক প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি চাল ও আটা সহ নৌকা ধরা 
পড়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) রাইহরণ বাড়ে কাশীকাস্ত মৈত্রকে লেখা চিঠিতে 
জানাচ্ছেন, পুলিশ একটি নৌকা ও ৫০ কুইন্টাল চাল ধরে বাগনা ক্যাম্পে নিয়ে 
গেছে, এবং তিন জন আরোহী জলে ঝাপ দিয়ে কুমিরমারিতে উঠেছে। এই পঞ্চাশ 
কুইন্টাল চাল অবশ্যই একটি বা তিনটি পরিবারের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে কেনা 
হয়নি। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই আর একটা ইস্তাহারে রাইহরণ বাড়ে দাবি করেছেন, 
৫ ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ মোট ৪৩ কুইন্টাল চাল, ৩৬ কুইন্টাল আটা, ১৩ 
কুইন্টাল লবণ, ৩০ টিন সরষের তেল এবং ১৯ টিন কেরোসিন তেল “ছিনতাই; 
করেছে। এই অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির পরিমাণ দেখে এগুলো যে পারিবারিক 
প্রয়োজনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমিতির 
স্বীকৃতি অনুযায়ী এই পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যদি একদিনের আমদানির একটি 
অংশ হয়ে থাকে তবে কী বিপুল পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংগৃহীত ও সীমান্তের 
ওপারে প্রেরিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। 

খুলনার মানুষদের সঙ্গে তাঁদের যোগযোগ ছিল সেই কথাও রাইহরণ বাড়ে 
তার দেওয়া স্মারকলিপিতে পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। হোমল্যান্ড সম্পর্কে তিনি 
লিখেছেন *৬/5 1085 116%51 06171811060 001 11017618170. [5৬611 ৬৩ 00 1101 
1070৮ 016 0610110107 01101761818. 2105 000৬2900 [01018921751] 92711 10৬01 
0০11৬6160 217 $0০০01, 01011611) 20001 1017012110, 2100 16৬61 211 19015017 
700) 16170171801 138175190651) 01061 2179 10101078100 11106 0115. তৃতীয় বাক্যের 
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শেষ অংশটি লক্ষণীয়, খুলনার মানুষের যে হোমল্যান্ড সম্পর্কে কোনও ধারণা 
নেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলেই তিনি সে বিষয়ে অবহিত। জগদীশ 
মণ্ডলের বইতে এই স্মারকলিপিটির যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে এই 
বাক্যটিকে বদলে করা হয়েছে, “৬/০ 17551 06116150 87 55601 01190119160 
21050101000 165581076 11017612110. ৬/০ 155৬1 0100211 2109 0619017 001) 
[01771110901 732176180951.+ এই অবৈধ পরিবর্তনের কারণ যে সত্যকে আড়াল 
করা তা অনুমান করা কঠিন নয়। 

আগস্তকরা মরিচবীপিতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল বলে দাবি করেছিলেন রাইহরণ 
বাড়ে। কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজেও তাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগের ব্যাপারে 
খবর প্রকাশ হতে থাকে। একটা কাগজে সবুজ ধানের খেতের কথাও লেখা হয়েছিল, 
যদিও কোনও চাষের সম্ভাবনাই সেখানে ছিল না। রাইহরণ স্মারকলিপিতে 
বলেছিলেন, “৮/6 17817856010 টি) 00 500065 01 1100119 ৪150 65681117175 
০00859 11100150195 50101) 25 13101 9801017%, 3810619, 08106170, ৬/6৪৮1175 
০0019 600, 2110 2150 ৮/০ 0011 01108110167 150 [01169 10176, ০০৬০1116 27 
82162 01176211930 11700582170 82095 01 19170 (0০) ০৪ 0560 01 191)017, 
631500116 2) 1700116 06 (1২010265) 20 ০0107551961 621.” এই দাবিগুলো অসত্য 
ও অতিরঞ্জিত। বিড়ি ফ্যাক্টরি খুলনা-যশোহরের বিড়ি এনে কিংবা পাতা ও তামাক 
এনে বিড়ি বেঁধে ব্যাবসা করার আড়াল মাত্র। বাঁধ কিছু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 
১৫০ মাইল লম্বা কোনও বাঁধের অস্তিত্ব ছিল না। দুটো খালের উপর মাটি কেটে 
দুটো ছোট ভেড়ি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই-_ কিন্তু তাতে মাছ চাষ শুরু হয়নি। 
অর্থাৎ জবরদখল দ্বীপটি থেকে এমন কিছু উৎপাদনের ব্যবস্থা সমিতি করতে 
পারেনি যার আয়ে এই উপনিবেশ অদূর ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারত। 
ব্যক্তিগত ভাবে জীবনধারণের উপায় ছিল দিনমজুরি, জঙ্গলের কাঠ ও নদী-খালের 
মাছ বিক্রি এবং ওপার বাংলার সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধ লেনদেন। এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে মরিচঝীপিতে একটি “সমান্তরাল 
সরকার চলছে। রাইহরণ বাড়ে স্মারকলিপিতে লিখেছেন, *৮/৪ 26 7701 
50201151715 209 108181161 6০৬51701001] 11 1৬101101701)911. ৬/5 2৫৩ 07090 ০০1 
2170 116101555 1) 016 ৬0110 178৬1715170 [01806 10 11৬6 11). 15/61/0116 18 
০0176 (0 05 (0 366 016 [009910101) ৬/10) 1219 ০৬1) 5555. ৬/5 40 1001 0030700 
[0 60157 14121101)0118101 10 210500905 65:০619 7011061761). কিন্ত যদি একটি ৩০ 
হাজার মানুষের জবরদখল উপনিবেশে পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনকে গায়ের জোরে 


মরিচঝীপি যু ২৫৭ 


এবং যদি জমি-প্রাপকদের মধ্যে বিদেশি নাগরিক থাকেন, যদি দেশের আইনের 
তোয়াক্কা না করে বিদেশিদের সঙ্গে লেনদেন, ব্যাবসাবাণিজ্য করেন, যদি উপনিবেশে 
বিদেশি নাগরিকরা বসবাস করেন তবে এই অবস্থাকে সমান্তরাল সরকার বলা কি 
খুব ভুল হয়েছিল? 

এই প্রেক্ষিতেই ১৯৭৯ সালের ১৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী তার অফিসঘরে মিটিং 
ডাকলেন। সেখানে জানলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ৩১ মার্চের মধ্যে 
মরিচঝ্াপির আগন্তকরা স্বস্থানে ফিরে যান। কিন্তু কেন্দ্রের প্রধান শাসকদল জনতা 
পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা মরিচঝীপির বসতি স্থায়ী করতে চায়। এই দলের সদস্যদের 
সঙ্গে উন্নয়নশীল সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে অনেকে 
মরিচঝীপিতে গিয়েছেন, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দিয়েছে। 
ফলে মরিচঝাপির আগন্ভকদের মনোবল ও উৎসাহ অনেক বেড়ে গেছে। 

এই মিটিঙে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রশাসনিক কর্তাদের তৈরি করা একটি পরিকল্পনা 
আলোচিত হল। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হল, মরিচবীপি দ্বীপে একে একে 
কয়েকটা পুলিশ ক্যাম্প করতে হবে-_ প্রত্যেক ক্যাম্পে একজন পুলিশ অফিসার, 
একজন বন বিভাগের অফিসার ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। দ্বীপের যে এলাকার 
অধিবাসীরা বাধা দেবে না সেই এলাকাতেই প্রথম ক্যাম্পটি করতে হবে। পরিকল্পনা 
শুনে জেলাশাসক ও আমি চুপ করে রাইলাম। যেখানে দ্বীপে নামতে গেলেই 
ভলান্টিয়ার বাহিনী তেড়ে আসছে, সেখানে বিনা সংঘর্ষে নামা যাবে কী প্রকারে? 
আমরা ভলান্টিয়ার বাহিনীর আগ্রাসী মনোভাবের কথা বললাম। মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা 
বুঝলেন, তবুও বললেন দেখুন সংঘর্ষ এড়িয়ে দ্বীপে নামতে পারেন কি না। তবে 
মরিচঝীপি থেকে দলবেঁধে কাঠ কাটতে বা মাছ ধরতে বেরিয়ে যাওয়া, দলবেঁধে 
সৃষ্টি করা ইত্যাদি বন্ধ করা দরকার। সেহ সঙ্গে যারা মরিচঝাপিতে গিয়ে দ্বীপে 
বেআইনি বসতি স্থাপনের উৎসাহ দিচ্ছেন-_ কখনও কখনও বিভিন্নভাবে সাহায্য 
করছেন তাও বন্ধ করা দরকার। সিদ্ধাস্ত হল, আগমন-নির্গমন বন্ধ করার জন্য 
মরিচঝীপির বাইরে কুরানখালি নদী ও কুমিরমারিতে ১৪৪ ধারা জারি করে পাঁচজনের 
বেশি মানুষের একসঙ্গে আগমন ও নিগর্মন বন্ধ করা হবে। অধিবাসীদের কাছে 
এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার যে, তাঁরা বেআইনি ভাবে উপনিবেশ স্থাপন 
করেছেন এবং সরকার এই বসতিকে স্বীকৃতি দেয়নি। তা ছাড়া তাঁরা জীবিকা 
অর্জনের জন্য যে পথ নিয়েছেন তাও বেআইনি। বহিরাগতদের সাময়িক সাহায্যের 
উপর নির্ভর করে স্থায়ীভাবে বাস করা যায় না। আগন্তকদের জল ও থাবার বন্ধ 
করে দেওয়ার বা তীদের যাতায়াত বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনাই নেওয়া হয়নি। 


২৫৮ % মরিচবীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


চাল-চিনি-কেরোসিনের সীমান্তে বাণিজ্য করা কিংবা সীমান্ত অতিক্রম করে চালান 
দেওয়া এমনিতেই বেআইনি, সেটা বন্ধ করাও অবশ্যই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল। 

এই মিটিঠের পর ১৯ জানুয়ারি জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাপি রওনা হলাম। 
অবস্থা দেখে এবং স্থানীয় অফিসারদের নিকট বিস্তৃত খবরাখবর নিয়ে জানলাম যে 
ভলান্টিয়ার বাহিনী সংখ্যায় বেড়েছে। দুটো ভেড়ি তৈরির জন্য খালের ধারে মাটিকাটা 
চলছে। কুমিরমারি বাজারে জিনিসপত্র কেনা নিয়ে ছোটখাট বচসা ও হাতাহাতি 
হয়েছে। চাল-চিনি-কেরোসিন আসছে মরিচবীপিতে। মরিচঝাপি দ্বীপের চতুর্দিকে 
১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা মুশকিল। ম্যাপ দেখলেই তা বোঝা যাবে। 
শুধু কুমিরমারি ও ঝিল্লা নদীর দিকেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হবে। ১৯ তারিখ 
রাত্রেই আমরা কলকাতায় ফিরলাম। ২১ তারিখ মহেশতলায় উপনির্বাচন ছিল। 
২০ জানুয়ারি জেলাশাসক স্বরাষ্ট্রসচিবকে জানিয়ে দিলেন, বর্তমান অবস্থায় 
মরিচঝাপিতে নেমে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্ষ-_- তাই বর্তমানে 
ওই প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে না। ২৬ জানুয়ারি সকাল থেকে ১৪৪ ধারায় 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। লঞ্চ থেকে মাইকে করে এই ঘোষণা করা হল। 
কুমিরমারিতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কুমিরমারিতে কুরানখালির উপর চারটি 
পুলিশ ক্যাম্প বসানো হল-__ বাগনাতে একটা ছিলই, নদীর বাঁধের ধারে দুটো 
এবং পশ্চিমে খেয়াঘাটের কাছে আর একটা । এখান দিয়ে প্রধানত আগন্তকরা 
নিজেদের নৌকাতেই পার হয়ে কুমিরমারি বাজারে আসত বা টিউবওয়েল থেকে 
জল নিতে আসত। ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মরিচঝাপি গেলাম। দেখলাম, নদী পার 
হয়ে নৌকায় কুমিরমারি ও মরিচঝাপির মধ্যে যাতায়াত যথারীতি চলছে। মরিচঝাপির 
দিকে একাধিক মাইক লাগিয়ে আগস্ভকদের নেতারা সরকারের ও পুলিশের তীব্র 
সমালোচনা করছেন। 

রাইহরণ বাড়ৈ এটিকে বলেছেন অবরোধ €১1০০৪০)। তাঁর স্বাক্ষরিত 
স্মারকলিপিতে লিখেছেন, "%211017118191 ০০110190619 15018660 ঠা) 211 0010 
০1৬111560 [18০৩5.? অন্য অনেকে বলেছেন 6০901701710 ০1০০%৪৫০ বা অর্থনৈতিক 
অবরোধ। মরিচঝাপি থেকে আগমন-নির্গমন বন্ধ করা হয়নি__ ফলে সভ্যসমাজের 
সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে ০০070101০ 01০০186 কথাটি অংশত সত্য-_ 
কারণ এর ফলে তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়গুলো সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। 
সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার, এই উপার্জনের পথগুলো ছিল বেশির 
ভাগই বেআইনি । সুতরাং সে পথগুলোকে বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার 
সরকারের ছিল। এখানে বলা দরকার, তাদের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে যাওয়া কখনও 
বন্ধ করা হয়নি। 


মরিচঝাপি ট ২৫৯ 


নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সমিতির নেতা ও সদস্যরা আগন্তকদের মনোবল 
বাড়াবার চেষ্টা করছিল-_ কারণ এক প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে তাদের বাসস্থান 
স্থায়ী হওয়ার আশা ছিল। তা ছাড়া ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন। কিন্তু 
১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর সেই মনোবলে ভাঙন ধরল। সমিতির নেতা 
ও তাদের নিজেদের কাজকর্মের যথার্থতা সম্পর্কে মনে মনে সন্দেহ ছিলই; কারণ 
কাজগুলো তো আইনসঙ্গত ছিল না। কিন্তু ১৪৪ ধারার মাধ্যমে সরকার যখন 
মনোভাব স্পষ্ট করে দিল তখন তাদের চিস্তা করতেই হল যে ক্রমাগত বিবাদ 
করে এ রকম একটা জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা যাবে কি না। নভেম্বরের 
পর যাঁরা কিছুটা দোলাচলচিত্ত হয়েছিলেন তারা দ্বিধা কাটিয়ে সিদ্ধাত্ত নিলেন যে 
মরিচবীপি ছেড়ে যাওয়াই বাঞ্চনীয়। আমরা খবর পেয়েছিলাম, অনেকে চলে যেতে 
উৎসুক। আমাদের লোকের মাধ্যমে খবর দিয়ে ইচ্ছুক পরিবার হাসনাবাদ চলে 
যাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। ৩১ জানুয়ারি সকালে দূরবর্তী কাগমারি অঞ্চল থেকে 
আমি নিজেই । স্থানীয় অফিসাররা ও বন বিভাগের অফিসাররা আরও অনেককে 
এইভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই খবরগুলো নেতা এবং ভলান্টিয়ার বাহিনীও 
পেয়ে যেতেন। ফলে তারা আগন্তকদের শাসাত ও ভয় দেখাত। সেই সঙ্গে হতাশায় 
পুলিশ ও সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। 

৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যার কিছু আগে কুমিরমারিতে যে চারটে পুলিশ ক্যাম্প ছিল 
সেগুলো “উন্নয়নশীল সমিতি'র ভলান্টিয়ার বাহিনী কর্তৃক আক্রাস্ত হল। বাগনার 
নিকটে যে ক্যাম্পটা ছিল সেখানের পুলিশ অফিসার কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস 
ছুড়ে আক্রমণ প্রতিহত করেন ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের বিরুদ্ধে 
আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। (0০9389৪ 7.9. 0856 1৭০. 29 ৫815৫ 31.01.79)। 
অন্য দুটো ক্যাম্পের উপর আক্রমণও সহজে প্রতিহত করা গিয়েছিল । কিন্তু সবচেয়ে 
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটল খেয়াঘাট ক্যাম্পে-_ যেখানে মরিচবাপি থেকে পার 
হয়ে অনেকে জল নিতে আসত ও হাটে বাজার করতে যেত। সেই সময় এই 
ক্যাম্পের কনস্টেবলরা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। এই জায়গাটিতে অনেক লোকও 
পর শেষ পর্যস্ত পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশের গুলিতে 
কুমিরমারির অধিবাসী দুজন আদিবাসী মহিলা মারা যান। তারা আব্রমণকারীদের 
কেউ ছিলেন না। তার বাড়ি ছিল কুমিরমারি বাঁধের নিকটেই-_ আক্রমণকারীরা 
তার বাড়িটিকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ওই দিক থেকে আক্রমণ 
আসছে দেখে পুলিশ ওই দিকেই গুলি চালায়। আক্রমণকারীরা বর্শার মতো কাঠের 
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লাঠি, দা-টাঙ্গি, চ্যাঙ্গা” নামে দুদিকে ছুঁচোলো ছুড়ে মারার কাঠের ছোট লাঠি 
ব্যবহার করেছিল। ওই গুলিচালনায় কুমিরমারির দুই স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া আর 
কারও মৃত্যু ঘটেনি। কোনও মরিচঝাপিবাসী আগন্তক গুলিতে নিহত হননি। আর 
সমগ্র মরিচঝাপি কাণ্ডে এই একবারই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। আর 
কখনও গুলি চালানোর মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। 

সরকার গুলিচালনার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্ত করেছিলেন 
তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার অমল মজুমদার। সেই তদস্ত রিপোর্টে ঘটনার বিস্তৃত 
বিবরণ আছে। এই ঘটনার উপর গোসাবা থানায় দায়ের করা মামলায় (0058৪ 
7.9. 0856 ০. 30 08160 31.1.79) চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। মামলার তদস্তের 
নথিতেও ঘটনার বিবরণ আছে। 

কুমিরমারির গুলিচালনার বিষয়ে এত অতিরঞ্জিত, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন 
খবর ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে আশ্চর্য হতে হয়। গুলিচালনার কিছুক্ষণ 
পরে আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। সরকারের নিকট সেই দিনই রিপোর্ট করেছিলাম 
যে গুলিতে কুমিরমারির দুজন আদিবাসী মহিলার মৃত্যু হয়েছে-_ এখনও বলছি 
কুমিরমারির ৩১ তারিখের গুলিচালনায় মৃতের সংখ্যা দুই। কিন্তু সমিতির নেতারা 
এ ধরনের একটা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল কেন? নেতা, এমনকী নেতৃস্থানীয় 
ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে আগন্ভতকদের ক্রমাগত 
মরিচঝাপি ছাড়ার ইচ্ছার কথা জেনে তারা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে 
সন্দেহ নাই। একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে সমস্ত বিষয়টাকে একটি অন্য মাত্রা 
দেওয়ার পরিকল্পনা যে ছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। গভীর হতাশা থেকেই যে 
নদী পার হয়ে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের হঠকারী পরিকল্পনা, তাতে সন্দেহ নাই। 

রাইহরণ বাড়ে সংসদীয় প্রতিনিধিদলকে দেওয়া স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন, 
“116 7001106 ৮০০৪076 21219 810 01961160 776 1710150111178151 7691107115 
[0811] 06801) 01 10 19005665 2110 [৬/0 19081 70901016 17701801110 0176 
৬/01121.+ অর্থাৎ মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর দাবি। স্মারকলিপিতে 
তিনি স্বীকার করেছেন, মরিচবীপি থেকে লোকজন গিয়ে কুমিরমারিতে পুলিশ 
ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল-_ সহায়তা করেছিল কুমিরমারির মানুষ । তার কারণ 
হিসাবে রাইহরণ বাড়ে বলেছেন, কুমিরমারিতে পুলিশ নাকি মেয়েদের উপর 
অত্যাচার করছিল। রাইহরণ মরিচঝাপি থেকেই ১৯৭৯-র মে মাসে খুলনা 
(বাংলাদেশ) চলে যান। সেখানে কয়েক বছর ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি পরে 
অনেক নাম সম্বলিত কিছু কাগজ পাঠিয়েছিলেন। যা “মরিচঝীপি: নৈঃশব্দ্যের 
অস্তরালে' বইতে ছাপা হয়েছে। ওই তথ্যগুলোর সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যে 
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সন্দেহজনক সে সম্পর্কে আগেই লিখেছি। সেই কাগজের মধ্যে ১৫ জনের নামের 
তালিকা আছে। তাদের মধ্যে ১৩ জন মরিচঝ্াপির আগস্তক। যেহেতু পুলিশের 
গুলিতে দুজন কুমিরমারির অধিবাসী ছাড়া কেউই নিহত হননি, তাই তার বক্তব্য 
অসত্য ও তালিকা কল্পনাপ্রসূত। পার্লামেন্টারি দলকে স্মারকলিপি দেওয়ার আগে 
১৬ ফেব্রুয়ারি রাইহরণের স্বাক্ষরে একটি ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করা হয়। তাতে 
রাইহরণ লিখছেন: 

“নেতাজিনগরের পারে পুলিশ দু-রাউন্ড গুলি চালায়। কুমিরমারির পারে চালায় 
৩০ রাউন্ড। মোট ৩২ রাউন্ড গুলি চালায়। পুলিশ তো কুমিরমারির পারে ছিল। 
মরিচঝাপির অভ্যন্তরে নেতাজীনগরে গেল কী করে পুলিশ? তার পর তিনি 
লিখেছেন, “এই নির্মম ও পৈশাচিক গুলি কাণ্ডে উদ্বাস্তু ও স্থানীয় সহ নিহতের 
সংখ্যা মোট ৩০ জনের মতো।” এই রাইহরণই ২৩ মার্চের স্মারকলিপিতে মোট 
নিহতের সংখ্যা দিয়েছেন ১৫ জন। 

ইস্তাহারে রাইহরণ যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটিও বীভৎস রসের একটি নমুনা। 
“একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে গলায় পা দিয়ে দমবন্ধ করে মারা হয়। ত্রিশটি 
মৃতদেহ ঘটনার দিন সন্দেশখালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছোরা দিয়ে পেট 
কেটে মৃতদেহগুলোকে বেড়মজুরিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।” 

শুধু তাই নয়। ১ ফেব্রুয়ারি কুমিরমারিতে আর একটি গুলিচালনার কথা বলেছেন 
রাইহরণ। “পরদিন ১/২/৭৯ তারিখে স্থানীয় জনসাধারণ বাগনা ক্যাম্পে একটা 
মিছিল নিয়ে যায়। পুলিশ ওই মিছিলের ওপর দু-রাউন্ড গুলি চালায়। তাতে 
স্থানীয় একজন আহত হন।” মেরিচঝীপি: নৈঃশব্দের অন্তরালে, পৃ. ১৩১) এ 
রকম কোনও গুলিচালনার ঘটনা ঘটেনি। এগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত অসত্য প্রচার। 

রস মল্লিক তার দুটো রচনাতেই বলেছেন, “36 70750175 7011150 9 70০1106 
মি 01. 31.1.1979.? ওঁর তথ্যসূত্র আদৌ স্পষ্ট নয়। তা ছাড়া উনি যে তথ্যের 
সত্য-মিথ্যার ধার ধারেন না সে বিষয়টি অন্যান্য ব্যাপারেও পরিষ্কার হয়েছে। 

“মরিচবীপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে" বইতে সিপিআই-এর মুখপত্র “কালাস্তর' 
কাগজে প্রকাশিত (২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) দিলীপ চক্রবর্তীর একটি ধারাবাহিক 
প্রতিবেদন, "চার ভাটার পথ: নিষিদ্ধ দ্বীপ”, উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঘটনার দুই সপ্তাহ 
পরে তিনি কুমিরমারি গিয়েছিলেন। চক্রবর্তী লিখছেন, 'উদ্বাস্ত সমিতির তালিকা 
অনুযারী মৃতের সংখ্যা ৩৬।' এই সংখ্যার সঙ্গে রাইহরণের তালিকার সংখ্যার 
অনেক ফারাক। সুতরাং এটি সমিতির দেওয়া সংখ্যা নয়। সম্ভবত কোনও মহলে 
এটি তৈরি করা। তিনি আরও লিখছেন, “উদ্বান্তূদের কয়েকটি মৃতদেহ নাকি পুলিশ 
সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বেড়মপুরিয়া ও কলাগাছিয়া নদীতে ওই দেহ ওরা ফেলে 
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দেয়। তার ব্যবহৃত “নাকি” থেকেই প্রমাণ তিনি এর সত্যাসত্য যাচাই না করেই 
প্রতিবেদন করেছেন। ওই বইতেই অমিত সর্বাধিকারী রচিত “মরিচঝীপি: নৃশংসতার 
শেষ চিহ” নামে “কালাস্তর” পত্রিকা থেকে একটা রচনা উদ্ধৃত হয়েছে। সর্বাধিকারী 
মরিচঝাপিতে গিয়েছিলেন আগস্ভকরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর। তিনি লিখছেন, 
'কুমীরমারিতে পুলিশ জল-স্থল উভয় দিক থেকে দণ্ডক শরণার্থীদের উপর আক্রমণ 
চালিয়ে কমপক্ষে ১৫০ জনকে হত্যা করেছে। এ তথ্যটি কোথায় পেয়েছেন তার 
সুত্র উল্লেখ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন সর্বাধিকারী। তিনি আরও লিখছেন, 
“অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গুলিচালনার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল তিনটি 
ব্যাটেলিয়নের ৪টি কোম্পানির রাইফেল। মাটিতে পড়ে গেল ৬০টির বেশি তাজা 
দেহ। এলোপাথাড়ি গুলিচালনার জন্য মারা গেল এক বৃদ্ধ সাঁওতাল-_ সে উদ্ধাস্ত 
ছিল না, ঘরে বসেছিল। কয়েকদিন পরে আরও পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া গেল।' 
এই রচনাটি মরিচঝাপি থেকে আগন্তকরা চলে যাওয়ার পর ২৪ মে “কালাস্তর'-এ 
ছাপা হয়েছিল। স্পষ্টত, ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানি ইত্যাদি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ না 
বুঝেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যারা জানেন তাদের কাছে চার কোম্পানি মানে 
প্রায় চারশো কনস্টেবল এবং চারশো রাইফেল। চারশত রাইফেল থেকে একসঙ্গে 
গুলি চলেছিল? এ এক উত্তট ব্যাপার! কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত কল্পনায় সবই সম্ভব। 

শিবনাথ চৌধুরী “মরিচবীপির কান্না'-তে লিখছেন, “পুলিশ সুপারের সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ৩১ জানুয়ারি সকাল থেকে শত শত টিয়ার গ্যাস সেল ফেলা হতে 
লাগল মরিচবীপিতে। যাতে উদ্বান্তরা কিছুতেই আর ঘরে থাকতে না পারে । সবাইকে 
যেন কোরানখালি নদীর ধারে বেরিয়ে আসতে হয় চোখে জল দেওয়ার জন্য। শুরু 
হল পুলিশের ফায়ারিং, এবার আর টিয়ার গ্যাস নয়, রাইফেলের ৩০০ বুলেটের 
তণ্ত সীসা ছুটে এল পুলিশের লঞ্চ থেকে। ওই অবস্থাতে গুলি খেয়ে উদ্বাস্তরা 
মরতে লাগল। তাদের মৃতদেহ ধেয়ে চলল ভাটির টানে, কোরানখালি নদীর বুক 
বেয়ে রায়মঙ্গলে, তারপর সোজা বঙ্গোপসাগরে” চৌধুরী অবশ্যই মরিচবীপি ইত্যাদি 
ভৌগোলিক অবস্থান জানেন না। প্রথমত বিকৃত কল্পনাকে অন্তত কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য 
করতে হলে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার ছিল। মরিচঝাপিতে 
আগন্তকদের বসতি কুমিরমারি বা কুরানখালি নদী থেকে দেখা যায় না। সেখানে 
টিয়ারগ্যাসের সেলও পৌঁছাতে পারে না। চৌধুরীর কথায় ওই দিনই (৩১ জানুয়ারি) 
পুলিশ এবার মরিচঝীপিতে নেমে সামনা-সামনি উদ্বাস্তরদের উপর চালাতে লাগল 
অত্যাচার। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল, লুটপাট করা হল উদ্বান্তদের যথাসর্বন্থ। 
মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে চালায় পাশবিক অত্যাচার লেখক কোনও তথ্য বা 
ঘটনার সত্যাসত্য বিচারের ধার ধারেন না। যা মনে আসে তাই লিখে যান। পুলিশ 
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যে ১৪ মে-র আগে মরিচবীপিতে পদার্পণ করতে পারেনি সে ঘটনা তিনি জানেন 
না বা জানার প্রয়োজনবোধ করেননি । যে ভাবেই হোক, পুলিশের কল্পিত অত্যাচারের 
কথা লিখেই তার সুখ। তার মতে, '৩০ জন বুলেটে নিহত” । তথ্যসূত্র বা সামান্য 
বাস্তবতাবোধ তার কাছে আশা করা বাছল্যমাত্র। 

গুলিচালনার একটা প্রতিবেদন কলকাতার এক দৈনিকে দেখেছিলাম। প্রতিবেদক 
লিখছেন, “নদীর তীরে শুয়ে আছে সারি সারি বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ। কত জনের 
দেহ তা প্রতিবেদক জানাননি, তবে তা যে অনেক, লেখার মুন্সিয়ানার মধ্যেই তার 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নেজাটের লঞ্চ ঘাটে একটি ঝুঁপড়ির 
সামনে তাকে দেখেছিলাম। তার অবস্থা ও কথাবার্তা থেকে তার প্রতিবেদনের 
উৎস অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি। 

এইখানে ৩১ জানুয়ারির আর একটা ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ওইদিন সন্ধ্যার 
পরে কুমিরমারিতে আরএসপি-র পতাকা নিয়ে একটি মিছিল বেরোয়। তারা 
গুলিচালনার প্রতিবাদ করে পুলিশ ক্যাম্প তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। পরের দিন 
ওইরূপ একটি মিছিল বাগনা ক্যাম্পে গিয়ে একটা স্মারকলিপি জমা দেয়। 
মিছিলকারীরা মরিচবীপির বেশির ভাগ মানুষ যে সম্প্রদায়ভূক্ত সেই সম্প্রদায়ের 
মানুষ। তবে রাজনীতির দিক থেকে তারা আরএসপি। সেই হিসাবে তারা দলের 
নীতির বিরোধিতা করছে। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য জাতের 
প্রতি আনুগত্যের থেকে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। একটা ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপারও ছিল। 
রাইহরণ বাঁড়েয়ের জমি-প্রাপকদের তালিকায় এদের অনেকের নাম ছিল। মরিচবীপি 
থেকে নদী পার হয়ে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের দুঃসাহসে মদত দিয়েছিল এরাই। 
ভলাম্টিয়ারদের হঠকারিতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। 

এই সময় একদিন সকালে হঠাৎ এক অফিসার জানালেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর 
রাজনৈতিক সচিব শঙ্কর গুপ্ত এসেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমার লঞ্চে আসবেন। 
তার আসার খবর কিছুই জানতাম না। তিনি এলেন__ ওপারে তখন মাইকে 
সরকারের কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, “যাবেন নাকি ওই বাঁধের 
ধারে, একটু কথা বলে আসবেন? বললেন “না থাক'। তারপর তার পরিচিত 
অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। এরকম আরও দু-একবার পার্টির নেতারা 
(যেমন হেমস্ত ঘোষাল) এসেছিলেন বলে শুনেছি-_ আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। 


৩ 


ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে একটা রিট (৬7) আবেদনে উন্নয়নশীল সমিতি 
কুমিরমারিতে ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা বাতিল করার প্রার্থনা জানায়। আবেদনে 
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বলা হয়েছিল যে, পুলিশ মরিচবাপির উদ্বাস্তদের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করে তাদের 
অনাহারে থাকতে বাধ্য করছে। ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট আদেশ দিলেন, মরিচঝাপির 
বাসিন্দাদের খাদ্য ও পানীয় আটকানো চলবে না। তবে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা 
বলবৎ থাকবে। এই আদেশের ফলে পুলিশি ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না; 
কারণ কুমিরমারি থেকে বা অন্য জায়গা থেকে পারিবারিক প্রয়োজনের খাদ্য ও 
পানীয় নিয়ে যাওয়ায় বাধা দেওয়া হয়নি। 

১ ফেব্রুয়ারি মরিচঝাপি থেকে কলকাতায় ফিরে ২ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক ও 
আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিলাম। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে গভর্নরকে 
মরিচবীপির ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে আসতে হল। 

সরকার এই ঘটনার পর মরিচবীপির আগন্তকদের সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রচারের 
মাধ্যমে জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। এতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল বামফ্রম্টের 
দলগুলো। জনতা, কংগ্রেস ও সিপিআই (তখনও বামফ্রন্টে যোগ দেয়নি) 
বিধানসভায় গুলিচালনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়েছিল ও জোরদার প্রচার শুরু 
করেছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি কুমিরমারি বাজারে বিনয় চৌধুরী (সিপিএম), দেবব্রত 
বন্দ্যোপাধ্যায় (আরএসপি) ও কমল গুহ (ফরওয়ার্ড রক) একটি জনসভা করে 
সরকারি নীতি ও মরিচঝাপিতে কেন বসবাস করতে দেওয়া যাবে না সে কথা 
ব্যাখ্যা করে বললেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মোল্লাখালিতে একটা জনসভা করে 
মরিচঝাপির আগন্ভকদের স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানালেন। অন্যদিকে 
পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির নেতারা আগন্তকরা যেন মরিচবীপি থেকে চলে না 
যান সেই চেষ্টাই করছিলেন। তারা মিটিং-মিছিল করে, মনুমেন্টের পাদদেশে সত্যাগ্রহ 
করে আগন্তকদের পক্ষে একটি জনমত গড়ে তুল'ত চাইলেন। বাইরের কোনও 
রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে মরিচঝীপিতে যেতে দেওয়া হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী 
ঘোষণা করলেন। কাশীকাস্ত মৈত্র সাতজন এমএলএ ও-দলীয় কর্মী নিয়ে গোপনে 
মরিচঝীপিতে চলে গেলেন। সেখানে মিটিং করে আগন্তকদের মরিচঝাপি না ছেড়ে 
যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ফেরার পথে তাকে ও তার সঙ্গীদের নেজাট লঞ্চঘাটে 
গ্রেপ্তার করা হল ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভেঙে মরিচঝীপি যাওয়ার জন্য । পরদিন 
অবশ্য সবাই জামিনে মুক্তি পান। এরপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মশাই ঘোষণা 
করলেন তিনিও মরিচঝীপি যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী তার অফিসে একটা মিটিং ডাকলেন। 
উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মরিচবীপি যেতে দিতে রাজি নন। আমাদের বললেন, 
ওঁকে যেতে দেবেন না।” কিন্তু ওঁকে আটকাতে হলে তো গ্রেফতার করতে হয়। 
মুখামন্ত্রী ইংরেজিতে কথাটি বললেন, “11০৬ 111) ০/৮। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
বিশেষ করে প্রফুল্ল সেনের মতো মানুষকে গ্রেফতার করে বা পুলিশের ব্যারিকেড 
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করে আটকানো শুধু দৃষ্টিকটু নয়, এতে মরিচঝীাপির সমস্যা সমাধানে কোনও সুরাহা 
হবে না। প্রফুল্ল সেনের সম্পর্কে আমাদের দ্বিধার কথা বুঝে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই 
তারপর ব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রফুল্ল সেনের 
মরিচঝীপি যাওয়া বন্ধ করতে। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করলেন প্রফুল্ল সেন। 
মরিচঝাপি না গিয়ে আগস্ভকদের সমর্থনে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন কলকাতায়। 
কিন্তু তা সত্তেও অনেক সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা কখনও গোপনে, কখনও 
প্রকাশ্যে মরিচঝাপি গিয়েছেন। আমরা যথারীতি খবর পেয়েছি কখনও একটু দেরিতে, 
কখনও বা আগেভাগে, প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারি মাস থেকে মরিচঝাপির অভ্যস্তরের 
গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার প্রশাসনের নিকট গোপন ছিল না, আমরা বুঝতে 
পারছিলাম, “মরিচঝীপিতে বসতি গড়ে উঠবে”__ এই বিশ্বাস বেশির ভাগ মানুষেরই 
আর নেই। নেতাদের উপরও তাদের আস্থা নষ্ট হতে শুরু করেছিল। 
অনেকের মতো প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের বিপ্রবী বীণা দাস (ভৌমিক) আর একজন 
মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে মরিচবীপিতে এসেছিলেন ৪ ফেব্রুয়ারি। সেদিন আমি 
মরিচবীাপিতে ছিলাম। দুপুরের দিকে আমাকে জানাল, বীণা দাস মরিচঝাপি অঞ্চলে 
এসেছেন। ওঁকে আগে দেখিনি এবং ওঁকে দেখার ইচ্ছা ছিল খুব। প্রাকৃ-স্বাধীনতা 
বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন কারণে আমার কৌতুহল বেশি। তাই মরিচঝীপি 
দ্বীপে লঞ্চ নিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকজন এলেন। 
একটা দা হাতে সেই মাঝবয়েসি লোকটিও ছিলেন। আমি লঞ্চ থেকে নামলাম 
না। কয়েকজনকে ডেকে বললাম, “বীণা দাস এসেছেন শুনেছি, আমি ওর সঙ্গে 
দেখা করতে চাই। ওঁকে একবার ডেকে দিন।” বেশ বাধ্য ছেলের মতো কয়েকজন 
বীণা দাসকে খবর দিতে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি এলেন, সঙ্গে আর এক 
মহিলা, তার নাম কমলা বসু। তখন অবশ্য আমি তার নাম জানতাম না। আমি 
নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, তাকে শুধু দেখবার জন্যই দেখা করতে 
চেয়েছি-_ কারণ আমাকে তো ভিতরে যেতে দেবে না। তারপর আরও দু-চারটে 
কথাবার্তা হল। সবই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে। মরিচঝাপি 
সম্পর্কে উনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও কিছু বললাম না। ওরা কীভাবে 
এসেছেন তা আগেই জেনেছি। তাই বললাম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে 
তবে ফেরার সময় আপনারা আমাদের একটা লঞ্চে যেতে পারেন।' জানতাম ওই 
অবস্থায় আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মনে হয়েছিল 
এটুকু হয়তো ওঁর জন্য করা উচিত। বীণা দাস কিছু বলার আগে সঙ্গের মহিলা 
(কমলা বসু) জবাব দিলেন, 'আমরা আপনাদের লঞ্চে যাব না।' বীণা দাস কিছুই 
বললেন না। তারপর আমি নমস্কার করে চলে এলাম। উনি দলবল সহ দ্বীপের 
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ভিতর চলে গেলেন। আমার ৪ ফেব্রুয়ারির (১৯৭৯) ডায়েরিতে এই সাক্ষাতের 
কথা লেখা আছে। 

“মরিচঝাপি: নৈঃশব্যের অস্তরালে' বইটিতে নিরঞ্জন হালদারকে লেখা কমলা 
বসুর একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে।« চিঠিটি সাম্প্রতিক কালে (সম্ভবত ২০০২ বা 
২০০৩) লেখা। চিঠিটি বীণা দাসের সঙ্গে মরিচঝাপি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই 
লেখা । কমলা বসুর চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি: “মরিচঝাপিতে বীণাদিকে সভানেত্রী 
করে একটা সভা হল। এমন সময় একদল ছেলেমেয়ে তোদের কাজই ছিল নদীর 
ধারে পাহারা দেওয়া কারণ তখন মরিচাপিতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া 
হবে না, এই ছিল সরকারি নিয়ম) ছুটতে ছুটতে এসে বলল, “স্টিমার ভর্তি পুলিশ 
এসেছে। আমরাও ছুটে গেলাম-_ ভাবলাম হয় বীণাদিকে গ্রেপ্তার করবে, নয় 
নির্বিচারে গুলি চালাবে। না ওরা সে সব কিছুই করেনি-_ স্টিমার থেকে মাটিতে 
নামার সাহস পর্যস্ত হয়নি। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, 
আপনারা কতদিন ধরে এখানে আছেন, কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন ইত্যাদি। 
কোনও নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে পাশ কাটানো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় 
ছিল না। শেষকালে বলে কিনা 'ফেরবার জন্য তো আপনারা কিছু পাবেন না, 
আমাদের সঙ্গে চলুন আমরা পৌঁছে দিচ্ছি।' কী স্পর্ধা! অবশ্য কথাগুলো বলেছিল 
খুব ভদ্রভাবে। বীণাদি তৎক্ষণাৎ অত্যস্ত গভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “আমাদের 
জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না।' শেষ পর্যস্ত 
ওরা চলে গেল। 

কমলা বসু স্মৃতি থেকে লিখেছেন; আমি আমার ডায়েরি থেকে সেদিনের 
সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ বাংলা করে দিয়েছি। কিছু খুঁটিনাটি ও কমলা বসুর 
নিজস্ব মন্তব্য ছাড়া দুটো বর্ণনায় পার্থক্য নেই। তিনি মরিচঝাপির নেতাদের নিকট 
যা শুনেছেন তাই লিখেছেন: পুলিশ 'হয় গ্রেপ্তার করবে ময় নির্বিচারে গুলি চালাবে । 
কিন্তু কিছুই হয়নি। তিনি শুনেছেন, মরিচঝীপি অবরুদ্ধ, সেখানে কাউকে ঢুকতে 
দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তারা ঢুকেছেন, এবং সেটা যে আমাদের অজানা নয় তাও 
জেনেছেন। আমরা তাদের আরোহীসহ নৌকা 'ল্যাসো” ণ.৪5০ দিয়ে তুলে নিইনি। 
এরপরেও কমলা বসু ২২ মার্চ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এসেছিলেন। আমরা 
সেই দলে যে সমস্ত জনতা দলের বা অন্য দলের এমএলএ বা নেতা ছিলেন 
তাদের কুমিরমারিতে নামিয়ে দিয়েছিলাম-_ মরিচঝাপিতে ঢুকতে দিইনি। কমলা 
বসু প্রচুর জিনিসপত্র গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি) নিয়ে এসেছিলেন। তার সম্পর্কে বা 
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জিনিসপত্র নিয়ে কোনও প্রশ্নও তুলিনি। শোনা কথার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার এই যে 
গরমিল তা নিয়ে তার মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি__ অস্তত চিঠিতে তিনি তা 
লেখেননি। বস্তুতপক্ষে, বেশির ভাগ মানুষ যা বিশ্বাস করতে চান বা বিশ্বাস করা 
সুবিধাজনক মনে হয় তার সপক্ষেই প্রমাণ খোঁজেন, কিংবা দুর্বল তথ্য দিয়ে তা 
প্রমাণ করার প্রয়াস পান। 

কমলা বসু লিখেছেন, ব্রকেডের সময় ওরা কী খেত শুনবে? এক ধরনের 
ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে ওরা পেট ভরায়।" ঘাসটার নাম কমলা বসুর মনে ছিল 
না; ওটার নাম যদু-পালং। কমলা বসু ও বীণা দাস গিয়েছিলেন ৪ ফেব্রুয়ারি। ৬ 
ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রায় দেয় যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে তবে খাদ্য ও পানীয় 
নিয়ে যাওয়াতে বাধা দেওয়া চলবে না। সুতরাং ৪ ফেব্রুয়ারি বর্ণিত বলকেডের 
চূড়ান্ত সময়। সেই সময় অনেকের যদু পালং খাওয়ার কথা। কমলা বসু নিশ্চয়ই 
কাউকে “যদু-পালং, নামক ঘাসটি সিদ্ধ করে খেতে দেখেননি-_ দেখলে ওই 
অভিজ্ঞতার কথাও অবশ্যই লিখতেন। অন্য অনেক শোনা কথার মতো ঘাস সিদ্ধ 
খাওয়ার গল্প ওর শোনা কথা। 

কেউ যেন মনে না করেন যদু-পালং সম্পর্কে এই সমস্ত লিখে মরিচবীাপিতে 
ক্ষুধা বা খাদ্যাভাব ছিল না, এই কথা প্রমাণ করতে চাইছি। মরিচঝীপিতে ক্ষুধা 
ছিল, রোগ ছিল, অপঘাত মৃত্যু ছিল__ বরং সুন্দরবনের অন্যত্র যেমন থাকে তার 
থেকে অনেকটা বেশিই ছিল। নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য সাধারণ মানুষ 
যারা বাংলায় বাস করার বা হোমল্যান্ডে বাস করার প্রলোভনে এসেছিলেন কিংবা 
জমি পাওয়ার লোভে এসেছিলেন তারা যে সীমিত সঞ্চয় এনেছিলেন তাতে খুব 
বেশি দিন চলেনি। তারপরই তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল দিনমজুরি, কাঠ ও 
মাছ বিক্রি ইত্যাদির উপর । দূরের শহরেও কিছু কিছু মানুষ কাজ করতে গিয়েছিলেন। 
সীমান্ত অতিক্রম করে যে ব্যাবসাবাণিজ্য হয়েছিল তাতে কেবল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই 
লাভবান হয়েছিলেন। আর ্ল্যান্টেশনের জমি যে দু-এক বছরের মধ্যে ফসল 
দেবে না তা তারা ওখানে পৌঁছবার পরই বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর কিছুদিন 
পরে যখন অবাধ কাঠ কাটা ইত্যাদি বন্ধ হল, দিনমজুরি নিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে 
সংঘর্ষের সূচনা হল, তখন থেকেই খাদ্যাভাব টের পাওয়া যেত। সেই সময় থেকেই 
কোনও কোনও পরিবার চলে যেতে শুরু করে। প্রথমে যায় পন্থনগর (তখন 
উত্তরপ্রদেশ) অঞ্চলের কয়েকটি পরিবার। উর্বর জমির মালিক ও ছোট ব্যবসায়ী 
ছিলেন তাঁরা। তারপর মহারাষ্ট্রে পুনর্বাসিত ব্যক্তিরা। জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর 
ঘোষণায় যখন স্পষ্ট হল যে, সরকার ওই বসতি স্বীকার করে নেবে না তখন 
বেশির ভাগ মানুষই ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠল। এই সময়েই বহিরাগত 
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রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা মরিচঝাপিতে গিয়ে তাদের সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন, 
টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন, ওইখানেই বসতি স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। 
উন্নয়নশীল সমিতির ভলান্টিয়াররা অনিচ্ছুক পরিবারগুলির উপর নজর রেখেছেন, 
ভয় দেখিয়েছেন এমনকী মারধোর করেছেন। কিন্তু তা সত্তেও অনেকেই সংগোপনে 
মরিচঝীপি ত্যাগ করতে থাকেন। এ বিষয়ে পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মচারীরা 
তাদের সাহায্য করেছেন। এই যে বিপরীতমুখী ক্রোত, এর পিছনে ছিল এই অভিজ্ঞতা 
যে, মরিচবীপিতে আইনি পথে জীবনধারনের মতো খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। উদ্বাস্ত 
উন্নয়নশীল সমিতির সমস্ত বিশ্বীসযোগ্যতা এইখানেই নষ্ট হয়ে যায়। 

মরিচবাপিতে একটি ডাক্তারখানায় স্থানীয় দু-একজন এবং কুমিরমারি থেকে 
গিয়ে একজন স্থানীয় মানুষদের চিকিৎসা করতেন। কুমিরমারিতে বা খুব প্রয়োজনে 
হাসনাবাদেও যেত কেউ কেউ। কিন্তু ত্রিশ হাজার মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট 
ছিল না। শিশুমৃত্যুর হার কত ছিল জানি না, তবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য হার 
যে বেশি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদদাতা মারফত 
খবর পেতাম। অত্যস্ত লবণাক্ত পরিবেশের জন্য পাকম্থলী সংক্রান্ত রোগই ছিল 
বেশি। তাদের মারফতই খবর পেয়ে মাঝে মাঝে খুব সংকটাপন্ন রোগী বা প্রসৃতিকে 
সরকারি লঞ্চে হাসনাবাদ বা অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। 

যাই হোক, জানুয়ারি মাসে প্রত্যাবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতে 
নানান অসুবিধার মধ্যেও সেই ধারা শুধু অব্যাহতই থাকল না, ধীরে ধীরে বেড়ে 
চলল। উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা ও সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলি সেই শ্নোত 
বন্ধ করার জন্য আরও উচ্চ কণ্ঠে পুলিশের উপর নিগ্রহের ও অত্যাচারের অভিযোগ 
আনতে শুরু করল। কাশীকাস্ত মৈত্র মরিচবীপি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ফিরে যান, 
১৩ ফেব্রুয়ারি মণীন্দ্র রায় নামে মরিচবীপির একজন অধিবাসী অভিযোগ জানালেন 
যে, তিনি ও তার পরিবারকে মহেশ বারুই ও আরও ১০-১৫ জন ভলান্টিয়ার 
জোর করে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয়নি। তাদের জীবনহানিরও ভয় দেখিয়েছে। 
মণীন্দ্র রায় অবশ্য পরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন (দ্রষ্টব্য, 09589৪8 7.5. 0856 
1০. 9 085 13.2.1979 ৬৪ 00/9 147/342 110) 

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে রাইহরণ বাড়ে কাশীকাস্ত মৈত্রকে লিখেছেন: 
“আপনার গত ১১/২/১৯৭৯ তারিখ রবিবার মরিচঝাপি পরিদর্শনের পর হতে 
পুলিশের তৎপরতা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। পৈশাচিক অত্যাচার আগের 
থেকে তীব্র রূপ ধারণ করছে। মরিচঝীপির অন্তর্গত কাকসা, ভাইজোরা, চিলমারী, 
বিজয়া ভারানি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় এক বৎসর বসবাসকারী উদ্বান্তদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। প্রায় এক হাজার পরিবারকে ঘরবাড়ি ভেঙে, 
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জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ছারখার করে উৎখাত করেছে। উক্ত পরিবারের প্রায় আড়াই 
হাজার লোককে পুলিশ স্ত্রী-পুরুষ-শিশুকে পাশবিক অত্যাচার করেছে এবং মারধোর 
করেছে। বেশির ভাগ লোককে পুলিশ বাগনায় নিয়ে ২/১ দিন অনাহারে রেখে 
জোর করে হাসনাবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছে। 

মরিচঝাপি থেকে আশাহত মানুষের ফিরে যাওয়া বন্ধ করতে না পেরে ক্ষুব্ধ, 
ত্রুদ্ধ ও হতাশাগ্রস্ত রাইহরণ বাড়ে কল্পিত পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগের মধ্যে 
নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। শুধু বাইহরণ বা উদ্ধান্ত উন্নয়নশীল 
সমিতির নেতারাই নন, তাদের সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদেরও ওই একই কৌশল। 
উদ্বাস্তদের মনুষ্যসত্তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তারা তাদের হাতের পুতুল মনে 
করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাইহরণ একটি হাস্যকর ভুল করেছেন। “পুলিশি নির্যাতন' 
ও “পাশবিক অত্যাচার'-এর অভিযোগ করে চিঠির শেষ পরিচ্ছেদে লিখছেন, 
প্লানটেশনের চার কোনায় চারটি পুলিশ ক্যাম্প করবার জন্য পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্বান্ত্ুরা পুলিশ ক্যাম্প করবার পক্ষপাতী নয়। তাই উদ্বাস্দের 
সঙ্গে পুলিশের বাকৃবিতগ্া চলছে। পুলিশের আক্রমণাত্মক মনোভাব দূর করার 
জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।' অর্থাৎ পুলিশ যেন মরিচঝাপিতে না 
নামে সেই জন্য ব্যবস্থা করতে কাশীকাস্তবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে। পুলিশ 
যেখানে যেতেই পারছে না, সেখানে তারা এত মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে 
জোর করে ধরে আনবে কী করে? এই বাস্তবতার প্রশ্রগুলো অভিসন্ধিপরায়ণ 
নেতাদের মনে কখনওই ছিল বলে মনে হয় না। 

এই সময় এক সংবাদসূত্র মারফত খবর পাওয়া গেল, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আগন্তকদের আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন তবে তারা মরিচঝাপি ছেড়ে 
চলে যাবেন। এই বার্তার সত্যতা যাচাই করে দেখলাম যে বার্তাটি গিক। কিন্তু ওঁরা 
তো কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি জানাতে পারেন, সে রকম যোগাযোগ তো ওঁদের 
আছে। প্রশ্নের উত্তরে জানলাম যে রাজ্য সরকার এই দাবি সমর্থন করলে তার 
গুরুত্ব বাড়বে। একটা মিটিঙে মুখ্যমন্ত্রীকে জেলাশাসক ও আমি এই কথা জানালাম। 
মুখ্যমন্ত্রী শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না। তখনও জানতাম না মুখ্যমন্ত্রী আগে 
থেকেই এ ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। পরের মিটিঙে তিনি প্রথমেই বললেন যে, 
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আরও বসতি বাড়ালে আন্দামানের অরণ্য-আচ্ছাদন কমে যাবে 
এবং দ্বীপটি সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। সুতরাং ওখানে হবে না। কয়েকদিন 
পরে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সিকন্দর বক্তের বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল: 
আন্দামানে আর জনবসতি বাড়ানো সম্ভব নয়। 
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"উন্নয়নশীল সমিতি'র তরফে আরও কিছু রাজনৈতিক চেষ্টা হল মরিচঝাপির 
বসতি স্থায়ী করার। পশ্চিমবঙ্গে তার দলের নেতাদের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী একটি 
সংসদীয় প্রতিনিধি দল মরিচঝীাপিতে পাঠাতে রাজি হলেন। তারা মরিচবীপিতে 
এসে সরজমিনে অবস্থা দেখে যাবেন। ২২ মার্চ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘরে যে 
মিটিং হল তাতে সিদ্ধান্ত হল যে কেবল তিনজন এমপিই মরিচঝীপিতে যাবেন। 
তাদের সঙ্গে সাহায্যকারী দু-একজন থাকতে পারেন। কিন্ত স্থানীয় কোনও 
রাজনৈতিক নেতা থাকবেন না। তারা নেজাট হয়ে সরকারি লঞ্চে মরিচঝীাপি যাবেন। 
চিফ সেক্রেটারি টেলিফোনে কথা বলে এই ব্যবস্থা করেছেন। সরকার পক্ষ থেকে 
তাদের সঙ্গে যাবেন ডিআইজি, আইবি, চব্বিশ পরগনার আযাডিশনাল এসপি, 
ডিআইবি এবং একজন ইনস্পেক্টর। সবাই সাদা পোশাকে । প্রতিনিধি দলে ছিলেন 
প্রসন্ন9ভাই মেহতা, মঙ্গলদেও বিশারদ ও ডা. লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে। ২৩ মার্চ সকালে 
নেজাট হয়ে মরিচঞ্বাপি যাওয়ার পথে ওয়ারলেসে শুনলাম যে, সংসদীয় প্রতিনিধি 
দল পূর্ব নির্ধারিত সরকারি ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ক্যানিংয়ের পথে মরিচবীপি 
রওনা হয়েছেন। সরকারি অফিসারদেরও সঙ্গে নেননি। তারা ক্যানিং থেকে জনতা 
দলের এমপি শক্তি সরকারের পরিকল্পনা মতো “মা বাতালা” নামে একটি লঞ্চে 
ক্যানিং থেকে মরিচঝাপি রওনা হয়েছেন। সরকারি যে সমস্ত অফিসারদের যাওয়ার 
কথা ছিল, তারা অন্য একটি লঞ্চে সাংস্দীয় দলকে অনুসরণ করেন। পথে “মা 
বাতালা' লঞ্চটি থামিয়ে একজন এডিএম ও একজন আ্যাডিশনাল এসপি সংসদীয় 
দলকে জানিয়ে দেন যে, কোনও এমএলএ বা আর কোনও দলীয় নেতা মরিচবাপিতে 
যাবেন না। এটাই সরকারি নির্দেশ। শেষ পর্যস্ত জনতা পার্টির নেতাদের মধ্য থেকে 
দুজনকে সঙ্গে নিয়ে (দোভাষীর কাজ করার জন্য) সাংসদরা মরিচঝীপিতে গিয়ে 
আগন্তকদের সঙ্গে কথা বলে এলেন। অন্যরা কুমিরমারিতে অপেক্ষা করলেন। 
তারা সরকারি অফিসারদের সঙ্গে নেননি। রাইহরণ বাড়ে সংসদীয় কমিটির হাতে 
একটি স্মারকলিপি দেন। ওই স্মারকলিপির প্রাসঙ্গিক অংশ আলোচনা করেছি। 

ইতিমধ্যে ৩০ মার্চের মধ্যে উদ্ধাস্্দের ফেরত পাঠাবার যে সময়সীমা দেওয়া 
হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। তবে আমরা আমাদের সুত্র মারফত যে সংবাদ 
পাচ্ছিলাম তাতে অনুমান করছিলাম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো মানুষ মরিচঝাপি 
ছেড়ে চলে গেছেন। ভলান্টিয়ার ও নেতারাও কিঞ্িৎ দ্বিধাগ্রত্ত। বিশেষ করে সংসদীয় 
দল দ্বীপে বসতি স্থাপনের কথা বলেননি বরং ওখানে বাস করার দুরাহতার কথাই 
বলেছেন। পুলিশ ফায়ারিং-এর নিন্দা করলেও দ্বীপে পুলিশ নামতে না দেওয়াকে 
তারা সমর্থন করেননি। মোট কথা, সাংসদরা আগন্তকদের মনোবল বাড়াতে মোটেই 
সাহায্য করেননি। ইতিমধ্যে ১৫-১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী একদিনের সফরে কলকাতা 
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ঘুরে গেলেন। তিনি উদ্বাস্তরদের ফেরত যাওয়ার বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাও করে গেলেন। সাংসদরা ফিরে যাওয়ার পর মরিচঝাপির লোকসংখ্যা 
অনেক কমে গিয়েছিল। ভলাম্টিয়ারদেরও সংখ্যা কম হয়ে গেছে। বাইরের 
রাজনৈতিক নেতাদের আগমনও বেশি ছিল না। ২৮ এপ্রিল সমস্ত অবস্থাটি ভাল 
করে পরীক্ষা করে দেখতে জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাপি গেলাম। বাঁধের উপর 
ভলাম্টিয়ারদের উপস্থিতি অনেক কম। লঞ্চের টহলদারি পুলিশ মাঝে মাঝে বাঁধের 
ধারে লঞ্চ ভিডিয়ে বাঁধে নেমে দাঁড়াচ্ছে-_ মানুষজনের সঙ্গে গল্পও করছে। 
দু-একজন সাহস করে ভেতরের ফুটবল মাঠটি পর্যস্ত গিয়েছে। নেতা এবং অন্যদের 
মনোবলও যথেষ্ট কমে গেছে। প্ল্যানটেশন এলাকার তিন দিক ঘুরে দেখে এলাম। 

২৯ এপ্রিল কলকাতায় ফিরে ১ মে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হল। বর্তমান 
অবস্থায় যদি অকস্মাৎ অনেকগুলি জায়গায় একসঙ্গে বেশি পুলিশ নিয়ে 
মরিচঝাপিতে নেমে পড়া যায় তাহলে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর বেশি 
পুলিশ দেখলে খুব বেশি মাথাগরম যাদের, তারাও ভয় পেয়ে যাবে। তারপর যদি 
অনিচ্ছুক পরিবার কেউ থাকে তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো মুশকিল হবে না। 
নেমেই নেতাদের ও ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রধানদের গ্রেফতার করলে সবাই চলে 
যাবে বলে আমাদের সংবাদের সুত্রগুলিও আশ্বস্ত করেছিল। কাগজেপত্রে 
পরিকল্পনাটি পাকা করা হল। কোথায় কোথায় লঞ্চ ভিড়িয়ে নামা হবে, কোন 
পথে গিয়ে এক সঙ্গে মিলিত হবে, নেতাদের বাড়িগুলো কোথায় তা ম্যাপে চিহিন্ত 
করা হল। ৃ 

৫ মে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘরে মিটিঙে বিষয়টি বিস্তারিত করে বললাম। 
আগন্তকদের সংখ্যা যে অনেক কমে গিয়েছে এবং তাদের মনোবল যে ভেঙে 
পড়েছে সে কথার উপর জোর দিলাম। সংঘর্ষ এডাবার জন্য আমরা পাঁচ জায়গায় 
একসঙ্গে নামতে চাই। প্রত্যেক দলে একজন ম্যাজিস্টেট, একজন বন বিভাগের 
অফিসারও থাকবেন। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও আইজিপি এই পরিকল্পনা অনুমোদন 
করলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও দু-একটি খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন। কবে নাগাদ এই 
,07991801017 1,2170815 আমরা কার্যকর করতে চাই তা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, 
৯ মে ভোরবেলায় মরিচঝীপি দ্বীপে নামতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিলেন। 
শেষকালে গোপনীয়তা রক্ষার উপর তিনি সবিশেষ জোর দিলেন। 

৫ মে রাত্রিতেই জেলাশাসক ও আমি মরিচঝীপি গেলাম। অতিরিক্ত পুলিশও 
আসতে শুরু করল। অভিজ্ঞ বরিষ্ঠ অফিসাররাও আসতে শুরু করলেন। 
অফিসারদের পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে বলা হল। কিন্তু এত পুলিশ ও অফিসারদের 
আনাগোনা দেখে কুমিরমারির অধিবাসীরা কিছু সন্দেহ করেছিল-_ সে কথা 


২৭২ ন্ট মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মরিচবাপিতে পৌঁছাতেও দেরি হয়নি। বাঁধের উপর অনেক মানুষের জমায়েত-_ 
কিস্তু “মরিচঝীপি ছাড়ছি না, ছাড়ব না” স্লোগান আর শোনা গেল না। ৮ মে যখন 
প্রস্তুতি প্রায় সারা, সেই সময় বিকেলে একজন আইবি'র অফিসার এসে দেখা 
করলেন। তিনি বললেন, সরকার চায় না যে নেতাদের গ্রেফতার করা হোক অর্থাৎ 
এখন ওই অপারেশন মুলতুবি থাক। এই বার্তা নিয়ে জেলাশাসক ও আমি আলোচনা 
করলাম। নেতারা তো স্বেচ্ছায় যাবেই না, আর গ্রেফতারও করা যাবে না। সুতরাং 
তারা এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করবে যাতে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে যায়। 
সুতরাং অপারেশন মুলতুবি রইল। ৯ মে সকালে কলকাতায় ফিরে শুনলাম 
কলকাতার একটি বাংলা কাগজে মরিচঝাপিতে অপারেশনের সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে ৮ মে। তাই সম্ভবত সরকার অপারেশন মুলতুবির আদেশ দিয়েছে। ব্যাপারটা 
ঠিক বুঝতে পারলাম না। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ জোর দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষার সাবধান 
বাণী মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল। 

মুখ্যমন্ত্রী তার অফিস ঘরে মিটিং ডাকলেন ১১ মে দুপুরে । প্রথমেই বেশ উক্মা 
প্রকাশ করলেন যে প্রশাসনে অনেক চর আছে যারা খবর বাইরে জানিয়ে দেয়। 
কাউকে নির্দিষ্ট করে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে, বিশেষ ব্যক্তিকে 
চিহ্নিত না করে, এইসব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শোনা অস্বস্তিকর । মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নয়, 
কথা অনেক শুনেছি। তারপর যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, এরপর কী করতে চাই, 
তখন জানালাম যে ওই পরিকল্পনাটাই ১৪ মে কার্যকর করতে চাই। তবে নেতাদের 
গ্রেফতার না করলে সংঘর্ষ এড়ানো মুশকিল। আমাদের খবর অনুসারে ৯ মে 
সকালে যখন মরিচঝীপি থেকে রওনা হই তখনও নেতারা মরিচঝীপিতেই ছিলেন। 
মুখ্যমন্ত্রী এবারও “সম্মতি দিলেন। এবার আর গোপনীয়তার কথা বললেন না। 

১২ মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় যখন নেজাটের লঞ্চঘাট থেকে রওনা হচ্ছি 
মরিচবীপির উদ্দেশ্যে, তখন একটি লঞ্চ ঘাটে ভিড়ছে। দেখলাম তাতে রয়েছেন 
কাশীকাস্ত মৈত্র সহ আরও কয়েকজন। বাকিদের ঠিক চিনতে পারলাম না। মনে 
একটা খটকা লাগল-_ এই সময় উনি কোথা থেকে ফিরছেন? এদিকে আর 
কোথায় যাবেন মরিচবাপি ছাড়া? একটা সন্দেহ জেগে রইল মনে। ব্যাপারটা 
ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলাম। 

মরিচঝীাপিতে পরিকক্সনাটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে বুঝিয়ে বলা হল। নিতাস্ত আত্মরক্ষার 
প্রয়োজন না হলে কোনও বলপ্রয়োগ হবে না। এই সময় পুলিশের এক টহলদারি 
লঞ্চের অফিসারের কাছে মরিচঝাপির চিত্তরঞ্জন ঢালি নামে এক আগন্তক অভিযোগ 
জানান যে, উন্নয়নশীল সমিতির কয়েকজন নেতা ও ভলান্টিয়ার তাকে ও আরও 
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কয়েকজনকে ঘরে আটকে রেখেছিল। তারা তাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দিয়েছে, 
জিনিসপত্র তছনছ করেছে। তিনি কোনও রকমে পালিয়ে এসে লঞ্চ থামিয়ে খবর 
দিচ্ছেন। ১১ মে থেকে এই ঘটনা ঘটছে। চিত্তরঞ্জন ঢালি যাঁদের নামে অভিযোগ 
সুনীল তরফদার, নির্মল ঢালি, সুনীল হালদার, রাইহরণ বাড়ে ও অরবিন্দ মিল্ত্রি। 
এই অভিযোগের ভিস্তিতে গোসাবা থানায় একটা মামলা রুজু করা হয়। মামলার 
নহ্গর, 005808 7১. 0856 ০. 12 05906 13.5.1979 77/9 143/342/323/379। 
11701 চিত্তরঞ্জন ঢালিকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গেল যে, ভয় দেখিয়ে অনেককে 
আটকে রেখেছে-_ অনেকে চলে যেতে ইচ্ছুক। এও জানালেন গত ২৪ ঘণ্টা 
ধরে নেতাদের দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সংবাদসূত্র অনুসারেও ১৩ তারিখ সকাল 
থেকে নেতাদের দেখা যায়নি। 

১৩ মে আগের মতোই প্রস্তুতি নেওয়া গেল। ১৪ মে ভোর সাড়ে তিনটে 
থেকে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে পাঁচটা দল মরিচঝীপি দ্বীপের 
পাঁচ জায়গায় সাড়ে চারটের মধ্যে অবতরণ করল। প্রতি দলে চারটে লঞ্চ ভর্তি 
ছিল পুলিশের অফিসার ও কনস্টেবল। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। পাঁচটা 
দল নির্বিঘ্নে অবতরণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগে গেল নেতাদের বাড়ি। 
আমাদের প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে স্থানীয় লোকও ছিলেন। কিন্তু কোনও বাড়িতেই 
কোনও নেতাকে পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তারা দুদিন আগেই দ্বীপ ছেড়ে 
চলে গিয়েছেন। অর্থাৎ তারা আমাদের আসার পরিবর্তিত দিনটি জানতেন। ব্যাপারটি 
আমার কাছে একটা প্রহেলিকাই রয়ে গেছে। 

ভলাম্টিয়ার দলের রংলাল গোলদার ও আরও কয়েকজনের খোঁজ করা হল। 
তাদেরও পাওয়া গেল না। বেলা ৮টার সময় জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাপির 
ফুটবল মাঠের দিকে রওনা হলাম। ঘাটে কয়েকজন ছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন দা 
হাতে আস্ফালনকারী সেই মাঝবয়েসি ব্যক্তিটি। আজ তার হাতে দা ছিল না। 
হেসে হাতজোড় করে বললেন, “নমস্কার, স্যার।” জিজ্ঞেস করলাম, “দা কোথায় 
গেল? সবাই হেসে উঠল। মনে হল একটু লজ্জা পেলেন। মরিচঝাপির ফুটবল 
মাঠে অনেকেই জমায়েত হয়েছিলেন। আমরা বিশেষ কিছু বলার আগে সবাই 
যেতে প্রস্তুত। সমস্ত অপারেশনটি গোপন রাখার জন্য আমরা আগে লঞ্চ ভাড়া 
করিনি। কোনও কোনও লঞ্চ মালিক ও কর্মচারীর সঙ্গে উন্নয়নশীল সমিতির 
যোগাযোগ ছিল বলে খবর পেতাম। ঠিক করেছিলাম ইচ্ছুক আগস্ভকদের প্রথম 
দিন পুলিশের লঞ্ষেই পাঠিয়ে দেব। পুলিশের লঞ্চ দিয়েই শুরু করতে হল; তারপর 
অবশ্য দ্রুত ভাড়া করা লঞ্চ এসে গেল। ১৪ তারিখে ১১টি লঞ্চভর্তি আগস্ভকদের 
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পাঠানো হল। হাসনাবাদ থেকে ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল 0751 ০৪৫1 হয়ে 
তাদের নিজেদের পুনর্বাসন স্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সমস্ত বিষয়টি এত নিি্ধে 
এবং নিরুত্তাপ ভাবে মিটে যাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি । অন্তত মুষ্টিমেয় কিছু 
লোকের প্রতিরোধের আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু এত অনায়াসে সবাই দ্বীপ ছেড়ে 
যেতে রাজি হবে তা বুঝতে পারিনি। তবে আগন্ভকদের সঙ্গে একযোগে কোনও 
কথা বলার সুযোগও তো আমাদের হয়নি। এক বৎসর আগে দুজন সিনিয়র অফিসার 
(তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি ও ডিআইজি, আইবি) কিছুক্ষণের জন্য বসতি এলাকায় 
এসেছিলেন। তারপর তো কাউকে আসতে দেওয়া হয়নি। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৪ 
তারিখে ১১টি লঞ্চে আগন্ভকদের পাঠানো গেল। দ্বিতীয় দিনে ২২টি, তৃতীয় দিন 
অর্থাৎ ১৬ মে ২৯টি লঞ্চে গেলেন আগস্ভকরা। ১৭ তারিখে ৯টি লঞ্চে শেষ 
আগন্তক পরিবারটি মরিচঝাপি ছাড়ল। সর্বমোট ২২০৯টি পরিবারে ১১ এগারো) 
হাজার ১৬৭ জন আগন্তককে পাঠানো হল। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে 
এসেছিলেন আনুমানিক ৩০-৩২ হাজার মানুষ। হাজার দুই অবশ্য প্রথম দু-এক 
মাসের মধ্যেই ফিরে গিয়েছিলেন। তবে অক্টোবর-নভেম্বরে, আমাদের সংবাদ 
অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে কিছু মানুষ এসেও বসবাস করেছিলেন। তারাও জানুয়ারি 
মাস নাগাদ চলে যান। আনুমানিক ত্রিশ হাজারের মতো আগন্তক জানুয়ারি মাসে 
ছিলেন। জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে নেতাদের প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ১৭ 
থেকে ১৮ হাজার মানুষ মরিচঝাপি ছেড়ে চলে গেছেন। 

ছ্বীপে বিনা বাধায় অবতরণ করে এবং আগন্তকদের চলে যাওয়ার জন্য আগ্রহী 
মনোভাব দেখে আমরা কিছুটা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলাম। নেতাদের কুটবুদ্ধি যে 
কতটা শয়তানি খেলা দেখাতে পারে তা কল্পনা করিনি। নেতারা ও ভলান্টিয়ার 
দলের সদস্যরা, মনে করেছিলাম, সকলেই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেছে-_ ফলে 
দ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলগুলো বিশেষ করে পরিত্যক্ত চালাঘরগুলোতে অনুসন্ধান 
করে দেখা হয়নি। ওই সমস্ত অঞ্চলে কিছু ভলান্টিয়ার-দুষ্কৃতি লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার 
পরে মরিচবীপির ফুটবল মাঠে যখন খানিকটা পরিতৃপ্তির সঙ্গে বসে আছি তখন 
দূরে দেখা গেল আগুন-_ আগন্তকদের পরিত্যক্ত চালাগুলিতে কে বা কারা আগুন 
লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন অবশ্য বসতির দিকে আসতে পারল না। এদিকে ক্যাম্পের 
এক কনস্টেবল জুলস্ত হ্যারিকেনে টিন থেকে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে ছোটখাট 
অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বসল। সে নিজেই পুড়ল তাতে । তাকে সত্বর লঞ্চে করে 
হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েকটি পরিত্যক্ত ঘর পুড়ল-__ কিন্তু দুষ্কৃতিদের 
ঘটানো অগ্নিকাণ্ডে কারও ক্ষতি হয়নি। যে ঘরগুলোতে মানুষ আছে তার চারদিকে 
রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হল। পরেও আর একদিন কয়েকটা পরিত্যক্ত 
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বাড়িতে আগুন দিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু বসবাসের ঘরগুলোকে পাহারার 
ব্যবস্থা ছিল বলে সেগুলো নিরাপদ ছিল। এই পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন লাগানোকেই 
পরে ওই দুষ্কৃতি ও তাদের নেতারা প্রচার করেছে যে ঘরে আগুন দিয়ে মরিচবীপির 
উদ্ধান্ত্দের তাড়ানো হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য তিনটি ফৌজদারি মামলা করা 
হয়েছিল (0958৮8 7.5. 0856 14 08650 16.5.79 15 00. 16.5.79 270 16 0. 
16.5.79, ৪1] [7/5 436 &. 435 170) এই মামলাগুলোতে আসামী ছিল চার জন, 
দুজন ভলান্টিয়ার দলের লোক, নাম অমল সরকার ও সুকুমার মণ্ডল এবং দুজন 
কুমিরমারির, নাম শত্রত্ন মিন্ত্রি ও জীতেন মণ্ডল। আগস্তকরাই আগুন লাগিয়ে 
পালাবার সময় এদের শনাক্ত করেছিল। 

মরিচবীপির আগন্ভকরা ফিরে গেলেন। তাদের ফেরাতে গিয়ে কোনও সংঘর্ষ 
হল না, কোনও ভাবেই বলপ্রয়োগ করতে হল না। শেষ লঞ্চটি চলে যাওয়ার পর 
বন বিভাগের এক অফিসারের হাতে দ্বীপের ভার দিয়ে কলকাতায় রওনা হলাম। 
নেতাদের সম্পর্কে পরে আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি-_ কারণ তাদের দ্বীপ থেকে 
চলে যাওয়াটা যে উঁচু মহলের যোগসাজসে ঘটেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। 
বেশ কিছুদিন পরে সতীশ মগুল মধ্যপ্রদেশে তার বিস্তৃত ব্যাবসায়ের মধ্যে ফিরে 
গিয়েছিলেন। রাইহরণ আরও কয়েকজন সহ বাংলাদেশে চলে যান; সেখানে কয়েক 
বছর বাস করে ভারতে ফিরেছিলেন। রংলাল গোলদার বেশ কিছুদিন আত্মগোপন 
করার পর ক্যানিং অঞ্চলে বাস করছিলেন। এঁরা কেউই সামান্য অবস্থার লোক 
ছিলেন না। | 

কলকাতায় ফিরলাম ১৭ মে বিকেলে; জেলাশাসক আগেই ফিরেছিলেন। 
সংবাদমাধ্যম ও সমর্থক রাজনৈতিক দল নানা ধরনের সমালোচনা ও গল্প তৈরি 
করছে। সরকার সব ঘটনা জানিয়েছে; তবুও পরিক্গনাটি গোপন ছিল বলে এবং 
তারা বাধা সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই বোধ হয় যত ক্ষোভ। ক্রমে ক্রমে আমার 
মনেও মরিচঝীপি দ্বীপের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এল। শুধু একটি দৃশ্য আজও ভুলিনি। 
১৫ মে আগন্তকরা লঞ্চে উঠছেন; তার পাশেই এক দঙ্গল বালক-বালিকা কিশোর- 
কিশোরী কুরানখালির ঘোলাজলে জল ছিটিয়ে স্নান করছিল। তাদের কলরবে ছিল 
অনাবিল আনন্দের উল্লাস। এরা তো জল-জঙ্গলের দেশে জন্মায়নি, এরা জন্মেছে 
পাহাড়-পাথরের রুক্ষ দেশে। তাহলে এই কাদাজলে অবগাহন করে এরা এত 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠছে কী করে? কোথায় কী একটা অদৃশ্য নাড়ির টান আছে, 
তাই-_- 076 1851 0016-_ শেষবারের মতে! জলের, মাটির স্পর্শ নিয়ে নিচ্ছে? 
১৬ তারিখেও এই দৃশ্য দেখলাম। ১৭ তারিখে কাউকে দেখা গেল না, বুকের 
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ভিতর একটা শুন্যতা অনুভব করলাম। প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতিতে মরিচঝাপির অনেক 
দৃশ্য মান হয়ে এসেছে; কিন্তু এই স্নানের দৃশ্যটি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। 


৪ 


আগন্ভকদের বিনা প্রতিবাদে চলে যাওয়ার বিষয়টা সমর্থক দল ও সংবাদমাধ্যমের 
অনেকেই বিশ্বাস করতে অথবা মেনে নিতে চাইছিলেন না, কারণ তারা জানতেন 
না এবং খোঁজ করারও চেষ্টা করেননি যে, মরিচবীপির অর্ধেক আগন্তক মার্চ 
মাসের মধ্যেই মরিচঝাপি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারা নেতা ও ভলাম্টিয়ার 
বাহিনীর ভীতি প্রদর্শন মারধোর ইত্যাদির কথাও জানতেন না, কিংবা জেনেও বিশ্বাস 
করতেন না। তারা কিছু নেতার অসত্য বিবৃতিতেই বিশ্বাস করেছেন। তাই ২৫ মে, 
১৯৭৯, “কালাস্তর লিখছে, ৮ মে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, “৭ মে পুলিশ মরিচবাপিতে 
ল্যান্ড করেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৭-১৬ মে-র মধ্যে “বুঝিয়ে 
পাঠানোর" ব্যাপারটা সন্দেহের সৃষ্টি না করে পারে না। মন্ত্রীমহোদয়গণ যাই বলুন 
আমরা মরিচঝীপির ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদস্ত চাই।” এই অপারেশনের 
মন্ত্রগুপ্তিতেই রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 
কালাস্তরের ২৫ মে রিপোর্টে আছে, “টিয়ার গ্যাসের সেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রায় 
মরিয়া হয়ে ৪০টি লঞ্চ থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নেমেছিল। নেমেই প্রচণ্ড লাঠি 
চার্জ করে। ১৩ মে রাত্রে হঠাৎ আগুন লাগানো হল।” তারপর যে সমস্ত গল্প 
লেখা হয়েছে তা বানাতে শয়তানের কল্পনা লাগে। ইস্কুলে আগুন দিয়ে বাচ্চাদের 
স্কুল থেকে বার করে এনে লঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফুটবল খেলার আয়োজন 
করে সীঁড়াশির মতো ঘিরে ফেলে লঞ্চে তুলে ফেলা হল। “কালাস্তর” আরও 
লোক।' ২৫ মে-র এই সাদা পোশাকের লোক কয়েকদিন পরে ক্যাডারে পরিণত 
হল। অমিত সর্বাধিকারী, “কালাস্তরে'ই এ বিষয়ে লিখলেন, “পুলিশের সহযোগী 
ছিল উঠতি ক্যাডাররা-_ এ অভিযোগ বসিরহাটের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের।' 
এই আগুন লাগানো ও ক্যাডারের গল্প এখনও প্রচলিত। অথচ দুটোই অবিমিশ্র 
অসত্য অভিযোগ । 

রস মল্লিক-এর হাতে ঘটনাটি, অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৭ মে তারিখে আগস্ভকদের 
মরিচঝাপি ত্যাগের ঘটনাটি কী রূপ নিয়েছে তা দেখা যেতে পারে। মল্লিক তার 
বইয়ে লিখছেন: “176 9815 0০৮০1717600 01097500010116 ০%৪০৮/৪017 01015 
16006655 ৮/17101) 10০01101806 তো) 140) 00 160) 01 1৬189, 1979. 0106 991010 
145 000551 16001150 10981 1105110) 22765 ৬9016 12060 09 036 60৬61711511 
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(0 855156 0)6 7001105, 25 10 ৮/25 00051) 1/101511179 ৬/০1এ 06 1995 5$71108101)9110 
10 02916015525. 5961811701101760 17101, ৮/017701) 2170 01711017617 ৮/০15 06116%50 
[0 118৬5 0621 101150 ০ 076 1901106 1) [176 07091801019) 2170 00911 000165 
00071060 11) 0116 11৬61 (0 ৮৪ ৮/891)60 011 05 0) 0106. 19/010278191)5 ৬615 
70901151760 11) 0106 /102170202221 78010 21)0 009 00095161011 1620619 11) 1176 
91816 /৯95211015 98260 & ৮2115001117 [0101590." (৮১101) 

ওই আইএএস অফিসারটির নাম নেই; তিনি কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারও 
উল্লেখ নেই। তবে মুসলমান গ্যাং অর্থাৎ সমাজবিরোধী মুসলমানদের সাহায্যে 
উদ্বান্তদের বিতাড়িত তথা হত্যা করার কল্পনাটি অভিনবত্বের দাবি করতে পারে; 
যদিও এতে মলিক-এর বাস্তবতা ও ইতিহাসবোধের ছিটেফৌটাও নেই। তার জানা 
উচিত যে আগন্তকরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায় ও মুসলমানদের মধ্যে সখ্য 
নিবিড় এবং শতাব্দী প্রাটীন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বদেশি আন্দোলন 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই সখ্য দৃঢ় হয়েছে। ওই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হিসাবে মল্লিকের 
এ-বিষয় জানার কথা। তিনি হঠাৎ সাম্প্রদায়িকতা কেন আমদানি করলেন তা 
বোঝা গেল না। তিনি অবলীলাক্রমে লিখতে পারেন যে, কয়েক শত নারী-শিশু- 
পুরুবকে মেরে পুলিশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কী তথ্যের উপর নির্ভর করে 
তিনি একথা বলছেন? সম্ভবত ওই আইএএস অফিসার, সম্ভবত অন্য কেউ। 
পাঠকদের তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে তিনি বলেছেন যে, আনন্দবাজারে 
নদীতে ভাসমান মৃতদেহের ছবি ছাপা হয়েছিল। কোন তারিখের আনন্দবাজারে? 
তা তিনি বলেননি। ওই সময় আমরা আনন্দবাজারে মরিচবাপির নদীতে কোনও 
ভাসমান মৃতদেহের ছবি দেখিনি। তবে মল্লিক তথ্যসূত্র জানাবার জন্য রেফারেন্স 
নম্বর হিসাবে “৫৪” সংখ্যাটি দিয়েছেন বাক্যের শেষে। সূত্র নির্দেশে ওই ৫৪ নম্বরে 
কী আছে? আছে “//109 88227 7810) ম৪৮ ৪, 1979”. মে মাসের খবর 
ফেব্রুয়ারি মাসের সংবাদপত্রে প্রকাশ হবে কী করে? তাও আবার আনন্দবাজার 
নয়, অমৃতবাজার পত্রিকা! এই হচ্ছে রস মল্লিক-এর গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা। 
বস্ততপক্ষে মল্লিক-এর মরিচঝাপির উপর প্রবন্ধ এবং তার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাটি 
নির্ভেজাল অসত্যভাষণ ছাড়া কিছুই নয়। 

“মরিচঝাপির কান্না, নামক বইটির লেখকের, আগেই দেখেছি, ভৌগোলিক 
জ্ঞানের ও বাস্তবতাবোধের অভাবে রচনার বিশ্বাসযোগ্যতা কম। এই বইতে “নদীয়া 
দর্পণ” নামে স্থানীয় এক কাগজে ২০ মে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 
“১৪ মে দুপুরে মরিচবাপিতে উদ্বান্তদের সাড়ে আট হাজার বাড়িতে আগুন ধরায় 
পুলিশ আর দৈনিক মজুরির সিপিএম ক্যাডাররা ।" সিপিএম ক্যাডাররা নাকি আগেই 
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মরিচবীপিতে নেমে স্থানীয় লোককে স্থানীয় লোক হিসাবে পরিচয় দিয়ে সব ব্যবস্থা 
করে রেখেছিল।” তারপর লেখা হয়েছে, “১২ মে কাশীবাবু কুমীরমারি ঘুরে যাওয়ার 
পর ১৪ মে দুপরে ওইসব লোকেরা এবং পুলিশ ওদের রান্নাবান্না করতে ও খেতে 
বলে। সেই মতো উদ্বান্তুরা রান্না শুরু করে, কেউ কেউ খেতে বসে। এমন সময় 
উদ্বাস্তুদের ঘরগুলিতে নির্মমভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।” আমার প্রশ্ন উদ্বান্তুরা 
ছিল তো মরিচবীপিতে, কুমিরমারিতে নয়। কাশীকাস্তবাবু কী তাহলে মরিচঝাপিতে 
গিয়েছিলেন? ওইদিন সন্ধ্যায় তাকে আমি নেজাটে দেখেছি। ১৪ তারিখে লেখকের 
বর্ণিত ঘটনার সময় নেতারা কোথায় ছিলেন সে প্রশ্ন লেখক তোলেননি। এখানে 
“মেয়েরা খাওয়ার সময় ঘরে আগুন' দেওয়া হয়েছে; এর আগে উনিই লিখেছেন 
“ছেলেরা স্কুলে পড়ার সময়” ঘরে আগুন দিয়ে তাদের বের করে আনা হয়েছে। 
এরকম প্রতিবেদনের মধ্যে শুধু সাংবাদিকের স্বাধীনতার ঘোরতর অপব্যবহারই 
নয়, মানসিক বিকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। 

কমলা বসুর একটা চিঠির (দ্রষ্টব্য “মরিচঝীপি: নৈঃশব্যের অস্তরালে') কয়েকটি 
বক্তব্যের উপর আগে মন্তব্য করেছি। মরিচঝীপি থেকে আগন্তকরা চলে যাওয়ার 
ঘটনায় তার বক্তব্য এইরূপ: “সময়টা সম্ভবত ১৯৭৯ সালের মে মাস হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও আদেশ অনুসারে কয়েকশো, হাজারও হতে 
পারে, পুলিশ মরিচবীপির লোকেদের লাঠি দিয়ে, ভাগা দিয়ে মেরে আধমরা করে 
ওদের তৈরি সব ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়। লাইব্রেরি 
ঘরে অথবা স্কুল ঘরে সুভাষচন্দ্রের একটি চমৎকার বড় ছবি টাঙানো ছিল-_ 
পুলিশেরা সেটি লাথি মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিল” এটিও তার লোক মুখে শোনা। 
যেদিন পুলিশ এরকম অত্যাচার করেছিল সেদিন কমলা বসু তাদের পাশে থাকতে 
পারেননি বলে দুঃখ করেছেন; কিন্তু যারা ওঁদের মরিচবাপিতে নানা আশ্বাস দিয়ে 
এনেছিলেন, যে “সতীশবাবু ও অন্যদের সঙ্গে নানা রকম আলোচনা ও প্ল্যান 
করেছিলেন কমলা বসু, তারাও কেউ ওই সময় ওখানে কেন ছিলেন না সে প্রশ্ন 
তিনি করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। মরিচঝাপির ঘটনার দু-দশকের বেশি পরে 
এই চিঠি লেখার সময় কমলা বসু জানতেন যে, নেতারা যাঁদের আশ্বাস দিয়ে, 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনেছিলেন তাদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই নেতাদের 
স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতাকে আড়াল করার জন্যই মরিচবীপির ব্যর্থতার দায় 
পুলিশের কল্পিত অত্যাচারের উপর চাপাতে হচ্ছে। কমলা বসু তাই করেছেন, রস 
মল্লিক তাই. 2)8558015 বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও সেই 10535806-এ কোনও 
নেতা মারা যাননি। অন্যরাও তাই করেছেন বা করে চলেছেন। 


মরিচবাপি 3 ২৭৯ 


নেতাজির ছবি প্রসঙ্গে বলি, মরিচবাপিতে ওই কদিন পুলিশের সঙ্গে কারও 
সামান্যতম বিসম্বাদ বা সংঘর্ষ হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় পুলিশ দেওয়ালে 
টাঙানো ছবি লাথি মেরে ফেলবে কেন? শুধু উনি নন, পুলিশও নেতাজিকে শ্রদ্ধা 
করে। অভিযোগটি করেছেন রং ফলানো শোনা কথার উপর নির্ভর করে। 

কমলা বসু মরিচঝাপি কেমন দেখেছিলেন £ তিনি লিখছেন, “সেখানে দারিদ্বের 
যে চেহারা দেখলাম শুধু একটা বাড়িতে নয় সারাটা গ্রামেই) তা এদিককার দীনতম 
লোকের কাছেও অকল্পনীয়। নদীর উপর এই ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সভ্যজগৎ 
থেকে বিচ্ছিম কতগুলি দ্বীপ। ইলেকট্রিক নেই, স্কুল নেই, ভাক্তারখানা নেই, বাইরে 
থেকে কেউ নিয়ে না গেলে একটা ট্রানজিস্টারও নেই। কিন্তু ইহা বাহয-_ দারিদ্রের 
চেহারা তারপরেও যে কী হতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, 
চোখে দেখলে শিউরে উঠতে হয়।, 

ঠিক এরপরেই একই চিঠিতে তিনি লিখছেন: “একটা জনহীন অরণ্যসঙ্কুল ছ্বীপকে 
শুধু ওদের দুটি হাত দিয়ে ওরা যে ছবির মতো কী সুন্দর একটি গ্রাম তৈরি করেছে 
তাই দেখে আমরা তো হতবাক্‌। ভাবা যায় না, ওদের ইঞ্জিনিয়ার নেই, আর্কিটেক্ট 
নেই, সিমেন্ট বালির তো প্রশ্নই নেই, তবু যে কেউ মুগ্ধ হবে ওই ছবির মতো 
সুন্দর গ্রামটি দেখে__ সত্যিই মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে কী করতে পারে এটা একটা 
দেখবার মতো জিনিস। স্কুল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরী, কী নেই। গ্রামের মেঠো 
রাস্তা, কিন্তু এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা নেই কোথাও । আর আছে সবারই একটি করে 
বাড়ি, বাড়ি মানে একটি বা দুটি ছোট ছোট মাটির ঘর।, 

লেখিকার একই জায়গার পরপর দুটো বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য, পরস্পরবিরোধিতা 
নিয়ে মন্তব্য বাহুল্য মাত্র। অলমতিবিস্তরেন। 

মরিচঝাপি কাণ্ডে কুমিরমারিতে পুলিশ একবারই গুলি চালিয়েছিল-_ তাতে 
দুজন কুমিরমারির অধিবাসী মারা গিয়েছিলেন । মরিচবীপি থেকে পুলিশের বলপ্রয়োগ 
ব্যতিরেকেই আগন্তকরা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল। ১৪ মে-র আগে এক বৎসর পুলিশ 
মরিচবীপি দ্বীপে নামতে পারেনি। তা সত্তেও পুলিশ অত্যাচারের কল্পিত কাহিনি 
কীভাবে তৈরি হয়েছে তা দেখেছি। পুলিশের “অত্যাচার কাহিনি”কে সাফাই হিসাবে 
সামনে না রাখলে অনেক প্রশ্ন উঠবে। অদূরদর্শী নেতারা এতগুলি মানুষকে কেন 
মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন, কেন লাঠির জোরে তাদের 
আটকে রেখেছিলেন, শেষে কাপুরুষের মতো সবাইকে ছেড়ে কেন পালিয়ে 
গিয়েছিলেন__ পুলিশের অত্যাচারের গল্প প্রধান হয়ে উঠলে এই সমস্ত প্রশ্ন চাপা 
পড়ে যাবে। মরিচবীপি তো প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ও ব্যর্থ রাজনৈতিক 
উচ্চাশার কাহিনি। আরও অনেক বড় মিথ্যা দিয়ে সেই কলঙ্ককে ঢাকার চেষ্টা হয়েছে। 


২৮০ $ মরিচঝীপি:ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


“মরিচবীপি অঞ্চলে বহু লড়াই করে জমিদার-জোতদারদের কবল 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত ছোট চাষি কৃষিকর্মে নিরত 
ছিলেন” বলে জানিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী! 
দণুডকারণ্যের উদ্বাত্তরা এসেছিল সেই চাষিদের উৎখাত করে জবরদস্তি 
নিজেদের ঠাই গড়তে। তাদের এনেছিলেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী, যাঁরা 
মার্কিন কনস্যুলেটে গিয়ে খানাপিনা করেন! 


একদা নিশীথকালে 
অশোক মিত্র 


এল। হয়তো ভুল বললাম। বামফ্রন্ট সরকার সম্ভাবণের মধ্যে যে অখণ্ড অবয়বের 
ইঙ্গিত তা হয়তো এখন আর নিটোল নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম 
মেনেই হয়তো-বা সরকারের প্রকৃতিও ঈষৎ পালটায়, বামস্রম্ট সরকারেরও 
পালটেছে। তা নিয়ে বিলাপ করবার মতো সৌখিনতা বিশ্বায়নের খতুতে শোভা 
পায় না। 

তবে স্মৃতিকে তো রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনই একটি স্মৃতি হঠাৎ মানসপটে 
ভেসে উঠল। 

সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে একটি বিশেষ শ্রেণিনির্দেশ আছে; থাকা উচিত ছিল না, 
কিন্ত তাহলেও আছে। একজাতের মানুষ যাঁরা বুদ্ধির বড়াই করেন, মাটিতে পা 
চুকে সমাজের অন্য সবাইকার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলেন: আমরা বুদ্ধিজীবী, 
তোমাদের চেয়ে আমরা স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে সামলে-সুমলে কথা বলবে, আচরণ 
করবে, নইলে বুদ্ধির আগুনে তোমাদের ভম্ম করে দেব। এবং এ এক আশ্চর্য 


একদা নিশীথকালে 2 ২৮১ 


হীনম্মন্যতাবোধ, সমাজস্থ অন্য সবাই এই দম্ভ-ঠাসা মানুষগুলির আস্ফালন মেনে 
নেয়। সে-সব তাজ্জব ঘটনা দেখে আরও কারও-কারও শখের পাখা গজায়: কী 
মজা, কী মজা, আমিও না হয় বুদ্ধিজীবী বনে যাই, আমার এলেম হয়তো হাড়ুডু 
খেলায় কিংবা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বে-পাড়ায়, বেপরোয়া সাইকেল চালানোয়, 
কিন্ত অতশত কে আর ভাববে, বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় একবার যদি কায়দা করে 
কোনও ক্রমে নিজের নামটি সেঁধিয়ে দিতে পারি, এখন থেকে তাহলে আমাকে 
আর পায় কে, আমাকেও সমাজস্থ অন্য সবাই সেলাম ঠুকবে; আমি হয়তো শ্রেফ 
মস্ত বড়ো পেসুড়ে, তাতে কী, আমিও বুদ্ধিজীবী । 

স্মৃতি উথলে আসে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পয়লা বছর তখনও ফুরোয়নি। 
১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। জলম্ধরে পার্টি কংগ্রেস। অন্যান্য 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে একদঙ্গল মন্ত্রীও পাটি কংগ্রেসে যোগ দিতে জলন্ধর গিয়েছেন। 
মহাকরণ প্রায় ফাকা । মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় থেকে গিয়ে প্রশাসনের 
ঠাট বজায় রাখছেন। 

সেই সপ্তাহের সুযোগ নিতে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একদঙ্গল লোক মাঠে 
নেমে পড়লেন। দণ্ডকারণ্যের দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পেতে একশো-দুশো শরণার্থী 
ফিরে আসতে শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে জড়ো করিয়ে এসব 
বুদ্ধিজীবীরা ক্ষেপানোর খেলায় মেতে উঠলেন। অতি বাঘা বুদ্ধিজীবী এঁরা, শিল্পের 
স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, ভিয়েতনামের 
স্বাধীনতাকামী লড়াকু মানুষদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার মার্কিনি স্বাধীনতায় তারা 
বিশ্বাস করেন। যখন পশ্চিমবাংলার সমগ্র জনগণ “তোমার নাম, আমার নাম, 
ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম" মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন এসব বুদ্ধিজীবীরা মার্কিন 
কনস্যুলেটে গিয়ে খানাপিনা করছেন, মার্কিন স্বৈরাচারের সপক্ষে ডাট হয়ে বসে 
প্রবন্ধ রচনা করছেন। তখনও পর্যস্ত তাদের ধারণা ছিল পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী 
অভ্যুত্থান একটি সাময়িক উলটো ব্যাপার; বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে নির্বাচনে জিতে 
বামফ্রন্ট যে সরকার গঠন করেছে তা বেশি দিন টিকবার নয়, কোনও উপলক্ষ্য 
ঘটিয়ে তাকে কাত করে দেওয়া যাবে। এবং সেই সরকার কাত হলে নিশ্চিস্ত মনে 
ফের মার্কিন কনস্যুলেটের খানাপিনায় মগ্ন হওয়া যাবে। শুধু একটি উপলক্ষ্য চাই, 
যাকে অবলম্বন করে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলে কুপোকাত করা যায়। 

তারা ভাবলেন, এই যে দগুকারণ্য থেকে কিছু-কিছু শরণার্থী ফিরে আসছেন, 
তাদের কেন্দ্র করেই ষড়যন্ত্রের মহড়া শুরু হয়ে যাক। সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় 
মরিচবীপি অঞ্চল, সেখানে বহু আন্দোলন লড়াই করে জমিদার-জোতদারদের কবল 
থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত (ছাট চাষি কৃষিকর্মে নিরত আছেন, দিনভর, 
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তুললেন, এই হতচ্ছাড়া চাষিদের জমিতে দণ্ডকারণ্য-ফেরত শরণার্থীদের সংসার 
পাততে দিতে হবে, চাষিদের তাড়িয়ে দিয়ে মরিচঝাপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে 
প্রত্যাবর্তনকারীদের বসাতে হবে; সরকার যদি অবিলঘ্ে এই দাবি মেনে না নেন 
তাহলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে। 

মহাকরণ ফাকা । মুখ্যমন্ত্রীসহ অধিকাংশ নেতাই জলন্ধরে। বুদ্ধিজীবী-চুড়ামণিরা 
এই সপ্তাহটি তাই বেছে নিলেন মরিচবাপি অভিযানের জন্য। তারা মনস্থ করলেন 
রাতের অন্ধকারে তিনশো-চারশো মানুষ জড়ো করে তারা অভিযানে এগোবেন, 
মরিচঝীপিতে ঢুকে পড়ে চাষিদের উৎথাত করে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করবেন, 
দেখা যাক, বামফ্রন্ট সরকারের কত বুকের পাটা তাদের রুখে দেয়। 

সংকট। মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় বসে প্রশাসন সামলাচ্ছেন। কিন্তু 
তারা মাথা ঠিক রাখছেন। পুলিশের তরফ থেকে অহরহ মন্ত্রীদের নানা ভয়-ভরা 
কাহিনি শোনানো হচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে মরিচবীপিতে আক্রমণ শুরু হবে। 
আপনারা যথাশীঘ্র আমাদের নির্দেশ দিন যাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে 
যোগাযোগ রাখছেন, পরিস্থিতির উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু তারা আদৌ 
ঘাবড়াচ্ছেন না, পুলিশ কর্তারা তাদের যতবার ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, 
তারা অচঞ্চল থাকছেন। 

একদা নিশীথকালে ঘটনা চরমে পৌঁছোল। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাজ্যের 
সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা কলকাতায়-থেকে-যাওয়া এক মন্ত্রীকে ফোন করে ঘুম থেকে 
তুললেন। সংবাদ নাকি গুরুতর, মরিচবীপি হাজারখানেক মারমুখী মানুষ আক্রমণ 
করতে উদ্যত। মাঝখানে একটি খালের ব্যবধান, সেই খাল পেরিয়ে এলেই তারা 
মরিচবাপিতে ঢুকে পড়বে, ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি আর রক্ষা করা যাবে না। যারা 
এগোচ্ছে, তাদের খুব জঙ্গি চেহারা, যে-কোনও মুহূর্তে তারা খাল পেরিয়ে পুলিশের 
উপর ঝাপিয়ে পড়বে। 
প্রতিহত করতে গেলে গুলি না চালিয়ে উপায় নেই, মন্ত্রীকে গুলি চালানোর অনুমতি 
দিতে হবে; সময় একেবারেই নেই, এই মুহূর্তেই সেই অনুমতি দিতে হবে। 

মন্ত্রীমশাই উত্তাপহীন। তিনি জানালেন, অবস্থা যদি এতটাই সঙ্গিন হয়ে থাকে, 
তাহলেও ৰামস্রন্ট সরকার জনগণের সরকার, ষারা ভুল বুঝে অপরের জমি দখল 
করতে এগিয়ে আসেন, তারাও সাদামাটা, গেরস্থ মানুষ, আপাতত গৃহহীন তারাও 
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কলক্চিত করবে না। রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাকে মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট ভাষায় বললেন: 
যদি একাস্তই গুলি চালানো আপনার বিবেচনাপ্রসূত হয়, তাহলে আপনাকে স্পষ্ট 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, গুলি হয় আকাশের দিকে নয়তো খালের জল লক্ষ্য করে 
চালাবেন, কাউকে জখম করবার বা প্রাণে মারবার প্রয়োজন নেই, শূন্যে কিংবা 
জলে গুলি চালানো হলে তা দেখামাত্র অগ্রসরমান জনতা পিছু হটবে। মন্ত্রী 
যাতে একজনও হতাহত না হয়, তাহলেই তিনি গুলি চালানোর অনুমতি পাবেন, 
অন্যথা নয়। পুলিশের বড়কর্তা নাছোড়বান্দা, না, তার পক্ষে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
সম্ভব নয়, পুলিশ গুলি চালালে একজনও হতাহত হবেন না এমন গ্যারান্টি তিনি 
দিতে পারবেন না। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আপনাকে গুলি চালানোর 
অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন। 

নিশীথ প্রভাত হল। সাতসকালেই খবর পৌঁছোল মরিচঝীপিতে ব্যাপারটি বেশি 
দূর গড়ায়নি। পুলিশ বাড়াবাড়ি করছে না দেখে খালের ওপারে থাকা জনতা একটু 
থমকে গেল, কিছু েঁচামেচি হল, কিছু শ্লোগান বর্ষণ, কিন্ত কেউই খাল পেরিয়ে 
এদিকে এগোলো না। মরিচবাপি আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে এল। দিন দশ- 
বারো বাদে দূরবর্তী কোথাও কোনও রেলস্টেশনে পুলিশের সঙ্গে দলছুট কিছু 
শরণার্থীর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল, কিস্তু মরিচর্বাপি কেন্দ্র করে আন্দোলন সেই 
রাত্রির পরই গুটিয়ে গেল। পরের বছর আরেক দফা চেষ্টা চালানো হয়, কিন্ত 
তা-ও তেমন জোরালো হতে পারেনি। 

দাপুটে বুদ্ধিজীবীরা একটু মিইয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সাস্তবনা 
খোঁজবার জন্য মার্কিন মুলুকে প্রস্থান করলেন। 

বামক্রন্টের খতু তিরিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে প্রথম বছরের 
এই বিশেষ স্মৃতিটুকু ঘুরে-ফিরে মনের পর্দায় ধাক্কা মারে। কিছু উত্কষ্ঠার স্মৃতি, 

তবে কিছু কিছু কাহিনি ফুরিয়েও ফুরোয় না। যে তাবড়-তাবড় বুদ্ধিজীবীরা 
তিরিশ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারকে নিধন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোমর বেঁধে 
নেমেছিলেন, তাদের কী করে যেন হঠাৎ হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। তাদেরই এখন 
মহাকরণের আশেপাশে ঘন ঘন হাজিরা দিতে দেখা যায়। অমুক মন্ত্রী, তমুক 
মন্ত্রীর জন্মদিনে পুষ্পস্তবক নিয়ে ত্বারা মহাকরণের দুয়ারে সদা সু-উপস্থিত। কী 
জানি তারা হয়তো ভেবে বসেছেন বামফ্রন্ট সরকারেরই হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে। 


সৃষ্টির একুশ শতক, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মে-জুন ২০০৭ 
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দণ্ডক ওদের জায়গা নয়, ওঁরা থাকছেন মাত্র। বাংলার মাটিজলে 
গঠিত ওঁদের শিরায় শিরায় স্বদেশের স্বপ্র। সেই স্বপ্ন বয়ে যায় এক 
প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের শিরায়। ওঁরা বিশ্বাস করেন স্বদেশ 
একদিন ফিরে পাবেনই। তাই বার বার ধ্বনি ওঠে চলো বাংলা'_ 
,৬৫,,৭১,+৭৫-এ। ওঁরা আসেন, ফিরে যেতে বাধ্য হন, অনেকে 
হারিয়ে যান। দণগ্ডকের শরণার্থীদের এটাই যেন ভবিতব্য। 


আর বাংলায় যামুনা! 
মৃদুল দাশগুপ্ত 


১৯৭৮-৭৯-তে বহু সংখ্যক বাঙালি উদ্বাত্ত্র পাড়ি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। দণ্ডকে 
কয়েক লক্ষ উদ্বান্ত্ব আওয়াজ তুলেছিলেন “চল সুন্দরবন'। চল সুন্দরবন” আওয়াজটি 
কিন্ত নতুন নয়, আর এ আওয়াজের বাস্তব ভিত্তি দুটি-_ দণ্ডকে কৃষির অযোগ্য 
জমি ও সেচের জলের অভাব। 

শুধু ১৯৭৮-ই নয়, "চল সুন্দরবন" শ্লোগান দণ্ডকের অরণ্যে, পাহাড়ে প্রতিধবনিত 
হয়েছে তারও আগে বহুবার । ১৯৭৮-এ এই পশ্চিমবঙ্গ ফেরার আহানে নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন যিনি, সেই উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মগুলের মুখে সে সব আন্দোলনের 
ঘটনার কথা শুনেছি। তাঁর মানার ছিটেবেড়ার বাড়িতে বসে। 

কথা বলেছি আরও অনেকের সঙ্গে, সকলেই বলেছেন তারা একদিন বাংলায় 
ফিরতে পারবেন এমন ধারণা নিয়েই এসেছিলেন দগ্ডকে। তিন দশক সময়কালে 
বাংলা থেকে বহু দূর কোনও কৃষক পিতা তাঁর দুরস্ত বালকপুত্রকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন 
বাংলার সুজলা সুফলা জমির, দাদু শুনিয়েছেন পদ্মাপারের গল্প, মা তার শিশুপুত্রকে 
ঘুম পাড়িয়েছেন ওই একই গল্পের গানে। এসব করেছেন একটাই কারণে “ঘরে 
ফেরার টান।। 


আর বাংলায় যামু না! % ২৮৫ 


দণ্ডক থেকে সেই ১৯৬৫ সালে দলবেঁধে উদ্ধাস্দের অনেকে চলে গেছেন 
অন্য কোথাও । কোথায় £ প্রশ্নে হালকা হেসে মানা-র ডিডিএ-র এক পদস্থ অফিসার 
বলেছেন, অবশ্যই পশ্চিমবাংলায়। রৌরকেল্লা, জামসেদপুরে কুলি খাটতেও চলে 
গেছে কেউ কেউ, পরে অনেকেই ফিরেছেন, কেউ কেউ ফেরেননি, আমরা তাঁদের 
খবর রাখি না। 

১৯৭১-এ দগ্ডকে আওয়াজ ওঠে “চল জয় বাংলা” । কয়েকশো পরিবার চলে 
যান কলকাতার দিকে। ফিরে আসেন অনেকে, কেউ কেউ ফেরেননি। কোথায় 
গেলেন তারা? অরণ্যে হাওয়ার ঝিরি ঝিরি হাসি, পাথর কথা বলে না। 

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশ মণ্ডল বলেছেন, তিনি বাংলাদেশে 
চলে গেছেন এমন কয়েকজনের কাছ থেকে চিঠিপত্র পেয়েছেন; তিনি জানালেন, 
তারা ওদেশে সুখে নেই কিন্তু এদেশে কোনও মতেই আসতে রাজি নন। 

১৯৭৪ সালে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতৃত্বে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে 
দণ্ডকারণ্যে উদ্বান্তুরা আন্দোলন করেন। দাবিগুলি ছিল: 

১) বাংলায় পেঃ বঙ্গে) পুনর্বাসন অথবা এখানে দেগুকারণ্যে) শিল্পের মাধ্যমে 
পুনর্বাসন। 

২) পুনর্বাসন দেওয়ার তিন বছর কাল পর্যস্ত ডোল রেশন দিতে হবে। 

৩) ডোল রেশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। 

৪) সামরিক প্রশাসকের বদলে সিভিল আ্যাডমিনিষ্টরেটর চাই। 

৫) পুনর্বাসন দেওয়ার আগে জমি দেখাতে হবে। 

১৯৭৪-এর ২৩ জানুয়ারি তারিখে শুরু হয় এসব দাবির ভিত্তিতে ১০১ দিনের 
রিলে-অনশন। অংশ নেন মানা, মানাভাটা, বড়োদা, নওগাঁও, কুরুদ ক্যাম্পের 
উদ্বাস্তরা। 

এই আন্দোলনের কারণে মানা ও নওগাঁওর ২৫০০টি পরিবারকে শিবির থেকে 
বহিষ্কার (০৪) ০8) করা হয়। সে-সময় আন্দোলনের নেতারা কলকাতা ও দিল্লিতে 
চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে তাঁদের দাবিদাওয়ার 
কথাও জানিয়েছিলেন। 

২২ জুন ১৯৭৪-এ গ্রেফতার হন সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদারসহ উদ্বান্তদের 
শীর্ষ নেতৃবর্গ। 

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মানার শহিদ ভাটায় বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তদের ওপর পুলিশ গুলি 
চালায়। নিহত হন তিনজন। এছাড়া ওই সেপ্টেম্বরের প্রথম দুটি সপ্তাহে বিক্ষুব্ধ 
উদ্বাস্তদের ওপর গুলি চলে তাওয়া ক্যাম্পে ও পারলকোটে। 

উদ্বাস্তু নেতারা মুক্তিলাভ করেন ১৯৭৪-এর শেষাশেষি। 


২৮৬ ৭ মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


১৯৭৫ সালের জুন মাসে আবার অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মানার কুরুদ 
ক্যাম্পের এক তরুণীকে ওই মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে শিবির থেকে তুলে 
নিয়ে যায় সিআরপি । পরদিন ধর্ষিতা তরুণীটি ফিরে এলে আওয়াজ ওঠে-_ চল 
কলকাতা, চল বাংলা, চল সুন্দরবন। পারলকোট ও মালকানগিরি থেকে দলে দলে 
মানুষ চলে আসেন রায়পুরে । যাত্রা শুরু হয় ১৭ জুন ১৯৭৫ তারিখ থেকে। ১৭ 
জুন থেকে ২৫ জুন মোট প্রায় ১৭,০০০ উদ্ধাত্ত পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি 
দেয়। ২৪ জুন কুরুদ ক্যাম্পে গুলি চলে। 

পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা শুরু করা উদ্বাস্তদের মধ্যে অনেকেই বর্ধমান পর্যন্ত 
চলে এসেছিলেন, অনেকে আটকা পড়েন বিহার-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের স্টেশনে 
স্টেশনে । ২৬ জুন ১৯৭৫ সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। গ্রেফতার হন 
উদ্বাস্তু নেতারা বিভিন্ন স্থান থেকে। প্রায় সকলকেই ফেরৎ পাঠানো হয় আবার 
দণ্ডকারণ্যে। তবে, অন্যান্য বারের মতো সেবারেও ফেরেননি কেউ কেউ। 

মরিচঝাপির ঘটনা সাম্প্রতিকই বলা চলে, মাত্র তিন বছর আগের, যার পিছনে 
রয়েছে ওই ১৯৬৫, ১৯৭১ আর ১৯৭৫-এর ঘটনা আর ঘটনা জুড়ে এক ইতিহাস। 
এবারেও শুধু মালকানগিরি অঞ্চল থেকে মরিচবীপি যাওয়া ৬৬৬৮টি পরিবারের 
মধ্যে ১৩৮২টি পরিবার দণ্ডকে ফেরেননি। 


দণ্ডকের বহু বাঙালি উদ্বান্তর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তাঁরা তাদের অতীতের 
দুঃখজনক ঘটনাগুলি ভুলতেই চান। বার বার দণ্ডক ছেড়ে বাংলায় আসা এবং 
ফিরে যাওয়ার ঘটনাবলিই হয়তো দণগুডকের অনেককেই ভাবতে শিখিয়েছে এটা। 
অনেকেরই মুখে শুনেছি-_ না, আর বাংলায় যামু না। কিন্তু সব পরিবারে উপযুক্ত 
কাম চাই। দেশ গড়ার এই সুস্থির সংকল্পকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
সকল মানুষ। 

তবু ক্ষোভ আছে, বিশেষ করে মালকানগিরি অঞ্চলের মানুষের। লক্ষ্য করার 
বিষয়, দণ্ডক থেকে যতবার বাংলা অভিযান হয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উদ্ধাস্ত 
অংশ নিয়েছেন মালকানগিরি অঞ্চল থেকে। এর কারণ মালকানগিরি জমিই সবচেয়ে 
পাথুরে, এ অঞ্চলে জলাভাবও খুব। 

কোরাপুট জেলার বৃহত্তম মহকুমা মালকানগিরি। এ অঞ্চলে ১৯৭১-৭২ সালে 
দুটি সেচ প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়-_ পটেরু আর সতীগুদা নদীতে বাঁধ 
দিয়ে সেচের জন্) জল ছড়িয়ে দেওয়া হবে মালকানগিরির গ্রামে গ্রামে । কথা ছিল 
১৯৭৯-এর আগেই জল পেতে শুরু করবে অনেক গ্রাম, কাজ শেষ হবে ১৯৭৯- 
এর মাঝামাঝি । কাজ যতদূর এগিয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে ১৯৮৩ সালের আগে 


আর বাংলায় যামু না! % ২৮৭ 


এই দুই বাঁধ প্রকল্প সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। 

সেচ প্রকল্প দুটির মধ্যে বড়-_ পটেরু | শুধু এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল 
১৫ কোটি টাকা। পটেরু থেকে বারো মাস জল পাবার কথা ৬১,০০৪ হেক্টর 
জমিতে। সতীগুদা থেকে খরিফে ১৫,১৮০ হেক্টর জমিতে, রবিতে ৬০০ একরে। 
দুটি প্রকল্পেরই দায়িত্ব ওড়িশা সরকারের হাতে, টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র। এক দশকে শুধু 
পটেরুর জন্যেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। 

১৯৮০ সেপ্টেম্বরের ভূবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্যদের বৈঠকে 
এই দুটি সেচ প্রকল্পের রূপায়ণের কাজে বিলম্ব হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অসস্তোষের কথা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতিনিধিরাও নির্দেশ দেন ওই দুই সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সারার জন্য। দণ্ডকারণ্য 
উন্নয়ন পর্যদের পক্ষ থেকে বলা হয় সিমেন্টের অভাবের জন্যই প্রকল্পের কাজে 
বিলম্ব ঘটছে। 

দণ্ডক সমস্যা নিয়ে বে-সরকারিভাবে ভাবছেন যাঁরা, তাদের একজন শ্রীপান্নালাল 
দাশগুপ্ত। বছরের পর বছর অক্রাস্ত পরিশ্রমে এ অঞ্চলে এ মুড়ো সে মুড়ো 
গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ান মানুষটি। তার বিভিন্ন রচনায় এ অঞ্চলের সমস্যা প্রসঙ্গে 
এই দুটি বাধ ও সেচ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। 

যেখানে মানুষ শরণার্থী, সরকারের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে কোনও সরকারি 
পরিকল্পনা, প্রকল্পের কাজে ব্যর্থতা এলেই হতাশ হবেন জনসাধারণ । শুধু উদ্বাস্তদের 
স্বনির্ভর হতে বললেই তো চলবে না, প্রয়োজন পূর্ণ সরকারি প্রয়াস ও প্রকল্পের 
রূপায়ণ। ১৯৭৯ সালে সংসদের এসটিমেট কমিটির দেওয়া রিপোর্টেই দণ্ডক 
পরিকল্পনার কাজের টিলেমি ও ব্যর্থতার নজির: 

(১) বারংবার এসটিমেট কমিটি বলা সত্ত্বেও দণ্ডক অঞ্চলে উন্নয়নের কোনও 
মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়নি। 

(২) সেচ ব্যবস্থা বলতে কিছুই হয়নি-_ মোট চাষযোগ্য জমির ৬ থেকে ৮ 
শতাংশে মাত্র সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

(৩) উপযুক্ত ইনফ্রান্ট্রাকচার গড়ে না তোলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের 
সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। 

(৪) ৩৮১টি গ্রামের মধ্যে ৮টি মাত্র গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। 

(৫) পরিবার পিছু ৭ একর জমি দেবার কথা থাকা সত্তেও তা কমিয়ে ৩ একর 
করা হয়েছে। 

(৬) জমির পাটা দেওয়া হয়নি। 

(৭) পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। 
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(৮) ২৯৬টি প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১৫৯টি অস্থায়ী চালায় কাজ চলছে। 

(৯) হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ওষুধের অভাব। 

সুত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা ১০.১.৮১) 

পরিকল্পনা রূপায়ণে এই গয়ংগচ্ছ ভাব এবং ব্যর্থতার দায় মূলত কেন্দ্রীয় 
সরকারের । সংবেদনশীলতা ও আত্তরিকতার অভাবে দণগ্ডকের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু 
এই হাল। ধারা দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, তাদের সেই প্রতিশ্রুতি আজ পরিহাসে 
পরিণত। অবশ্য বাঙালি ছাড়া অন্য উদ্বাস্তদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙালিদের 
অপরাধটা কী? 

মানাতে এখন ৪টি পি এল ক্যাম্প আছে। ক্যাম্পের এক পদস্থ অফিসার 
আমাদের একা যেতে দেননি, বললেন আপনাদের অসুবিধা হতে পারে, সঙ্গে 
পাঠালেন এক জুনিয়র অফিসারকে। 

অফিসারের সামনে অনেকেই কিছু বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। সাত বছরের 
মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন তারারানী দে। বরিশাল জেলার কাকুরদা গ্রাম 
থেকে এসেছেন ১৯৭০-এ। বললেন তাদের বিপন্নতার কথা-_- ছোটদের বইপত্র 
নিয়মিত দেয় না সরকার, বছরে মাত্র দু-সেট পোশাক মেলে, শীতবস্ত্র অনেক সময় 
পাওয়াই যায় না, বাইরের আত্মীয়দের ক্যাম্পে আসতে দেওয়া হয় না, শিক্ষিত 
মেয়েদের কাজ জোটে না, ইত্যাদি... 


মানার সাম্ধ্যবাজারে দেখেছিলাম তাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ময়নাপাড়ার 
মাঠে। লালপাড় হলুদ শাড়ি পরনে, সে কাচের চুড়ি কিনছে বাঙালি উদ্বাস্তু দোকানির 
কাছ থেকে, বুলি ভাঙা হিন্দি। মনে এসেছিল জিজ্ঞাসা, গোনড না মাড়িয়া? এসেছে 
কাছের কোনও গ্রাম থেকে । মনে পড়েছিল আগের দিন রায়পুরের হোটেলে আলাপ 
হওয়া প্রসাধন কোম্পানির তরুণ সমীর সরকারের কথা, উমরকোটে গিয়ে দেখুন, 
বাঙালি ছেলেমেয়েদের দেখলে চিনতে পারবেন না, মনে হবে যেন ওরা আদিবাসী... । 


দগডক থেকে ফিরে “বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে লিখেছিলেন 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিকের ২১ এপ্রিল 
১৯৮২ সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল “দগুকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আদিবাসী হয়ে যাচ্ছে'। লেখাটির 
প্রাসঙ্গিক অংশ নেওয়া হল। 


আর বাংলায় যামু না! % ২৮৯ 


পরিশিষ্ট ক 
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কমলা বসু 


পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি 
মরিচঝাপি 'ব্রকেড' করে। মরিচঝাপির মানুষ খাদ্য ও জলের 
অভাবে যেন দগুকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। 
বিপ্লবী-যুগের অগ্নিকন্যা বীণা দাশ ভৌমিক ও কমলা বসু 
সেই অবরুদ্ধ দ্বীপে পৌঁছে কী দেখেছিলেন, মরিচঝাপি কেন 
লজ্জা হয়ে থাকল, তারই বিবরণ। 


মরিচঝাপি আমাদের জীবনে একটা অত্যন্ত ব্যথার জায়গা যা সত্যিই অশ্রুবাম্পের 
একটি রেখার মতোই জীবনের একান্তে পড়ে আছে। অথচ ১৯৭৮-৭৯-তে সে 
আমাদের প্রাণমনকে প্লাবিত করেছিল। 

দেশভাগের দুঃখটা ভুলতে পারিনি-_ ভাগ করার ছুরিটা আজও বুকের মধ্যে 
বিধে আছে-_ চলতে ফিরতে ব্যথা পাই। 

তাই যেদিন শুনলাম দণ্ডকারণ্য থেকে আমাদেরই কিছু ছিন্নমূল মানুষ এই 
বাংলায় ফিরে আসছেন- _ মরিচঝাপিতে নিজেরাই ছোট্ট গ্রাম তৈরি করে তারা 
চাষবাস, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি করে এখানেই থাকবেন, তখন খুশিতে মনটা ভরে 
গিয়েছিল। অনুভূতিগুলি তো মরে না। কিন্তু সাল তারিখ সবই তো ভুলে গিয়েছি। 
বোধহয় ১৯৭৮-এর এপ্রিলে শুনেছিলাম। তারপর একদিন সুকুমার নামে আমাদের 
পরিচিত একটি ছেলে বীণাদিকে (বীণা দাশ/ ভৌমিক) জানাল যে, শ"য়ে শ'য়ে 
হাজারে হাজারে লোক মরিচঝাপিতে এসে গেছে-_- রোজই আসছে__ অথচ 
তাদের খাবার জলটুকু পর্যস্ত নেই। কারণ মরিচবীপি লবণাক্ত জলে ঘেরা একটা 
জনশূন্য অরণ্যময় ছ্বীপ মাত্র। খাবার জলটুকুও নৌকা করে এসে লোকদের 
উন্টোদিকের কুমিরমারি গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে হয়। আর সেই সময় কোনও 
সরকারি টহলদার যদি দেখতে পায়, তা জলে বা স্থলে যেখানেই হোক তাহলে 
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তৎক্ষণাৎ সেটা ভেঙে দেবে। ওদের স্টিমার থেকে যদি নদীতে কাউকে পারাপার 
করতে দেখে, তাহলে লাসো (1895০) দিয়ে তাদের টেনে তুলে নিয়ে মারে। এই 
জ্যোতিবাবুর সরকার কেন যে প্রথম থেকেই ওদের সঙ্গে এই রকম শক্রতা করল, 
এ রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারলাম না। 

অথচ মজা হচ্ছে এই যে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে বসেছেন বলেই কিন্তু ওরা 
সব দগ্ুকারণ্য থেকে এখানে ছুটে এসেছেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. 
বিধানচন্দ্র রায় যখন আন্দামানে কিছু পূর্ববঙ্গের লোকদের বসতি স্থাপন করবার 
চেষ্টা করেছিলেন, তখন এই কমিউনিস্টরাই “507 ০৫ ৫7০ 5০,-এর ধুয়া তুলে 
তাতে বাধা দিয়েছিল। তাই এবার দণগুকারণ্যের মানুষজন ভাবলেন, এবার তাহলে 
907 01 0)6 501]রা দেশেই ফিরে আসতে পারবেন। এসেই ওঁরা রাম চ্যাটার্জির 
(তখন তিনি মন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, “আমরা টাকা পয়সা কিছুই. চাই 
না, আমরা নিজেরাই সব ঠিক করে নেব। চাষ করব, মাছের ভেড়ি করে ব্যাবসা 
করব। সরকার চাইলে তাদের কাছেই মাছ বিক্রি করব। আমাদের শুধু এইখানে 
থাকবার অনুমতিটুকু দিন। ওঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং কেন্দ্রে জনতা সরকারের 
কাছে যে সব স্মারকলিপি দিয়েছিলেন সে সবের কপি ওঁরা আমাদের দেখতে 
দিয়েছিলেন। সরকার অবশ্য তাদের অবস্থানে অনড়। থাকতে তো দেবেই না-_ 
এক্ষুনি তাদের চলে যেতে হবে। যেতেই হবে। 

কেন যে সরকার এই রকম একটা মনোভাব নিল এটা আমার আজও একটা 
রহস্য-_ মিষ্ট্রি অব দি মিস্ট্রিজ। আমি একদিন কমলাদিকে (কমলা মুখার্জি 0৮) 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, রাজ্য সরকার এ রকম করল কেন? ওদের সাহায্য 
করলে তো এই পুরো জনগোষ্ঠীটাকেই শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দলে নিয়ে আসতে 
পারত-_ শুধু শুধু শক্রতা করলেন কেন? কমলারিও খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, বললেন, 
এটা আমিও বুঝিনি কমুলা-_ এ রাজনীতিটা আমি একদম ধরতে পারলাম না। 

যা হোক__- আমরা, মানে বীণাদি (বীণা দাশ/ ভৌমিক) আর আমি তখন ভিক্ষার 
ঝুলি নিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলাম, যাতে অন্তত গোটা তিনেক টিউবওয়েল 
বসানো আর কয়েক কুইন্টাল চাল কেনা যায়। তারপর তাই নিয়েই তো রওনা 
হলাম। সুভাষ নামে একটি ছেলে চলল আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে। ক্যানিং পর্যস্ত 
গিয়ে তারপর লঞ্চে করে যেখানে নামলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতটুকু 
অপেক্ষা করতে হবে। সকালে হেঁটে কুমিরমারি গ্রাম, তারপর নৌকায় মরিচঝাপি। 
এইবার শুরু হল এক মজার খেলা। সুভাষের নির্দেশ-_ আমাদের পরিচয় নাকি 
প্রকাশ করা চলবে না। চারিদিকে সরকারি চরেরা সব ছড়িয়ে আছে। আমাদের গস্তব্য 
বা উদ্দেশ্য জানতে পারলেই গ্রেফতার অবধারিত। আমাদের গাইড সুভাষ বলছে, 
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আমরাও তাই করে যাচ্ছি। সে আমাদের অতি ছোট একটা চালা ঘরে নিয়ে এল। 
সেখানে চা বিক্রি হয়। জনবসতি বলে কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু মাঠ জঙ্গল, কিছু 
কিছু চষা জমি। কিন্তু রাতটা তো আমাদের কোথাও কাটাতে হবে। সেই ঘরটার 
চালের নীচে গ্রামের বাড়িতে যেমন দেখা যায় তেমনই একটা মাচা আছে। একটা 
ল্যাকপ্যাকে বাশের মই কোখেকে যেন জোগাড় হল। সুভাষ তো সেই মই ধরে নীচে 
দাড়িয়ে রইল-_ আমি আর বীণাদি তো গুটি গুটি সেই মই বেয়ে উপরে উঠলাম 
আর তক্ষুনি শুয়ে পড়লাম। তারপর সুভাষও উঠে তারই একপাশে একটা চাদর মুড়ি 
দিয়ে শুয়ে দিব্যি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের তো ঘুম আর আসে না-_ 
একটু নড়লেই মচ্মচ্‌ শব্দ__ ভেঙে না পড়লেই বাঁচি। আমার তো তখন অষ্টহাসিতে 
পেট ফেটে যাবার জোগাড় অথচ শব্দ করা নিষিদ্ধ। কী আর করা-_ বীণাদির সঙ্গে 
ফিসফিস করে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিলাম। তারপর ভোর হতেই সুভাষ 
আমাদের নিয়ে হাঁটা শুরু করল। ভোর মানে তখনও অন্ধকার। মাসটা বোধহয় 
জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি-_ ঠিক মনে নেই। তবে শীতটা মনে আছে। তখন থেকে 
যাচ্ছি। এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, মাঝে মাঝে আলের ওপর দিয়েও 
যেতে হচ্ছে। অনভ্যাসে কষ্ট যত না হচ্ছে-_ তার থেকে বেশি হাসি পাচ্ছে-_ 
এদিকে গান্তীর্য বজায় রাখতে হবে। সেই ছোটবেলায় অকারণ হাসির জন্য স্কুলে 
বকুনি খেতে হত-__ বুড়ো বেলায়ও তার হাত থেকে নিস্তার নেই। 

এখন আমাদের মরিচঝীপি যেতে হুবে। কিন্তু যাই কী করে? সরকারি লঞ্চ ভট্‌ 
ভট্‌ু শব্দ করে মরিচঝীপি দ্বীপটার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে, কোনও নৌকা বা 
লোক দেখলেই 1955০ দিয়ে তুলে নিচ্ছে। তাহলে £ এখন উপায় কী? এবার কি 
তবে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। কী খারাপ যে লাগছে-_ অথচ সামনেই তো 
দেখতে পাচ্ছি মরিচবীপি ছ্বীপটা। নদীপৃষ্ঠ থেকে বেশ একটু উঁচু-_ অনেকটা খুব 
ছোট্ট একটা টিলার মতো আকৃতির উচ্চতায়। সরকারি লঞ্চটা তো সমানেই দ্বীপটাকে 
ঘিরে ঘুরছে। যেই ওটা কুমিরমারির সামনে থেকে ওপাশে ঘুরে গেল তক্ষুনি 
সুনীল নামে ছেলেটি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দীড়াল। কোন মন্ত্বলে জানি 
না, একটা ছোট্ট ছিপ জাতের নৌকা নিয়ে এসেছে-_ মাথায় কোনও ছাউনি নেই 
নৌকার মতো। বীণাদি আর আমি তো লাফিয়ে তাতে উঠে পড়লাম-_- আর 
তিরবেগে সুনীল আমাদের নিয়ে মরিচবীপি পৌঁছে গেল যেন মুহুর্তে । কিন্তু এখন 
নামব কী করে-_ নামতে গিয়েই বুঝতে পারলাম সম্ভবত আমার কোমর অবধিই 
কাদায় ডুবে যাবে-_ তারপর তো আমার আর পা তোলা সম্ভব নয়। কোনও কথা 
না বলে চোখের পলক ফেলবার আগেই সুনীল আমায় স্রেফ পীজাকোলা করে 
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তুলে নিয়ে তার নিজের হাঁটু অবধি কাদায় ডোবাতে ডোবাতে কী এক আশ্চর্য 
কৌশলে এক ছুটে আমায় ওপরের বনভূমিতে পৌঁছে দিল। ততক্ষণে আবার 
সরকারি স্টিমলঞ্চের ভট ভট শব্দ কানে আসছে-_- অর্থাৎ পরিক্রমা শেষ করে 
আবার এদিকে আসছে। ঝড়ের বেগে সুনীল নীচে নেমে আবার সেই একই পদ্ধতিতে 
বীণাদিকেও পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে নিয়ে এল। তারপর আবার ছুটল 
নৌকাটা তুলে আনার জন্য-_- গিয়ে দেখল সরকারি লঞ্চ ওটা তুলে নিয়ে গেছে 
আর বুঝতে পেরে গেছে ওদের টহলদারি সত্তেও যাতায়াত হচ্ছে। যাক-__ 

তারপর এই জনহীন বনভূমিটুকু হেঁটে পার হয়ে আমরা একটা বেশ বড় 
খাদের সামনে এসে দীড়ালাম। এখানে ভূখণ্ডটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এটা পার 
হলেই আমরা মরিচঝাপির বসতিতে গিয়ে পৌঁছব। পার হবার ব্যবস্থা হিসাবে একটি 
মাত্র বাশ এপার থেকে ওপার অবধি ফেলা আছে। তবে হাত দিয়ে ধরবার জন্য 
ডানপাশে একটু উঁচু করে আর একটা বাঁশ বাঁধা আছে। প্রায় সার্কাসের ভঙ্গিতে 
ডানহাতে সেই বাশ ধরে এক পা এক পা করে আমরা দিব্যি পৌঁছে গেলাম। 

খবর তো সব আগেই পৌঁছে গেছিল-_ গ্রামসুদ্ধ সবাই ছুটে এলেন-_ 
সতীশবাবু (মগুল) তো ছিলেনই। কেউ কাউকে চিনি না, তবু মনে হল বহুদিন পর 
দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়রা বুঝি সবাই বাড়ি ফিরে এসেছে। সবাই সবাইকে 
জড়িয়ে ধরল-_ সবারই প্রায় চোখে জল, মুখে হাসি। কারণ ১৯৭৯ সালের ২৪ 
জানুয়ারি মরিচঝীপি দ্বীপ অবরোধ করার পর একমাত্র আমরাই প্রথমে মরিচঝাপির 
ভেতরে গিয়েছিলাম আরও অনেকেই ওদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন এবং অনেক 
দিন ধরে, এমনকী ওরা উৎখাত হয়ে যাবার পরেও । এ ব্যাপারে জ্যোতির্ময় দত্তের 
(বুদ্ধদেব বসুর জামাতা) নাম অগ্রগণ্য । 

শেষ পর্যস্ত মরিচঝাপিতে একটা বাড়িতে পৌঁছলাম। গৃহকর্তা এবং ক্রীর 
আত্তরিক অভ্যর্থনায় মনটা জুড়িয়ে গেল। বাড়ি মানে মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। 
তা হোক, সেটা কছু নয় কিন্তু সেখানে দারিদ্যের যে চেহারা দেখলাম শুধু একটা 
বাড়িতেই নয়-_ সারাটা গ্রামেই) তা এদিককার দীনতম লোকের কাছেও অকক্সনীয়। 
নদীর ওপারে এই ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলি 
দ্বীপ। ইলেকট্রিক নেই, স্কুল নেই, ডাক্তারখানা নেই, বাইরে থেকে কেউ নিয়ে না 
গেলে একটা ট্রানজিস্টারও নেই। কিন্তু ইহা বাহ্য-_ দারিদ্যের চেহারা তারপরেও 
যে কী হতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না-_ চোখে দেখলে 
শিউরে উঠতে হয়। 

একটা জনহীন অরপণ্যসঙ্কুল দ্বীপকে শুধু ওদের দুটি হাত দিয়ে ওরা যে ছবির 
মতো কী সুন্দর একটা গ্রাম তৈরি করেছে তা দেখে আমরা তো হতবাক। ভাবা 
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যায় না, ওদের ইঞ্জিনিয়ার নেই, আর্কিটেক্ট নেই, সিমেন্ট বালির তো প্রশ্নই নেই__ 
তবু যে কেউ মুগ্ধ হবে এই ছবির মতো সুন্দর গ্রামটি দেখে-_ সত্যিই মানুষের 
ইচ্ছাশক্তি যে কী করতে পারে এটা একটা দেখবার মতো জিনিস, স্কুল, খেলার 
মাঠ, লাইব্রেরি__ কী নেই__ গ্রামের মেঠো রাস্তা, কিন্ত এতটুকুও অপরিচ্ছন্নতা 
নেই কোথাও । আর আছে সবারই একটি করে বাড়ি, বাড়ি মানে একটি বা দুটি খুব 
ছোট ছোট মাটির ঘর। 

ব্লকেডের সময় ওরা তখন কী খেত শুনবে? এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ করে তাই 
দিয়ে সবাই পেট ভরায়। খাসের নামটা মনে পড়ছে না-_ ওখানে ওটা নাকি 
অপর্যাপ্ত জন্মায়। (চাল যেটুকু জোগাড় হয়েছিল সেটা উল্লেখ্যই নয় তবে শেষ 
পর্যস্ত তিনটি টিউবওয়েল অবশ্য হয়েছিল।) তখন কাশীকাস্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তাকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম। 
(বিধানসভায় তখন কিছুটা হইচইও হয়েছিল কিন্তু ওই পর্যস্তই)। সেদিন মরিচবীপিতে 
সতীশবাবু সহ অন্য সবার সঙ্গে নানা রকম আলোচনা, প্ল্যান হল কী ভাবে কী করা 
যায়? বিকালে বীণাদিকে সভানেত্রী করে একটা সভা হল। এমন সময় এক দল 
ছেলে মেয়ে তোদের কাজই ছিল নদীর ধারে পাহারা দেওয়া, কারণ 
তখন মরিচঝীপিতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটাই ছিল সরকারি 
নিয়ম)। ছুটতে ছুটতে এসে বলল, “স্টিমার ভর্তি পুলিশ এসেছে। আমরাও ছুটে 
গেলাম-__ ভাবলাম হয় বীণাদিকে গ্রেপ্তার করবে, নয়তো নির্বিচারে গুলি চালাবে। 
কিন্ত না, ওরা সে সব কিছুই করেনি-_ স্টিমার থেকে মাটিতে নামবার সাহস 
পর্যন্ত হয়নি। আমরা তো গিয়ে দেখলাম নদীর ধারে গোটা মরিচঝাপি ফল ইন্‌ 
করে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশ অফিসারেরা ওদের স্টিমারের সামনে এসে তাদের 
নিজেদের মতো করে লোকেদের বোঝাতে লাগলেন মরিচবাপি ছেড়ে যাবার জন্য । 
আর সমস্ত মরিচবাপি একসঙ্গে চিতকার করে উত্তর দিল-_- “আমাদের লাশ নিয়ে 
যান, আমরা যাব না।” অনেক ভুলেছি কিন্তু ওদের সেদিনের কণ্ঠস্বর আজও কানে 
বাজে। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। কে জানে এই জন্যই ওরা 
এসেছিল কিনা। জিজ্ঞাসা করতে লাগল-_ আপনারা কতদিন ধরে এখানে আছেন, 
কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে পাশ 
কাটানো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। শেষ কালে বলে কিনা 
“ফেরবার জন্য তো আপনারা কিছু পাবেন না, আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা পৌঁছে 
দিচ্ছি।' কী স্পর্ধা! অবশ্য কথাগুলো বলেছিল খুবই ভদ্রভাবে। বীণাদি তৎক্ষণাৎ 
অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ় কণে উত্তর দিলেন, 'আমাদের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে 
না, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না।” ওরা শেষ পর্যস্ত চলে গেল। 
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এপার-ওপারে ওদের আলোর সিগন্যালে কথা হয়-_ শুনলাম এখনও পুলিশ 
আছে__ আমরা গেলেই নাকি ধরবে। সত্যি হোক মিথ্যা হোক, আমরা তো ওখানেই 
রইলাম। এদিকে রাত বাড়তে বাড়তে তো মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেল। তারপর 
আবার সেই সুনীল ভুইফোড়ের মতো কোথেকে একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে হাজির। 
আমার সেদিন হঠাৎ প্রমথ চৌধুরীর “মন্ত্রশক্তি” গল্পটা মনে পড়েছিল। এপারে 
মানে কুমিরমারিতে এসে শুনলাম পুলিশ সুকুমারকে (সুকুমার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ৬হেমস্ত 
বসুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। এটা ওর অপরাধের একটা কারণ কিনা জানি না) গরু 
খোঁজা করেও খুঁজে না পেয়ে আমরা যে বাড়িতে আমাদের ব্যাগ দুটো রেখেছিলাম 
(তাতে সামান্য দু-চারটে জামা কাপড় আর গরম শাল ছিল) সে দুটোই রাগের 
চোটে নিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেদের মত, আমাদের পেলে আমাদেরও নিয়ে 
যেত। জানি না। শেষ রাতটুকু একটা বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে আপাদমস্তক মুড়ি 
দিয়ে বসে বসেই কাটিয়ে দিলাম। জায়গাটা বোধহয় যেখান থেকে স্টিমার ছাড়ে 
তার কাছাকাছি হবে। এখন আর ভাল মনে পড়ছে না। সুভাষ বোধহয় একটা 
তফাতে কোথাও ছিল। এমন সময় একটি লোক এসে আমাদের নানাবিধ প্রশ্ন 
করতে শুরু করল। “কোথায় যাইবেন? আপনারা কোথা থেকে আসতেছেন? কার 
বাড়িতে গেছিলেন?' একটা প্রশ্নেরও উত্তর না পেয়ে লোকটি বলল, 'দাদারা কথা 
কন না ক্যান? এ রকম জায়গায় ও এরকম সময়ে ভদ্রলোক বোধহয় কোনও 
মহিলার কথা ভাবতেই পারেননি । “দাদারা কথা কন না কেন' নিয়ে পরে আমরা 
নিজেরা অনেক হাসাহাসি করেছি। 

ওখান থেকে ফিরে মনুমেন্টের তলায় বীণাদি একটি সভা করেছিলেন-_ তখন 
করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন সাংসদ শক্তি সরকার। বীণাদি সেদিন যে কী অপূর্ব 
বললেন-_ এখন দুঃখ হয় কেন টেপ করে রাখিনি। . 

সময়টা সম্ভবত ১৯৭৯-র মে মাস হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও 
আদেশ অনুসারে কয়েক শো, হাজারও হতে পারে, পুলিশ মরিচবাপির লোকেদের 
লাঠি দিয়ে ডান্ডা দিয়ে মেরে আধমরা করে, ওদের তৈরি সব ঘরবাড়ি ভেঙে 
দিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়। সেদিন আমরা ওদের পাশে দীড়াতে 
পারিনি। এ লজ্জা, এ দুঃখ আমাদের রাখবার জায়গা নেই। এই অসম যুদ্ধে বীণাদি 
আর আমি যে কিছু করতে পারতাম তা নয়-_ কিন্তু ওদের পাশে দীড়িয়ে ওদের 
সঙ্গেই তো মার খেতে পারতাম-__ সব নৃশংসতা, সব অত্যাচার ওদের সঙ্গেই 
ভাগ করে নিতে পারতাম। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টটা থাকত কিন্তু লজ্জাটা মুছে যেত। 
লাইব্রেরি ঘরে অথবা স্কুলঘরে সুভাষচন্দ্রের একটি চমতকার বড় ছবি টাঙানো 
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ছিল-_ পুলিশেরা সেটি লাথি মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিল। আমরা, শুধু আমরা 
দুজন উপস্থিত থাকলেই এটা হতে পারত না। আমরা বেঁচে থাকতে ওদের স্পর্ধাই 
হত না ওই ছবি স্পর্শ করবার। না হয় বড়জোর হারাবংশী বীরের রক্তে নকল 
ঝুঁদিগড় ভেসেই যেত। 

আমরা যে সেদিন থাকতে পারলাম না, এ ব্যর্থতা এ লজ্জা বীণাদি সহ্য করতে 
পারেননি__ আমিও আমৃত্যু ভুলব না। অথচ দু-দিন আগে থেকেই আমরা ওখানে 
পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরকার সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে 
নিয়েছিল তখন--- এমনকী স্টিমলঞ্চ চলাচলও বন্ধ রেখেছিল । আমরা নানা ভাবেই 
মরিচবীপিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলাম। অবসর নেওয়ার পর আমি আমার 
স্বামীকে আর আমার ভগ্নীসমা বন্ধু মীরা সেনকে বলেছিলাম-_ এখন তো কিছুটা 
সময় দিতে পারি-_ এখন কিছুদিন কুমিরমারি একা থেকেই দেখি না, এত বড় 
ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি কিনা। কুমিরমারিতে তো অনেক কিছু করবার 
আছে-_ আর ওখানে থাকতে থাকতে দেখি না মরিচবাপিতে আর একটা ঠা) 
দিতে পারি কি না-_ 71) 6951 870 019 1851. বারাসত, বসিরহাট ইত্যাদি যেখানে 
যেখানে ওরা ছড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের সময় লাগবে 
না। রবীন্দ্রনাথ একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করেছিলেন__ “নাইট” উপাধি 
ত্যাগ করেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতে তার চাইতে শতগুণ নৃশংসতার বিরুদ্ধে 
আমরা কী করছি? প্রফুল্লচন্দ্র সেন অবশ্য মরিচঝাপি যেতেও চেয়েছিলেন__অনশনও 
করতে চেয়েছিলেন। মোরারজি তখন প্রধানমন্ত্রী তিনি অনুমতি দেননি । কোনও 
দলে থাকার এইটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা-_ পদে পদে নিজের বিবেককে পরিত্যাগ 
করতে হয়। খুব ভাল মনে নেই, মোরারজি তখন বোধহয় লন্ডনে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে 
ফোনে কথা বলেছিলেন কিন্তু জ্যোতিবাবুরা মরিচবাপিতে ওদের থাকতে দিতে 
রাজি হননি। পার্লামেন্টে তখন সিপিএম দলের ২২ জন সদস), তাদের ভোটটা তো 
হাতছাড়া করা যায় না। তাতে কয়েক হাজার বঙ্গসস্তান মরলে আর কী করা যাবে! 

আমি তো বলি, সেই পাঁপেই মোরারজির গদি গেল। 

এ প্রসঙ্গে আর এক জনের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। তিনি হচ্ছেন 
প্রয়াত আইসিএস শৈবাল গুপ্ত। বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে তো সাহায্য করেছেনই, তাছাড়া 
যতদিন দণ্ডকারণ্য থেকে আসা মানুষেরা মরিচঝাপিতে ছিলেন ততদিন প্রতি মাসে 
নীরবে নিঃশব্দে ওঁদের অর্থসাহায্য করে গেছেন এবং সেটা একেবারে দু, পীঁচ টাকা 
নয়। সে অর্থ “উদ্বাস্তব উন্নয়নশীল সমিতি, সুন্দরবন” নামে যে সমিতি ওঁরা গড়েছিলেন 
সেইখানে জমা হত। এমন বলিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ সাহসী রাজকর্মচারী এ 
যুগের ছেলেমেয়েরা ভাবতেও পারবে না। আর একটা ঘটনা আমার মনের মণিকোঠায় 
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উজ্জ্বল হয়ে আছে-_ সেটা না বলে পারছি না। আমি তখন একটি সর্বভারতীয় ধর্ম 
জন্য। (রামকৃষ্ণ মিশন নয় কিন্তু) উনি আমাকে একটা প্রশ্নও করেনান, আমি সত্যি 
বলছি না মিথ্যা বলছি জানবার চেষ্টাও করেননি__ দু-দিনের মধ্যে আমার বাড়িতে 
শিশুদের জন্য কয়েকশো গুঁড়ো দুধের টিন, কয়েকশো কম্বল আর সামান্য কয়েক 
হাজার টাকা পৌঁছে গেল। বিশ্বাস করতে পারো? আসলে সেই সময় জনতা 
সরকার দিল্লি থেকে একটা পার্লামেন্টারি টিম পাঠিয়েছিল, মরিচঝাপিতে গিয়ে 
ওদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। আমিও ওঁদের সঙ্গী হয়েছিলাম। ওই টিমকে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য শক্তি সরকার নিজের টাকায় একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের 
সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে এতগুলো জিনিস আমরা অনায়াসে নিয়ে গিয়ে দিতে 
পেরেছিলাম। সেদিন সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। দিল্লির প্রতিনিধিদের 
কাছেও মরিচঝীপির লোকেরা মিনতি করেছিল, 'আমরা কিছু চাই না, শুধু এই 
মাটিটুকৃতে আমাদের থাকবার অধিকার দিন।” কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। 

প্রায় একই উত্তর দিয়েছিলেন। মীরার উত্তরটা শোনাই-_ “কমলাদি, মরিচবীপি 
যদি তুমি নাও যাও, ওরা কিস্তু তোমাকে কুমিরমারিতেই নজর রাখবে-_ সাত 
দিন, পনেরো দিন, না হয় এক মাস, তারপর ওরা যেই দেখবে কুমিরমারির লোকেদের 
সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে__ তুমি ওদের আত্মীয়বৎ হয়ে গেছো, তৎক্ষণাৎ 
ওরা তোমায় মেরে ফেলে কাদার তলায় পুঁতে ফেলবে। 

অকাট্য সত্য-_ তবু বৌকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম। 

আমি জানি জীবনের তিন-চতুর্থাংশ স্বপ্নই ভেঙে যায়__ এক-চতুর্থাংশ হয়তো 
বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধেও তো ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ১৯৭২-এর মার্চ 
পর্যস্ত আমরা, মানে বীণাদি, মীরা ও আমি) অত্যস্ত গভীর ভাবে যুক্ত ছিলাম। ২৯ 
মার্চ আমরাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম__ সেখানেও কি আঘাত 
পাবার মতো কিছুই ঘটেনি? সব কিছুই কি প্ল্যানমাফিক হয়েছিল? হয়নি, তবু সে 
যুদ্ধ ছিল আমাদের গর্বের। আর মরিচঝীপির যুদ্ধ শুধুই লজ্জার, শুধুই গ্লানির। 

তবু এটাই আমার শেষ কথা নয়-_ আমার শেষ কথা হল [০14 মি$ (০ %০এ 
015217)5, 001 11 01521)9 ৫16, 116 15 ৪ 01011) ৮/117960 0110, 0981 021) 1101 09. 


ইতি 
বৌদি কেমলা বসু) 


সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদাবকে লিখিত চিঠি। জগদীশ মগুলের লেখা 
“মরিচবাপি: নৈঃশব্যের অস্তরালে' থেকে উদ্ৃত। 


মরিচঝাপিতে অবরোধের সময় 9 ২৯৭ 


পরিশিষ্ট খ 


প্রেস বিজ্ঞপ্তি 


সম্প্রতি মরিচঝাপিতে উদ্বাত্-জনসাধারণের ওপর পুলিশি নির্যাতনের যে সংবাদ 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে উৎকষ্িত। দেশের 
জনসাধারণের একাংশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা না করলেও কার্যত 
তার ব্যবহার নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। 

উদ্বাস্তদের কুটিরগুলিকে ভেঙে ফেলার ঘটনা পূর্বতন একত্রিশ বছরের উদ্বাত্ত- 
নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

উদ্বান্ত-জনগণের ওপর যাবতীয় পুলিশি নির্যাতন, উদ্বাত্ত্ রমণীদের ওপর নিগ্রহ 
ও গুলিচালনার ফলে উদ্বাস্তু হত্যার যাবতীয় ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদস্ত ও দোবী 
পুলিশ অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি আমরা দাবি করছি। উদ্বাত্তরা কেন দণ্ডকারণা 
ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন সে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য তদন্ত হোক। 

আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে, কিছু সংখ্যক অশুভ রাজনৈতিক শক্তি উদ্দাস্ত 
জনসাধারণের দুঃখে মায়াকান্না কাদছে। তাদের অনেকেই শ্রমজীবী জনগণের জীবন 
ও জীবিকার আন্দোলনের ওপর বিভিন্ন সময় নানা ভাবে হামলা চালিয়েছে। 

আমরা চাই, উদ্বাত্তরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন 
সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উদ্যোগী হবেন। জোড়াতালির সমাধান 
সম্পর্কে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা রয়েছে। আমরা আশা করছি, 
পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানে সরকার যে কোনও ধরনের বলপ্রয়োগের পথ 
পরিহার করবেন। 


সমর সেন, বিনয় ঘোষ, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শঙ্খ ঘোষ, চঞ্চলকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, অনিল সেনগুপ্ত অেগ্নিমিত্র), 
সুব্রত নন্দী, কালী দাশগুপ্ত, হীরেন বসু (দর্পণ), সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্পন্দন), 


২৯৮  মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


জি. ভি. নায়ার, শংকরলাল ভট্টাচার্য, তিমির বসু (সাংবাদিক), অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ 
ঘোষ, কমলেশ সেন, গৌতম ভদ্র, শ্যামল নন্দী, বনবিহারী চতক্রবরতী, সোমনাথ 
ঘোষ (জনশক্তি), নমিতা চৌধুরী নোন্দীমুখ) রত্বাংশু বগী, সাগর চক্রবর্তী, সমীর 
রায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, লুৎফার রহমান মৃধা, অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিমল দে, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু মৈত্র (অধ্যাপক), রতন 
খাসনবীশ (অনীক), শুভাশীষ রায় ক্রোস্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা), আশিসকুসুম দত্ত, 
অবনীরঞ্জন রায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী আইনজীবী), 
তুষার চক্রবর্তী থোর্ড ওয়ার্ড ইউনিটি), আশীষ লাহিড়ী (প্রস্তুতিপর্ব), ড. সুকুমার 
গুপ্ত, সত্যরঞ্জন বাগচী, রমেন চক্রবর্তী, সঞ্ীব সরকার শিক্ষক), ড. বিদ্যুৎকাস্তি 
গুপ্ত, ড. বলরাম দাশগুপ্ত, ড. শুভেন্দু গুপ্ত, ড. কুলদারঞ্জন রায়, ড. সুরদীশচন্দ্র দত্ত, 
শমীক ঘোষ (শনিবারের আড্ডা), শ্যামল চট্টোপাধ্যায় (আযাজিটপ্রপ, খড়দহ), 
অসিত গুহঠাকুরতা (পদাতিক পত্রিকা), রামনরেশ মিশ্র, বি. পি. সিং জনকলা 
মঞ্চ), ডা. শ্যামল দে, পার্থ নাগ, (পূর্বাভাস), দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলান দল, 
খড়গপুর), রঞ্জিত গুপ্ত (মাটির কাছে), ব্রতী মুখোপাধ্যায় (ডুলুং), প্রশাস্ত 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশচন্দ্র দাস, রবি সেন, ড. টি. পি. ব্রিপাঠী, হিরণ মিত্র, আলোক 
দেব (প্রাতিকলতি), ভবদেব মণ্ডল (গণভিত্তি), ঝর্ণা ভৌমিক, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দেবাশিস ভট্টাচার্য (এপিডিআর), দীপংকর চক্রবর্তী (অনীক), অধ্যাপিকা অমিতা 
দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা দীপালি কুণ্ডু, অধ্যাপক মিহির চক্রবতী, অধ্যাপক দেবময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনুত্তম বিশ্বাস, অধ্যাপক গণেশ পাড়িয়া, অধ্যাপক 
অলককুমার মিত্র, অধ্যাপক সুহাস ঘোষ, অধ্যাপক অমল গুঁই, অধ্যাপক দিলীপ 
সেন, অধ্যাপক ক্রুষ্চন্দ্র ভূঞ্যা €ওডিয়া সাহিত্যিক), অধ্যাপক রবীন মুখার্জি, 
অধ্যাপক হরমোহন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশুতোষ জানা, অধ্যাপক অশোককুমার 
বসু, অধ্যাপক দেবব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবেন্দু ঘোষ; অধ্যাপক কৃশানু দাশগুপ্ত, 
অধ্যাপক সম্ভোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিখরেন্দু মোহন চট্টোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক জয়স্ত হোড়, অধ্যাপক সম্ভ্ীব ঘোষ, অধ্যাপক দীপক ঘোষ, অধ্যাপক 
অমরেন্দ্রনাথ ভড়, অধ্যাপক অনঙ্গমোহন চন্দ্র, অধ্যাপক জিতেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক 
নীহাররপ্রন গুহরায়, অধ্যাপক অমিতকুমার ঘোষ, অধ্যাপক তপনকুমার দাস, 
অধ্যাপক প্রাবৃট দাশমহাঁপাত্র, অধ্যাপক পুলক চন্দ, অধ্যাপক সুবল কুম্তকার, অধ্যাপক 
রবীন্দ্রনাথ দাস, অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরোজ দত্ত, অধ্যাপক 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অরূপরতন ভ্টরাচার্য, অধ্যাপক স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক তাপসকুমার বসু, অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী, অধ্যাপক মৃগেন্দ্রমোহন 


প্রেস বিজ্ঞপ্তি টু ২৯৯ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুস্তল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, অধ্যাপক 
মোহন সিংহরায়, অধ্যাপক সুশাস্ত বসু, অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ, অধ্যাপক 
অরিজিৎ মিত্র, শুকদেব চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, মহাদেব নক্কর, তারকচন্দ্র রায় 
(সমাবেশ) বিকাশ ঘোষ (ঢোকুরিয়া-হালতু উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিরোধী কমিটি), 
সৃজন সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (চিত্রশিল্পী) ও অন্যান্য। 


কলকাতা ১ মার্চ, ১৯৭৯ 


অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেবব্রত পাণ্ডা কর্তৃক প্রচারিত। 


৩০০ সু মরিচঝাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


পরিশিষ্ট গ 


মরিচঝাপির শিক্ষা 


পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মরিচঝীপির বুকে উদ্ধাস্ত জনগণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
ভারতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে রইল। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই 
গড়ে নেবার শপথ নিয়ে জনগণ যদি জেগে ওঠেন, তাদের সীমাহীন সৃজনী 
প্রতিভাকে ও সংগ্রাম শক্তিকে যদি সংগঠিত করা যায়, তবে উদ্ধত প্রতিক্রিয়াশীল 
রাষট্রযস্ত্রও পরাজিত হতে বাধ্য, এটা তারা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন। 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হল কেন? 

আমরা সকলেই জানি, দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবাংলায় আসার পথে, হাসনাবাদ 
ও অন্যান্য জায়গায় থাকার সময়ে এবং মরিচকীপিতে বসতি স্থাপনের প্রথম কয়েক 
মাস উদ্বাত্ত জনগণ প্রতি পদে রাষ্ট্রযন্ত্রের নগ্ন আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন 
অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে। তাদের সংগ্রামী নেতারা মূলত গোপনে ছিলেন এবং সরকারি 
মুখপাত্রদের সঙ্গে আপোস আলোচনায় বসতে বার বার অস্বীকার করেছিলেন। 
আশপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে দৃঢ় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
গড়ে তুলে কুটিরশিল্প ও চাঁষবাসের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্নভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ 
ও তৈরি করে তারা মরিচঝীপিকে গড়ে তুলেছিলেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে। 
কয়েকটি সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর বামফ্রন্ট সরকার “ভেতর থেকে দুর্গ 
দখল”এর কৌশল নিয়ে এগোতে থাকে এবং এই কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে অন্য সব কণ্টা প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদী 
পার্টি। উদ্বাস্ত জনগণের দরদী বন্ধু সেজে জনতা পার্টি, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক 
প্রভৃতির নেতারা যে সমস্ত বক্তৃতা ও আন্দোলন সংগঠিত করেন তার আসল 
উদ্দেশ্যই ছিল ক্রমশ তাদের সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার পথ থেকে সরিয়ে আনা। 
বিশেষ করে প্রফুল্ল সেন আ্যান্ড কোম্পানি মরিচঝাপির জনগণের সংগ্রামী মনোবল 
এই পদ্ধতিতে একটু একটু করে ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন 
করে। আর এই সময় জ্যোতি বসু ও তাঁর দলবল “মরিচবাপির চক্রাত্ত" নিয়ে 


মরচঝীাপির শিক্ষা ৩০১ 


সোরগোল তুলল, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযান সংগঠিত করল, 
তারও আসল লক্ষ্য ছিল মরিচঝাপির সমর্থনে বিকাশমান জনমতকে বিভক্ত ও 
বিভ্রান্ত করা। 

এইভাবে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন পার্টি যখন মরিচঝীাপির সংগ্রামকে 
ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে জনমতকেও পক্ষে রাখার জন্য বিভিন্ন কায়দায় চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের ভেতরকার দ্বন্ধকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন 
উদ্ধাস্ত জনগণও। তাদের এই রণকৌশল অবশ্যই বেঠিক ছিল না, কিন্তু এর 
পাশাপাশি নিজেদের সংগ্রামী প্রস্তুতি ও আত্মনির্ভরশীলতা তারা বাড়িয়ে তুলতে 
পারেননি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ছন্মবেশী “বন্ধুর ওপর ভরসা করার বদলে তাদের 
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য জোরদার প্রচার আন্দোলনও সংগঠিত করতে পারেননি। 
শুধু যখন সিপিএম-এর গুণ্ডা বাহিনী এবং পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী 
মরিচাপির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে, তখন সেখানকার জনগণ সামান্য ও বিক্ষিপ্ত 
প্রতিরোধই করতে সক্ষম হন। স্বভাবতই তাদের পশ্চাদপসরণও করতে হয়। 

এই এঁতিহাসিক সংগ্রামের সমগ্র পর্যায়কাল জুড়ে আমাদের পার্টি এবং কিছু 
বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক গ্রুপ, সংস্থা বা ব্যক্তি মরিচবাপির জনগণের ন্যায় 
সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ও নানাভাবে তাঁদের সহযোগিতা করেছেন। অন্য 
দিকে ২-১টি বিপ্লবী গ্রুপ এই সংগ্রামের অপরিসীম তাৎপর্যকে ও তার পেছনে 
বিপ্লবী জনতার অফুরস্ত সৃজনীশক্তিকে দেখতে পাননি, একে একপেশে ও 
মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ফলে এর থেকে দূরেই থেকেছেন। অন্যান্য 
শক্তির সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিপ্লবী 
সংগঠনের দ্বিধা দেখা যায়। মরিচঝাপির সংগ্রামের সমর্থনে আশপাশের ও দেশের 
অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের ও অন্যান্য সংগঠনের 
প্রচেষ্টাও যথেষ্ট সফলতা অর্জন করতে পারেনি। আমাদের পাটি গোড়া থেকেই 
তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু এই সম্পর্ক সুদৃঢ় করে গড়ে 
না। স্বাভাবিকভাবেই তাই সংগ্রামের জটিলতম মুহূর্তে সর্বহারা দৃঢ়তা ও সর্বহারা 
দুরদর্শিতার পরিচয় তারা রাখতে পারেননি। ফলে শত্রু শিবিরের দ্ন্কে কাজে 
লাগাতে গিয়ে আপোস আলোচনার পথে তাদের টেনে আনার যে ফাঁদ বুর্জোয়ারা 
পেতেছিল তাতেই তারা পা দেন। এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দিল-_ 
যে কোনও সংগ্রাম, তা যত সম্ভাবনাপূর্ণই হোক না কেন, ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না 
তাতে সর্বহারার মতাদর্শগত নেতৃত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। 


৩০২ ৭ মরিচবাপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মরিচবাপিকে বেছে নিয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার 
কেন্দ্র হিসাবে-_ কেমন করে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখোমুখি না হয়েও ব্যাপক 
জনতার সংগ্রামকে দমন করা যায়। এই গবেষণার সাময়িক সাফল্যে আজ তারা 
তারম্বরে উল্লাস প্রকাশ করছে-_ করুক! তাদের এই উল্লাস মরণ-আর্তনাদে পরিণত 
হতে খুব বেশি দেরি লাগবে না। এত রক্তদানের বিনিময়ে মরিচবীপি যে শিক্ষাগুলি 
দিয়ে গেল তা অবশ্যই উদ্বাস্তব জনগণের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথ আলোকিত করবে। 
আর এই সমস্ত সংগ্রাম, জনগণের অন্যান্য অংশের বিপ্রবী সংগ্রামগুলির সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে এবং পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে এই প্রতিবিপ্লবী কীটগুলিকে আমাদের 
প্রিয় মাতৃভূমি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেই। 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী) তখন নিষিদ্ধ। 
দলের মুখপত্র "লিবারেশন'-এর জুলাই, ১৯৭৯ সংখ্যা থেকে গৃহীত। 
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01) 10116102515 01 1011617 20111. /৯170 01 0013 00175106181101, 
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02801775101 ৬/55 173677581. 9300 01)6 9০011900100 08506 [90116 
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৬/101) 110 11810101081] 1810 10161081650 10 08109 00 011611 080056, 1176 
(01000800180165 ৮616 11)0660 ৮/101)001 00০0৮/01011 211195. 11151107)010175 01 006 
0617081 9০9৬6111179) 50101) 8৩ [176 ১০1)60181904 095163 8110 1111095 
(0017717155101) 111911)80 21) 01011591101) (0 061061)0 0116 100171017017190195? 110111217 
1151105, 010 1701 101101101 11016761076 (51100211982, 22). 7176 81621700100 
11197650 0172 11018 010 50016 117061160101815 1010৬60 1081115 50190955101. 1116৬ 
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0296, 18111611102] 10650111175 €0 10106. 
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[২০01556 [65611161001 1] [01950 136501৮53 % ৩১৫ 


81)0 ৮/8(61. 10179 50217117061) (1061) 0610160 (176 16106525 ৬/616 5010)601 10 
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1081) ৮6161011160 17172911701, 1601101177211) 2770 112110121108001 0৮ [001105 
9711105” (13155/25 1982, 19). 
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উদ্বাস্ত্: তিনটি চিঠি, পর্বে পর্বাস্তরে 
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ঝিনুক চক্রবর্তী 


“এই উদ্বাত্তরা অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি অধিবাসীদের মতো কলকাতার 
ফুটপাথ বা রেল স্টেশন দখল করতে চাননি, তারা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের 
পরিকল্পনা নিয়েই সুন্দরবনের মরিচঝীপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না 
যেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে, জোর করে অনেক 
উদ্বান্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠান। বামফ্রন্ট নেতারা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ 
মিশন, মাদার টেরেসা, লুথারিয়ান চার্ট কাউকে সেবাকাজ করতে দেননি । এমনকী 
শিশু ও বৃদ্ধদের দুধও দিতে দেননি। ফলে হাসনাবাদে প্রায় দেড় হাজার শিশু ও 
বৃদ্ধ বিনা চিকিৎসায় মারা যান।”-_ শক্তি সরকার (সুন্দরবনের প্রাক্তন সাংসদ)। 
সূত্র: নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচবীপি* পৃ্গা ৫২-৫৩। 

“পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তদের থামানো হয়েছে। তাদের অধিকাংশকে 
বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া গিয়েছে। সেই রকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ 
স্টেশনে দেখি, যারা ফেরত ট্রেনে ওঠার জন্য সরকারি অফিসে লাইন দিয়েছে 
স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তিন-চার দিন খায়নি। তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া 
গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে 
ফিরে গেল।”_ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়! সূত্র: “মরিচঝাপি সম্পর্কে জরুরি কথা*__ 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৯.১৯৭৮। 

'যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে (দগুডকারণ্যে) ফিরে আসছেন, তাদের প্রায় 
সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুই-ই তারা পথে পথে চিরদিনের 


৩৫৪ মু মরিচঝাপি:ছিন্র দেশ, ছিন্ন ইতিহাস 


মতো হারিয়ে এসেছেন। তাদের শোক, দুঃখবোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় 
বিফল। ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার 
পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারকি করার জন্য। তাদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার 
পথে মৃত শিশুদের ও বৃদ্ধদের তারা ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী কোনও 
স্টেশনে তাদের সদ্গতি করার অপেক্ষা করেনি।__ পান্নালাল দাশগুপ্ত। 
সূত্র: যুগান্তর, ২৫ জুলাই ১৯৭৮। 

ইতিহাস দাগ রেখে যায়। সে-দাগ মোছে না কখনও। একদিন না-একদিন তা 
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। করেই। আপাতভাবে আড়াল করে রাখলেও সময়ই 
তাকে টেনে খুঁড়ে বের করে আনে। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, আঁচড় কাটে। 
চাপা পড়ে থাকা ক্ষত উঠে আসে যখন, শিউরে উঠতে হয়। এমনও হয় তাহলে! 
অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। হয়েছে তো এমনই। 

সময়ের পরিবর্তনে মানুষ হয়তো অবস্থান বদলায়, কিন্তু ইতিহাস বদলায় না। 
মানুষ লজ্জিত হয়। ইতিহাসই মানুষকে ধিক্কার দেয় কখনও কখনও । একটি করে 
পৃষ্ঠা উল্টেছি আর লজ্জায় ধিকারে ঘৃণায় ক্ষোভে শোকে অবনত করেছি মুখ। 
প্রগতিশীল বামপন্থার আড়ালে তবে এত অন্ধকার। 

“সমস্ত সরকারি বাধা অতিক্রম করে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ৩০ হাজারের 
মতো নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ মরিচঝীপি ছ্বীপে পৌঁছান। নিজেদের শ্রম ও সামর্থ্য 
তারা ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত থাকতে পারেন! ...ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যে-ভাবে বন্দিদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা 
হয়েছিল, সেই ভাবে মরিচঝীপির মানুষদের মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয। ১৯৭৮ 
সালের সেপ্টেম্বরে ঝড় বন্যার মধ্যে ৬, ৭, ৮ সেস্টেম্বর জ্যোতি বসুর সরকার 
পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে উদ্ধাস্তূদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয়... ১৯৭৯ সালের ২৪ 
জানুয়ারি ব্লকেড করে পাশের দ্বীপ থেকে খাদ্য ও পানীয়-জল আনা বন্ধ করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে ৩১ জানুয়ারি (১৯৭৯) প্রথম গুলি চলে মরিচবীপির 
লোকদের পানীয় জল নেওয়া বন্ধ করার জন্য।, 

ছাপানো এই অক্ষরমালাকে “মিথ্যে বানানো পরিকল্পিত কুৎসা” বলে উড়িয়ে 
দিতে পারলে কোনও কষ্ট হত না। কিন্তু ওই যে ইতিহাস! অমোঘ শক্তি তার। 
নির্মম সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে সে। গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও 
মনে মনে সত্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়। 

আমরা তাহলে পেরেছিলাম! 

আবাল্য স্বপ্নভূমি-স্বতৃমি-বীজভূমি নিজস্ব উঠোনটুকু কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে “উদ্বাত্ত্' করেছিল যে-স্বাধীনতা, তার সব দায় তবে ওই হতভাগ্য 


একটি “নিষিদ্ধ” আলোচনা ৩৫৫ 


মানুষগুলোর! সাতজন্মের পাপের ফল, নাকি দুর্ভাগ্য ওঁদের! আমরা যারা স্বাধীনতার 
ক্ষীরটুকু চাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, স্বাধীন গদিতে আপ্লুত হলাম, তাদের কাছে ওই 
সবহারানো নেই-মানুষগুলো রাতারাতি শরণার্থী হয়ে গেল! 

দাঙ্গা-কাটাকাটি সে না-হয় হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র তো পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছে 
যথাসাধ্য। সুজলা-সুফলা-সবুজ নদীমাতৃক ভূমিপুত্রদের খুলনা যশোর ফরিদপুর 
জেলার নমঃশৃদ্র-পৌপুক্ষত্রিয় কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া তো হল পাথর-কাকর- 
টিলা অধ্যুষিত দণ্ডকারণ্যে। 

অহো, সরকার যে করেনি তা-তো নয়। 

কিন্তু দণ্ডকারণ্যের এই পুনর্বাসন বাঙালি কৃষক উদ্বান্তদের কাছে হয়ে উঠেছিল 
নির্বাসন” । পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী এইসব উদ্বাস্তদের ১৯৬১ সালে দণগুকারণ্যে 
দাবিতে অনশন করেন। ১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই উদ্বাস্তরদের প্রতি সহমর্মিতা 
প্রকাশ করে জ্যোতি বসু অনিচ্ছুক উদ্ধান্তদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ করার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গের তদানীত্তন রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্পচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন: ১১০81070991) 10 ৮/85 518060 0% 0)6 09০৬1717617 080 ৬/591 
[32108811785 176801160 2 58001710101) [9011 1 61, 0)6161076, 010. 0)6 1651 
[785 06 (00110 161)8011198001) 10616 0709৬1060 00616 15 ৮/1111712116955 0) (16 
চথা 0 07০ 0০৮. (যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারবার বলছেন যে, এ রাজ্যে 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একতিলও জমি. নেই, তথাপি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় 
থাকলে অবশিষ্ট উদ্বাস্তরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে ।) 

সে-সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধাত্ত্ব শিবিরগুলি বন্ধ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারও 
বদ্ধপরিকর। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় 
একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: “যদি মাথায় আকাশ ভাঙিয়া 
পড়ে এবং কলকাতার পথে পথে দাঙ্গাও শুরু হয়, তাহা হইলেও আমরা উদ্ধাস্ত 
ক্যাম্পগুলি বন্ধ করিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।” (সুত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 
২২.১০.১৯৫৯)। 
জ্যোতি বসু উদ্বাতস্্দের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২১ জুন 
কলকাতায় জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: “তাদের 
(উদ্বান্তদের) পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।, 
(সূত্র: মরিচবাপি -_- নিরঞ্রন হালদার, পৃ. ৩৩)। 
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জ্যোতি বসুর এই দরদ (1)-এর কথা মাথায় রেখেই ১৯৭৭ সালে বামক্রন্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে দণশুকারণ্যে নির্বাসিত উদ্ধাস্ত 
মানুষজন পুনর্বাসিত হবার আকাঙক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দিকে রওনা দেন। 

হায় রে আশা! গদিতে বসলে নেতাকে যে রাজার মতোই আচরণ করতে হয়। 
এই বুঝি গণতন্ত্রের নিয়ম! 

১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল ১০ হাজার উদ্বাস্ত পরিবার সুন্দরবনের কুমিরমারি 
পার হয়ে মরিচবীপিতে আশ্রয় নেন। তারা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে 
কোনও সাহায্য চাননি। তাদের দাবি ছিল, “আমাদের শুধু মরিচবীপিতে ভারতবর্ষের 
নাগরিক হিসাবে থাকতে দাও”। তাদের ভরসা ছিল, এখানে পাঁচ ফুটের বেশি উচু 
জোয়ার আসে না। এখানকার কাছাকাছি গ্রামের মানুষজন যদি পাঁচ ফুট উঁচু বাধ 
দিয়ে নোনাজল ঠেকিয়ে একশো বছর ধরে চাষ করতে পারেন, তাহলে তারা 
পারবেন না কেন? তাছাড়া মাছ ধরার সুযোগও তো আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কী সিদ্ধাস্ত নিতে চলেছেন, তারা তখন জানতেন 
না, হায়। 

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটি তখন রাজ্য সরকারের প্রতি আহান 
জানিয়েছিলেন, 'দগুকারণ্যের যে-সব উদ্বাস্ত পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, প্রয়োজন হলে, 
তাদের বল প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে দিন।' কমিটির তিন দিনের 
অধিবেশনের পর দলের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 
“এইসব উদ্বাত্তদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে'। (সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 
২.৭.১৯৭৮)। 

এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে দেরি হল না। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু 
পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করা হল 
এবং উদ্বাত্ত্রা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেই সব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাত্দের 
রসদ জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই করা ২০০টি নৌকা 
ডুবিয়ে দেওয়া হল।' সুত্র: মরিচঝীপি কি মরীচিকা? শৈবাল গুপ্ত । নিরঞ্রন হালদার 
সম্পাদিত 'মরিচবীপি” পৃ. ২৬-২৭)। 

নৃশংসতার ছবি পাওয়া যায় সমসাময়িক সংবাদপত্রেও: “উদ্বাস্তরা যে ঘরগুলি 
তৈরি করেছিলেন তার সংখ্যা কোনও ক্রমে এক হাজারের কম নয়। ঘরগুলির 
অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে ১০০-১৫০ হাত, প্রস্থে ১২-১৪ হাত। ঘরগুলি শুধু ভেঙে 
দেওয়া হয়নি, পুড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার, 
লাঠিপেটা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজের মাধ্যমে ১০-১৫ দিন ধরে অনবরত 
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সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শন করেও উদ্বাস্তদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি।' 
(যুগাজর, ২০ ফাল্গুন, ১৩৮৪)। 

“যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি। অথবা শত্রু দেশের সীমানায়। মাঠে 
মাঠে সশস্ত্র পুলিশের ছাউনি, পুলিশ চাইলেই আপনাকে হাত উঁচু করে হাটতে 
হবে। খানাতল্লাসি করবে। ক্যাম্পে নিয়ে আটক করবে। জেরা করবে। অথচ 
জায়গাটি সরকার-ঘোষিত বনাঞ্চল নয়। এই জায়গার নাম কুমিরমারি। মরিচাপির 
লাগোয়া এক জনবহুল দ্বীপ।” বামপন্থী দল সিপিআইয়ের মুখপত্র “কালাস্তর' 
পত্রিকায় “চার ভাটার পথ: নিষিদ্ধ দ্বীপ” শিরোনামে দিলীপ চক্রবর্তী ধারাবাহিক 
সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে যে বর্ণনা দেন তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়। 

..ওখানকার মানুষরা চৌদ্দ দিন এপারে আসেনি । ভাত খেতে পারেনি। জলও 
পায়নি। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দ্বীপ। প্রথম প্রথম ২-৩ দিন বেশি শব্দ হয়নি। 
এরপর কান্না শোনা যেত রোজ। কুমির আর কামট-ভরা নদী পার হয়ে কিছু লোক 
লুকিয়ে আসত রাতে-_ চাল ইত্যাদির খোঁজে। জলের খোঁজে । এরপর তাও বন্ধ 
হল। জালিপাতা আর যদু পালং খেয়ে থেকেছে ওরা, মরেছেও অনেক। ওদের 
কানা এখান থেকে রোজই শুনতে পাই। 

..২৪ জানুয়ারি থেকে সরকার দ্বীপ অবরোধ করে। ৩১ জানুয়ারি গুলি চলে। 
৯ ফেব্রুয়ারি হইিকোর্টের ইনজাংশন অনুযায়ী জল-অন্ন আনার ওপর থেকে বাধা 
প্রত্যাহৃত হয়। কিন্ত এর পরেও কড়াকড়ি চলছে... একমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই 
চাল আনতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন অনস্ত মণ্ডল, অরবিন্দ রায়, নিরঞ্জন বাড়ে, 
কার্তিক সরকার, রণজিৎ মণ্ডল, কৃষ্ণদুলাল বিশ্বাস। ...২৪ জানুয়ারি সরকারের 
পক্ষ থেকে দ্বীপ অবরোধ করার পর ওখানে অনাহারে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন, 
সূত্র: কালাস্তর, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯)। 

প্রকেডের সময় ওরা তখন কী খেত শুনবে? এক ধরনের খাস সেদ্ধ করে 
তাই দিয়ে সবাই পেট ভরায়। ঘাসের নামটা মনে পড়ছে না-_ ওখানে ওটা নাকি 
অপর্যাপ্ত জন্মায়। তখন কাশীকাস্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের 
নেতা ছিলেন, তাকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম ।” স্ত্র: সাংবাদিক নিরঞ্জন 
হালদারকে লিখিত কমলা বসুর চিঠি) 

২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে মরিচঝাপির নেতাজিনগরে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের 
নামের তালিকায় রয়েছেন ১৩৬ জন। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত 
ব্যক্তির তালিকায় ২৩৯ জন। ধর্ষিতা মহিলাদের তালিকায় ২৩ জন। নিখোঁজ 
ব্যক্তিদের তালিকায় ১২৮ জন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ গ্রেফতার হয়ে বসিরহাট ও 
আলিপুর জেলে আটক ব্যক্তিদের তালিকায় ৫২ জন। পরবর্তী সময়ে জেলে আটক 
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১৩০ জন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ জল সংগ্রহ করতে গিয়ে আটক ৩০ জন। ২৪ 
জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) পর্যস্ত পুলিশ-কর্তৃক ছিনতাই-হওয়া নৌকার 
সংখ্যা ১৬৩।-_ এ জাতীয় অসংখ্য প্রামাণ্য তথ্য। 

লজ্জায়, অবরুদ্ধ কান্নায় একের পর এক পৃষ্ঠা ও-্টাই, আর কেবলই মনে হয়, 
কেউ এসে চিৎকার করে বলুক__ এ মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! 

মানুষের অমানবিক প্রবৃত্তিতেই সংগঠিত হয় গণহত্যা। সেই কালো ইতিহাস 
একদিন উঠে আসে সাদা আলোয়। চবিবশ বছর পরে এভাবে সমস্ত প্রামাণ্য বিশ্বাস্য 
নথি-সহ উঠে এল মরিচঝীপি। 

এ লজ্জা কোথায় লুকোব! ইস্‌ আমিও যে ভারতীয়, এই বাংলারই একজন। 
আর কী আশ্চর্য, মরিচবীপি এই বাংলাতেই। প্রগতিশীল বাংলায় “মরিচঝীপি' 
নিয়ে একটা ঝড় উঠবে না! 


জগদীশচন্দ্র মগুলের লেখা “মরিচঝীাপি: নৈশব্দ্যের অস্তরালে' প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। প্রকাশক 
সুজন পাবলিকেশন, ৭বি, লেক প্লেস, কলকাতা ৭০০০২৯। বইটি নিয়ে আলোচনা ছ'পা হয় 
পাবলিশার্স আ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুস্তকমেলা'-য় ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, 
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯-এ। গিল্ডের সদস্যদের মধ্যে কয়েক কি বিতরণের পরই অজ্ঞাত কারণে 
পত্রিকার সব কপি সরিয়ে ফেলা হয়। এক রকম “নিষিদ্ব”। হয়তো অতি ক্ষমতাশালী কোনও 
মহলের চাপ ছিল। 
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